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মগের মুলুক 
& অচিন্ত্যকূমার সেন ্ত ৷ 
আযাবের বৃঃত্তঃ লদাক্ষেয ও বৃচন্র॥ জীবনে অঙ্গীতূচ, অথচ 
আনার পুঁবিপড়া শবে অহিতাৰ বাইকে এক বৃহৎ মানৰ- 
গোট তাহেৰ নিজে নিজে সহায় এ আহোঁনীৰ হব্য ঘে 
জীবন বুনে চলেছে, ঘা শুকে অচিহ্াকুমার আলুধ দরদ ও 
পানী উপলতির সঙ্গ লেছবানর নিখুত আলেছখ। কপাদিত 
করেছেন । তিন টাকা 


দেশে বিদেশে 


[ ভতীয় মুহ্রণ ] 
॥ ডাঃ সৈয়দ দুলতব1 আলী ॥ 
এইট স্রন্থখশানি ১৯৯৯ সালে লিখিত লমুদ্দঘ বাংলা বষটয়ের হবে 
হে পুস্তক হবে বিলী বিশাল করুক শীত ও পুরয়ত 
ছইযাক্ছে। ফাদ 


































বিদধভারতো পিক 
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৭ শ্রাবণ মাল হইতে বর্ম আরম্ভ হয়। 
বংমরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়_ 
শ্রাবণ-আস্বিন কাতিক-পৌষ মাঘ-চৈত্র ও 
বৈশাখ-আধাঢ়। প্রতি সংখ্যরে মূলা এক 
টাকা । বাষিক মূলা (রেজিছ্ী ডাকে) ৫র*। 






এেলে.হড়েদের 
শব নবম অষ্টন সপ্তম যষ্ঠ ও পঞ্চম মজা বে কে বাবার আনব 
বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া! যাইবে । প্রতি প্রেমেম্্র মিত্রের 
পড়ডক্ত ক্স 
সেট হাতে লইলে ৪২, রেজেনত্রী ডাকে তত 
Bue) ॥ যাযাবর ॥ ॥ বুদ্ধদেব বস্তু ॥ 
দৃষ্টিপাত-_৩॥* তিথিডোর ৮২ 
স্ব তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয্ন ও [স্বয়োষশ দুল] ছেরেহৎ এপিক উপল্লাদ) 


॥ হেমেশ্রকুমার রা ৪ অন্য কোনথানে ২২ 
যাদের দেখেছি ৩ (ছোটদের প্রথপাঠয টশস্যাস) 
॥ আশাপুর্ণী দেবী ॥  খুমর গোধুলি ৪ 
মিত্তির বাড়ী ॥* ॥ অমলেনদু দাশগুপ্ত ৪ 
গরশুকায়েষায়ও বন্দীর প্রশ্ন ২৪০ 


চতুর্থ সংখ্যা পাওয়া যাইবে । প্রতি সংখ্যা 
হাতে লইলে ১, রেজেন্ী ডাকে ১1৮০) 

শ্ব প্রথম বর্ধে বিশ্বভারতী মাসিক 
পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার 
প্রথম পঞ্চম একাদশ দ্বাদশ সংখ্যা পাওয়া 
যায় না, বাকি আট সংখ্যা পাওয়া! যাল্প। 
এই আট সংখা একত্র ২২। 


॥ অশোক মেটা ॥ ১৫০ 
১৮৫৭র বিভ্রেহ ২২) চব রাক্গপপালাচানী ॥ 
& রাণী চন্দ ॥ দেবঘানী ৩২ 
জ্েনান। ফাটক ৪২ ॥ নারিক্ষার শত ) 

॥ ডাঃ পশিকুষার লেনতণ ॥ সাহিভা ও আলোচনা 
(োন-কিজ্ঞান) ৫২২. ২২ 
মানিক বন্দ্যোপাপ্যারের নৃতনতম উপকস্থাস 
ছন্দমপতন নঁত্বই বেরুজ্ছে 


লিউ এজ পাবালন্দার্স লিমিটেড 
২২, ক্যামিং ট্রাট, কলিকাতা-১ 
১২ বঙ্ধিম চ্যাটাঞ্জি ল্টাট, কলিকাতা-১২ | 


খ পত্র লিখিলে পুরাতন সংখ্যার 
সুচী পাঠানো হয়। 


কর্সাধ্যক্ষ 
বিশ্বভারতী পাতিক্ 
৬৩ বার কানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা! 1 
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সম্পাদক শররথীন্ত্রনাথ ঠাকুর 
দশম বর্ষ । শ্রাবণ ১৩৫৮ - আষাঢ় ১৩৫৯ 


পাশ বা স্পা 


উমত্লচন্ত্র গুপ্ত আব্রদেশ্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮” 
প্রমথ চৌধুরী হ্রশচন্্ মজুমদার 
প্রীঅজদাশক্ষর রায় 


প্যোগেশচন্্র বাগল 


গরদ্থপরিচন্ব 
হর লে যুগের পত্র-পত্রিক। ও আমাদের জাতীয়তা ৯১ 
ক চৌধুরী জাতীবতার উন্মেষ সামত্বিক পত্র ১২২ 
হ্বরলিপি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
জ্কানাই সামন্ত বানর 
কমল৷ চিঠিপত্র 
জীক্ষিতিমোহন সেন পীরাজশেখর বস্তু 
যুগগুরু রামমোহন ভারতীয় সাছাতা 
yj FE ঠাকুর শ্ীশশিহুষণ দাশগুপ্ত 
প্ীপ্রবোধচন্র সেন বাংলা ও হিন্দী বৈষাব-লাহিত্য ৩ 
ী্ছলাহিতো অশ্মোক প্ররাধার প্রাচীন পট ছুমি ১২৭ 
"প্রপ্রদথনাথ বিশী _" শ্রীস্থকুমার সেন 
কবি গোবিদ্দচন্ দা কর্তাভজার কথা ও গান ৮ ১১১ 
শ্ীপ্রশাস্তচজ্্ মহলানবিশ মঙ্গল নাটসীত-পাগলি কীর্তনের ইতিহাল ২৯৬ 
রাশিয়ার এক প্রান্তে ত্ীস্ধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য অলমীয। সাহিতোর তিন দিকপাল 
বৌদ্ধ মৃতিশাস্ধ ধী 
জ্বীবিমলচন্্র সিংহ ৰ ্বরলিপি bs 
রস্থপরিচর ld 
বুদ্ধদেব বস্তু প্রীন্নীলচন্দ্র সরকার 


আন্থলঘিচর বিশ্ববিদ্ভালয়ের নৃতন রূপ 


চিত্রস্থগী 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 
কিজেক্নাখ ঠাকুর কালীর ঘাট 

হীনন্দলাল বন্ধ প্রাচীন চিত্র 
“সাগর উঠে তরি রাধারুফ্ণ ॥ বর্ধা-বিহার 
গোপালপুর স্কেচ প্রতিকৃতি 

স্রীরমেন্্রনাথ চক্রবর্তী প্শচন্্ মজুমদার 


মহাত্মা গান্ধী ২৩০৮ ছিজেত্রনাথ ও রবীজ্রনাথ 





“সাগর উঠে তরঙ্গিযা' 
গোপালপুর স্কেচ : শীনন্দলাল বন্ধু 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! 
শ্রবণ-আশ্বিন১৩৫৮ 


স্বাক্ষর 
রবীজ্্রনাথ ঠাকুর 


চাদিনী রাত্রি, তুমি তো যাত্রী 
চীন-লঠন ছুলায়ে 
চলেছ সাগরপারে ৷ 
আমি যে উদাসী একেলা! প্রবাসী, 
নিয়ে গেলে মন ভুলায়ে 
দূর জানালার ধারে ॥ 


অজান। ভাষা দিয়ে 

পড়েছ ঢাক! তুমি, চিনিতে নারি, প্রিয়ে 
কুহেলি আছে ঘিরি, 

মেঘের মতে। তাই দেখিতে হয় গিরি ॥ 


জাত 

কাল কালিগ্রামে রওনা ছাত্র য'ত্রার উন্যোগে বাতিবাত্ত মাছি । এবং মাসখালেকের মত পমন্ড কার্স- 
কর্শ্দের বন্দোবস্ত করে যেতে হচ্ছে তাতেও কিছু উদ্ত্রোস্থ হতে পড়েছি ( এবারে আমাদের বাড়িতে অনেক 
ক্রিসাকশ্ছ আপন। প্রথমত: শাস্তিনিকেতনে ৭ই লৌৰ-_ তার পরে ১১ই-যাঘ-__ তার পরে ১৮ই মাঘ' 
ক্ষিতির বিধাহ-_ তার পর ২২শে মাঘ বলুর বিবাহ-__ তুমি মাছ মাসে এতঘঞ্চলে আস্তে পারবে না? 

সাধনা গেছে আপদ গেছে । আমার স্কন্ধ থেকে কৃত নেমে গেছে-_ আমি মনের আনন্দে জাছি__ 
লাখনাহ আমার হাড় গুলো স্ন্ধ সিদ্ধ হয়ে বাবার ধো হয়েছিল এ রকম সিদ্ধিলাভ প্রার্থনীর ল। এই চার 
বংলরে আমাদের চার হালার টাকার বেশি দণ্ড দিতে হুঘ্েছে_- তার উপরে খাটুনি এবং দুশ্চিন্তার সীমা 
ছিল লা। তুমি বোধ হয় জান, সমপ্রতি আমি লক্ষ্মীর লাধনাদ প্রত হয়েছি। বাণিজো বলতে লক্ষী 
আহিও বাণিজা ঘবলঙ্ছন করেছি। অতএব সম্প্রতি আঘার কোথাও নড়বার ধো৷ নেই-__ নড়বার নো 
কালিয়াম লাদ্ধাদ্পুর এবং বিরাহিমপুর । তোমার আতিথা গ্রহণ করবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল কিন্তু 
লে ইচ্ছা পূর্ণ হবার কোন পল্ভাবনা দেখিলে | ক্ধিন্ত তাই বলে ব্যাত্রচর্শ পাঠাতে তুলোনা-__ দি সংগ্রহ 
করতে পার তাহলে নিশ্ আমাকে এক মাধ খণ্ড পাটিযো__ অদূরে বৃদ্ধ বণ আস, হদি সম্তযাস ধর্ম গ্রহণ 
করি ত ওগুলো কাজে লাগবে-__ আর হদি পৃহস্থ ধর্টেই টিকে ঘাই তাহলে আধার বসবার ঘরের থেজেয 
পেতে রেখে দেব। তোমার নবঙ্গাত সন্তানটি কি রকম অবস্থা আছে__ এবং পরস্থতিই বা কেমন ? 
আমাদের সমস্ত সংবাদ ভাল 

গরীরযীজ্রনাধ ঠাকুর 


আতঃ 

আাক্গকাল চিঠিপত্র লেখা অতান্ত বিরল হত্বা আলিহাছ্ে। বোধ হুর কতকটা বরের গুপে। যে 
লেখা না লিখিলে নন আকাল তাহার উর্ধে মার কলদ চলে না। লেটক্ন্ত বলিতেছি একবার মূকাবিলা 
করিয়া হা লা। বাঙ্গাল! মূলুকে কি পগার্পণ কৰিবে না? 

কখনো! দায়ে পড়িয়া কনো সসের উৎসীড়নে এটা ওটা সেটা লেখা চলিতেছেই । যতটা কাজ 
করিরাড়ি এখন পেক্সান্‌ লটবার অধিকার ক্ষস্মিযাছে। সরস্বতী যহারাশীর অধীনে ২৫ বৎসরের উর্ধকাল 


প্রথম সং্যা চিঠিপত্র 


লাভিল হইর। গেছে. কিন্তু খাটুনি ক্রমেই হেন বাড়িতেছে । তুষি ত তাল দরব:রে একেবারে লাম 
কাটাই লক্ষ্মীর সেরেস্তার ভিড়িত্বাছ । 

আমার উপর থে চারটি মর্পণ করিঘাদ্ধ সেট! দুঃসাধ্য । এখন হয় লিখি পড়ি কান্ড কতি, নধর বিভ্রা্ 
করি এই বহল কাজ এবং স্ব বিশ্রামের কোন অংশ আমি বাজে খরচ করিতে পারিব না। বর 
কাছ ফাকি দিয়া বিশ্রাম বাড়াইতে হাছ্ছি আছি কিন্তু বিশ্রাম কাৰি দিয়া কাজ বাড়াইতে পারিব না। 
শতএব তোমার বন্ধুর বছি সংশোধনের ভার আমার উপর দিছো না ॥ 

পতা কলঙ্াদির খবর কি? শুনিপাম কগ্ার বিবাহের জন্ত উৎকন্ঠিত হইছাছ । পাত্রের সন্ধান 
পাইয়াছ কি? শালী ভাল আছেন ত 7? াহাকে মামাৰের সাদর অভিবাদন জনাইবে । 

নগেম্্রবাবু “প্রভাত” কাগঙ্ছঘটার জন্য আমাকে সর্বদাই তাড়া দ্রিতেছেন। ভারতীরও তাগিন 
খালিতেছে। এদিকে লিগের ক্ন্ততকরপলম্্ীও নিস্তন্ধ নাই । সকলকেই সন্ধ রাধা মাযার পক্ষে বতাস্থ 


ছু হুইয়া উঠিয়াছে। ll 
নববর্ষের প্রিয্সন্তাযণ গ্রহণ করিবে । তোমাদের মগ্গল করুন ৷ ইতি ১লা বৈপা ১১০৭ । 
ইববীঙ্নাথ ঠাকুর 


আমি বোধ হয় আর দিন চার পাচের মধোই বোলপুরে ধাইতেছি ৷ 'সতএব এখন এখানে আ.লিবার় 
চেষ্টা করি্বোনা। রেপুকাকে তাহার মাতুলের তরাবধনে এখানে রাখিব) ম/মি বোলপুরে ধাইতে চাট _ 
বিদ্যালয়ের অস্টু উদ্বি্র আছি। 

রবীকে কোথা রাধিয়া এছ, এ দেওয়'ইব তাহাই চিন্তা করিতেছিলাদ। বোলপুর বিস্থালয়ে 
শিক্ষকতা রাখিয়া প্রাইভেট পরীক্ষা থেওদ়াইবার কোন বাধা আছে কিনা খবর লইবার অস্ত কিছুকাল 
হইতে স্ববোধকে ঝলিতেছি এখনো তাহার কোন উত্তর লাই নাই। দি বোলপুরে রাখিযা প্রাইভেট 
পরীক্ষা দেওয়াইবার কোন, বাধা না থাকে তবে আমি নিশ্চিন্ত হইব নতুবা! কি কর্তব্য তাহা ভাবিয়া স্থির 
করিতে হইবে। অবস্ত লস্তোষ রুখীর সঙ্গেই পড়িবে । 

বিশ্তালয়ের জন কিছু ববগচর্শ যদি পংগ্রহ করিতে পার তবে চেষ্টা করিরো। বোধ হয় পালামৌ কল 
হইতে পাওয়া সহজ হইতে পারে । 

বোলপুরে ছুগ্ধের বড়ই টানাটানি । এখান হুইতে একটা গাভী ও একট। মহিধ সেখানকার ছ'ত্রদের 
আন্ত কিনিহ। লতা বাইবার চেষ্টা করিতেছি । পথের খরচ লেক লাণিবে__ প্রা প্রত্যেক আস্কটাডে 
কুড়ি টাকা কিন্তু সেও স্বীকার করিতে হইতেছে__ হোলপুরে বহু চেষ্টাত পরস্থিনী গাভী জুটাইতে পারি 
নাই। আশ্রম আছে অথচ বেন্ুর অভাব ইহা খলঙ্গত। 

বৈশাখের বঙ্গদর্শনের ভন্ত একটা বড় গল্পের প্রথমাংশ লিখিকা পাঠাইতেছি । তুমিও কিছু লিশিবার 
উদ্যোগ করিঝো। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশস বর্ষ 


শান্তিনিকেতনে তোলার পড়াশুনা বেশ হ্রুতবেগে অগ্রলর হইতেছে। অল্প দিনে সে যেরূপ উন্নতিলাত 
করিত্াছে তাহাতে বিশেষ আশাব্বিত হইন্বাছি। 

এখান হইতে বিস্যালয়ে রোপপের জক্ণ কয়েকটি EU০৪!)P!৷ও গাছ লইয়া বা: 'দেখানে ছেলেরা 
বাগান কর অতান্ত উংসাহিত। তোমার ভোল। ভবিক্কতে আর যদি কিছু না হয় ত মালী হইতে 
শলারিবে। গাছপালা সংগ্রহ করিতে পারিলে ছাত্রর) ভারি উৎসাহিত হইয়া উঠে। তাহারা এক এক 
দল এক একটি বাগান করিয়াছে। 

যদি পার ত ছুই চারি দিনের জস্ত মছ:করপুরে একবার বেলার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিদ্ব। আসিরে।। 

আমার শরীর ভাল নাই । বোলপুরে বিভালছের সমস্ত ব্যবস্থা। করিন্না হদি সুবিধা বুঝি তবে একবার 
কাশ্মীর প্রস্তুতি অঞ্চলে বেড়াই্বা পরমাযূর 1-25 বাড়াইয্া লইবার চেষ্টা করিব_ অনেক কাজ এখনো 
বাকি রছিরাছে__ সেগুল৷ দূল্তুবি, রাখিব! মরিতে চাহি না। ইতি ২১শে চৈত্র ১৩:৯ 


শর্ববীন্রনাথ ঠাকুর 
-চিফিত অংশ কটৰ 


ভ্রাতঃ 
আলমোড়া 

তোমার চিঠি পড়িয়া বড় বেদনা বোধ করিলাম । মৃত্যুতে প্রিয়জনকে স্রেহের ধনকে গভীরতর 
নিবিড়তর ভাবে আপনার করিস দে লে বেন দেহত্যাগ করিয়া আমাদেরই জীবনের মধ্যে একাত্মভাবে 
লোকান্্রর গ্রহণ করে। তখন একদিকে তাহার সহিত মিলল যেমন নিস নিরতিশষ হইয়া উঠে 
অক্তদিকে তেমনি তাহার সহিত প্রত্যক্ষ মিলনের অভাব আমাদিগকে বাধিত করিতে থাকে । অন্তরের 
মধ্যে সে তখন অতান্ত ব্যাপ্ত হয বলিম্থাই বাহিরে তাহার একাঝ অভাব বাছিরকে মানের কাছে এত 
শৃক্তমগন এত অসম্পূৰ্ণ করিরা তোলে । 

রেপুকার শরীর ভাল নর। সে এখান হইতে বাইবার আন্স অস্থির হইর্বাছে_ এ অবস্থায় এখানে 
আর তাহাকে রাখা উচিত হুইবে না। তাই মনে করিত্বাছি আগামী বোমবারে ধাত্রা করিব । মাঝে 
কাটতে করেকদিন বিশ্রাম করিয়া সম্ভবত তাহার পরের লোমবারেই কলিকাতা পৌছিতে পারিব। 

তোমার “বীর কু" আমার বিশেষ ভাল লাগিম্বাছে। তোদর! নিৰ্মিত প্রবন্ধ না লিখিলে বঙ্গদর্শন 
নামিয়া বাইবে। আমার অবস্থা নামার কাছে বেশি কিছু প্রত্যাশ। করিরো| না_- তবু যেমন তেমন 
করিয়। গল্পটা এবং ছুই একটা প্রবন্ধও লিখিতেছি। 

হাজারিবাগের কাছ দি তুমি পাও আমার অন্ত বড়াকর নীতীরে শালবনবেরীত একটি বৃহ 
কুদণ্ড সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে । এইরূপ একটি জমি আছে-_ নিবারণবাবু ও পিরীন্মবার্‌ তাহ! আমার 
জন্য যোগাড় করিবেন ব্বাশা হিন্াছিলেন কিন্তু তাহাদের নীরবতা ও নিশ্চেষ্টতা দেখিস সন্দিহান হইছি । 
১৭২০৭ বিখা জমি হি পাই তবে আছি সেখানে আম্যহের একটি বন্ধুপ্ী বসাইব। তাছা আমাদের 
তপোবন হইবে । তোমারও একটা কুটীর তাহার মধ্যে খাকিবে। সকলে মিলির! চাহ্বাস করি 


প্রথম সংখ্যা চিঠিপত্র 


গোক্ষবাছুর হাখিঘা বিশ্রন্ধ আলাপে এবং ভাবের চর্চা সুখে খাকিব। ধৰি একশ ভাল আগা অন্ত 
নিরিখে শ্বাস্থাকর নিরঞ্জন স্থানে তোমার দ্বান৷ পাকে তবে নিশ্চয় আসার কথা স্মরণ করিস আদি 
এইরূপ আশ্রমের জক ব্যাকুল হইয়া আছি । 

আমার যে বৈষধব কবিতা সংগ্রহ একটা খাতার আছে তাহা মিলাইর। পদররাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশ করিয়ে তাহা হইলে কোন ক্মসম্ূর্ণতা খাকিবে না। লে খাতা বোলপুরে আছে! বাদি 
সেখানে গি্বা একটা বাবস্থা করিব । তোমার সঙ্গে কবে দেখা হইতে পাবিবে? পৃদ্ার ছুটির পূর্বে 
বোধ হনব না। এপন তোমার ছুটি ছেলে আদার কাছে বন্ধক আছে-__ ধখন খুলি তোমাকে টান দ্বিয়া 
আনিতে লারি। ইতি ওরা ভাদ্র ১৩১* 

তোমার 


্রবীজ্নাথ ঠাকুর 


[উএচন্ছ মজুমদার রবীন্রহ্হৃদ-গোর্টীর মধ্ আজীবন একটি প্রদান স্থান স্থদিকাব করিপাডিলেন। 
চিরকাল রবীন্দ্রনাথ ইশচহ্কে লাহিত্যসাধনায উৎসাহিত করিয়াছেন; ইহাদের বুগ্-লম্পাদনায বৈষ্চয- 
পদাবলীর একটি লংকলন প্রকাশিত হইঘাছিল: পরীশচন্গের আগ্রহাতিশতেই রবীগ্ুলাধ নবপধার ব্রনের 
লম্পাদনভার গ্রহণ করেন। প্রলঙ্গভ উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, ইশচন্রের অহুক্গ শৈলেশচন্্র নীর্থকাল 
“মজুমদার লাইব্রেরি? হইতে রবীক্ছনাখের গ্রন্থ প্রকাশ-ভাব লইযাচিলেন; শীশচন্দের খুলতাতত-শ্রাতা হ্থবোধচন্্ 
শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রারস্ভহুক্ো ইহার শিক্ষক ছিলেন। 

উনচচ্ছ মজুমদারের লহিত রবীষ্্রনাথের সৌহৃগ্চ ীশচন্রের মৃতাতেই অবসিত হন্ত নাই ; দীশচন্সের 
পুন্রকন্টাগণ অনেকেই রবীন্দ্রনাথের তন্বাবধানে বিদ্ভাশিক্ষা করিঘাছিলেন, সাদ্ধীবন তাহাদের প্রতি 
রবীন্্নাখের শ্গেহদৃ্ি নিবন্ধ ছিল; তাহাদের মধ্যে শস্তোহচঙ্স ও রমা দেবীর লাম বিশেষভাবে শ্বরণীয়, 
পত্রজীবনে তাহার! শাস্থিনিকেভন-বিশ্বভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিছা ধশস্বী ছইযাছিলেন। 

প্রশচজ্রকে লিখিত রবীজ্রনাখের কয়েকখানি চিঠি ছিন্রপত্রের গোড়ায় দৃ্িত হুইধাছে। আরও 
অনেকগুলি চিঠি রবীম্র্বনের সংগ্রহে আছে। 

সাধনা-_ মহুষি-পরিবারের উদ্যোগে প্রকাশিত দাসিকপত্র। কাগ্ছটি চারু বংলর (১২৯৮১৩০২) 
চলিহাছিল , প্রথদ তিন বৎসর স্থবীন্তরনাখ, চতুর্থ বর্ষে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক ছিলেন। 

ক্ষিতী = ক্ষিতীজনাখ ঠাকুর; বলু- বলেম্্নাথ ঠাকুর ; নগেজজবাবৃ-্নগেম্রনাথ গুপ্ত, ঢোলা= 
ভীশচন্ত্রের পুত্র ] 


ভারতীয় সাজাত্য 


এরাশ্রশেখর বন্ধ 


ভারতবাশী মুসলমানের বিরুদ্ধে এই নালিশ মাঝে মাঝে শোনা থাহ হে হদিও তাদের উৎপত্তি ও নিবাস 
এই দেশে এবং [ইসুনের সঙ্গেই রক্রেত্র যোগ বেশী তথাপি তার! আরব-ইরান-তুকিকে পিতৃন্ধুমি এবং 
ওইলব দেশের লোককে নিকটতএ আস্মীঘ মনে করে। তাদের দৃষ্টিতে ধর্মের একাই বিলনের প্রধান 
সেতু । মাতৃহৃমি ভারতের সঙ্গে তার। লব্ধ গণন। করে গজনির স্থলতানদের আক্রমশকাল থেকে, তার 
আগেকার ভারতকে তারা স্বদেশ মনে করে না' এদেশের নন্তধ্মী লোকের সঙ্গে তাদের শুধু 
রাজনীতির সম্পর্ক খাছে, সাম্;তাবোধ এবং সংস্কৃতির যোগ নেই । 

উক্ত নালিশের বিরুঞ্ে মুসলমানরা হিন্দুদের বলতে পারে_ তোমাদের নালাদ। পিতৃত্থমি নেই তখাপি 
তোমরা একটা কাল্পনিক শ্রিভুলোক ঝানমেছ এবং তা থেকেই ধর্ম নার সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করেছ। 
ভারতের ধারা অতিগ্রাচীন অধিবাসী তাদের তোমর। অসভ্য অস্পৃশ্য বলে উপেক্ষা করেছ । তোমরা প্রচার 
করে থাক বে চারভীথ দূললদান হিন্ুরই সজাতি, আচ তাদের প্রেচ্ছ বলে দূরে ঠেলে রেখেছ, অপমানও 
করেছ। ঘাদের লগে তোমাদের বংশগত সম্পর্ক নগণা নেই আর জাতি এবং বেদপুরাপোক্ত গ্থিগণকেই 
তোমরা আপন ছ্বল মনে কর । কোনও ভরেভীছ দুললমাল হি নিজেকে লৈহদ অথাৎ পরগন্থরের বংশধর 
বলে তবে তোমরা মনে মলে হাল, অথচ তোমাদের ক্রাক্ধণ কারস বৈদ্বরা অম্নানবদনে হলে থাকে যে তারা 
কল্তপ ভয়া্জ শক্তি, প্রভৃতি জাধ কবিদের গোঅগ্াত, তোমাদের ক্ষত্রিদ্ধরা মনে করে তারা চনদুর্ধেংশের 
সন্ভান। মাসল কথা, আমাদের ধর্ম ইতি সংস্কার রুচি আদর্শ ও রীতিনীতি যেমন বহু অংশে বিগ্রাতীয়, 
তোর্ম্যদেরও তেননি। তঙ্কাত এই বে, আমাদের ইতিহালের একটা সুনির্দিষ্ট আরস্তথ আছে_ ইললাষের 
অন্দর, কিন্ত তোমাদের তা নেই । সেন্ট পুরাকালে পিছিয়ে পিয়ে বেদপুর!পের উপকথার মধ্য বিভ্রান্ত 
হয়ে তোমরা নিছেছের ইতিহাস খু'ছছ। 

কোনও জাতি হরি চিরকাল অভেস্প্রাচীয়ের মধ বাস করে তবেই তার ধর্ম সাজয্বস্থ! সংস্কৃতি 
ইত্যাদি ত্বত্ত ও অনন্ত ভাবে গড়ে উঠতে পারে ॥ কিন্তু সাধারণত ত! দেখ। থা না, এক জাতির উপর 
অক্লান্ত জাতির প্রভাব নালা ভাবে এলে পড়ে। রকের মিশ্রণ, বিদ/তির অধীনত! ব। বিধর্ম গ্রহণ ঘদি নাও 
হয় তথালি পরিবর্তন মালতে পারে । আরব জাতি মুসলমান হবার পরেও প্রাচীন গ্রীসের দর্শন-বিচ্ঞান 
বিন দ্বিধাহ্ব স্দাম্মল।ং করেছিল এবং মধাদুগের ইওরোপ আরবদের কাছ থেকেই গ্রীক হিঞ্ত। লাভ 
করেছিল। বর্তমান ইওরে।পীর ও আমেরিকান জাতিসফল প্রধানত এ্টান, পেগান গ্রীক ও যোমালদের 
সঙ্গে তাদের ধর্মগত যোগ নেই, বংশগত ঘোগও বিশেষ কিছু নেই, তখাশি তাদের সংস্কৃতি উপর প্রাচীন 
গ্রীক ও রোমান জাতির অপরিসীম প্রভাব এলে পড়েছে ইওরোপ আমেরিকার শিক্ষিত জন সকলেই 
স্বীকার করেন যে শতিপ্রাচীন বিচিত্র জাতি থেকে তাদের উৎপত্তি হয়েছে, পশ্চিম এশির। খেকে ভারা বর্ম 
পেয়েছেন, গ্রীল রোম থেকে সভ্যতার বীছ স্বন্প দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সাহিত্য স্থাপত্য প্রস্ৃতি বিদ্তা 
পেক্েছেন, এবং তাদের সংস্কৃতির অবশিষ্ট অংশ তারা নিলের ঘরে এবং প্রতিবেশী জাতির সহায়তার 
গড়ে তুলেছেন 


প্রথম সংখ্যা ভারতীয় সাজাত্য 


লেকালের তারতবালী পুরাণোক কৃষিতে ও ভাতিতবে বিশ্বাগ করত ৷ ঘাট-সৱতর বংলর আগেকার 
যাভালী শিক্ষিত সম্প্দাত ম্যাক্সসলার প্রস্তুতির লেপ! পড়ে স্থির করেছিলেন থে আ্বার্ধাবতের অন্যান আধিবালীর 
সার বাঙালী (বিশেষত সুত্র বাঙালী) আধগাতিসস্কৃত । তাদের পূর্বপুরুবরা দীর্ঘকা্ পৌরবর্ণ লিক্ষলকেশ 
নীলচক্ছু খাটী আর্থ ছিলেন, এই বাংলা দেশের স্োদ-বৃষ্িতে এপনকার বাঙালীর চেহার! বদলে গেছে। 
ইংরেজ ছার্মন তাদেরই প্রাচীন জাতি, কিঝ। তারা ভর আর বৈদিক আই মাদি আর্ধ। লেই আর্ধতা 
পাক! করবার আপ্র এবং উচ্চ বর্ণে প্রমোশন পাবার জন্তু ঠাদের উৎকট আগ্রহ ছিল। মত্রান্থপরা পইতা 
নিরে ধন্ত হতেন, কেউ কেউ বর্লিহোড্রী হতেন। এপনও অনেকে ফৌলিক পন্বীতে তুষ্ট নন, নামের শেলে 
শর্ম। বর্দ৷ ছুড়ে দিহে নিজেকে ক্তার্থ মনে করেন? 

আধুনিক শিক্ষিত হিন্দুর আ্ষতার মোহ দূর হয়েছে । আতিবিজ্ঞানীদেন সিদ্ধান্ত দেলে নিতে মনেকে 
এধন বুঝেছেন খে ভারতের ছিনু-দৃপলমান সকলেই সংকর, মতিপ্রাচীন ন্ট লে মো্গল মধ্য প্রস্ততি 
আতি থেকে তাদের উৎপত্তি, কিকিং নিক রক্ত ও কারও কারও দেহে স্বাছে। এই সংকরত্ব লবত্র সমান 
নষ্ট, বিভিন্ন মিশ্রণের ফলে এবং বংশগতি নিঃ্মে ভারতবাসী নানা প্রকার নেগলক্ষণ পেছেছে ডিগ্র ভিজ 
নরঙ্গাতি থেকে তারা শুধু দৈহিক উপাদ্দান পার নি, তাদের সংস্কার মর্খাং জাতকর্ম বিবাহ মস্থোট প্রভৃতির 
রীতি, নানা প্রকার লাষাজিক বিদিনিবেধ, ভারতীয় লিপি, ছেযাতিধ, দার্শনিক মত, কুবিপদ্ধতি, বাস্কর্ম, মাটি 
পুঁড়িছ্ে ইট তৈরি, লোহাপাখর থেকে লোহা তৈরি, বন্ট ঘোড়া বশ করে তায় পিঠে চড়া আর হধে গোতা, 
কাপড় সেলাই বরে আামা-ইজার তৈরি, প্রস্তুতি অসংখা প্রথা বিশ্যা হ্বার কৌশল লাভ করেছে। 

ভারতীয় হিন্দুর পৃথক শিতৃন্দি নেই, অর্থাৎ ভারতের বাইরে এমন কোনও নেশ নেই যেখানে ছিন্ুদর্ম 
প্রথমে উদভত হয়েছিল এবং যেখানে এখনও হিন্দু আছে । বৈদিক আার্গণের আধিভূমি উ্তরমেরুর কাছে 
বা চীন-কুঞিস্থানে বা উত্তরপারশ্টে হতে পারে, কিচ্গ এখন সেখানে হিন্দু নেই | দূললনানের যেন আব 
ইরান তৃবাঁ শাছে হিন্দুর সেরকম কিছু নেই, তার ফলে হিন্দুর সাজাতাবোধ এবং লন উততিষ্থ ভারতেই 
সীমাবন্ধ হয়ে আছে। হিন্দুর ধর্ম ভারতেই উৎপ্ হয়েছে, তার উপাদান শুধু বেদ ছার তত নম. বৌদ্ধ জৈন 
মুললমান খ্রীষ্টান এবং বহু অদিদ জাতির ধর্মও তাকে প্রভাবিত করেছে! হিন্দুর বক, সংস্কার, পর্ম কিছুই 
অবিমিত্র ল্ঘ। ভারতে উদ্‌কৃত অতি জটিল হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে গত দেড় শ বংলছে ই৪রে।লীন় সংস্কৃতির ও 
ঘোগ হয়েছে, এবং ভবিশ্নতে আরও হবে । 


স্ধর্মনিঠার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে স্বধর্যচ্যুতির অকারণ শাশক্ষ। জড়িত থাকে | গৌড়) হিন্দু ভক্ষা-অতক্ষা, 
ম্পৃশা-অষ্প্জ, কৃতা-দরুতা, কাল-দকাল প্রন্থৃতি বিচার করে সাবধানে জীবনঘাপন করে। মিথা! কথা, 
প্রতারণা ব। পরস্বাপহরণে ধর্মচাতি হয় না, কিন্ত গ্রহণের সমগ্র খেলে বা বিখবাকে গহনা পরতে দিলে হয়। 
নাধুতার চেয়ে লোকাচার বড় এই ধারণা সকল ধর্মের গৌঁড়া লোকের মধো আছে। হার? স্মরণীঘ কালের 
মধ্য ধর্মাস্তর নিয়েছে অথবা লদাচ্ছের এক গর থেকে উচ্চতর স্বরে উঠেছে ত।দের মধো পুর্বধর্মের ছোয়াচ 
লাগবার প্রবল আশব্ক। দেখা! ঘায়। পৌন্তলিকতা প্রতিরোধের দন্ত মূগলমান ধর্মে ঘত কঠিন বিধি আছে 
আইধর্সের কোনও শাখাহ ততট। দেখ! ধাতু ন।। এইলব বিধিনিষেধের আছিকাদুণ মুসলমান লমাদবিজ্ঞানীর! 
বলতে পারেল।।- এর মূলে এই আশঙ্কা খাকতে পারে ধে পূর্বপুরুষদের লরপ ধর্মের গ্রতি লোকে৷ একটা 


বিশ্বভারত্বী পত্রিকা দশম বর্ষ 


প্রচ্ছদ আকর্ষণ আছে, একটু অসতর্ক হলেই পতন ছকে । ছিন্মুর অনেক নদের মূলেও হন্তো এই ধারণা 
আছে থে লক্ষন করলেই অনাধতডার গোহুমহ পক্ষে পড়তে হবে । শিক্ষিত বাডালী প্ষ্টানগের মঘোও এই 
স্বচিবাতিক দেখা হেত, কিন্তু এখন বোধ হয় কষে গেছে। এককালে ব্রাহ্ম সম্প্রচারের উপর অনেক 
শামাছ্ছিক নিধাতন হয়েছে । দেশী বইষ্টানদের উপর তেল কিছু হু নি, কারণ তারা সাহেব লাঙ্গরীর 
আশ্রিত । অসহথান্থ ভাস্কর! আত্মরক্ষার ভস্ক গৌড়া হিন্দুদের সংশ্রব হখালভ্বব পরিহ্বার করতেন এবং 
শ্রধর্মচ্যৃতির ভবে শৌলিকতার সকল চিহ্ন এড়িয়ে চলতেন। সুখের বিষয়, শিক্ষিত হিন্দুর গৌঁড়ামি আর 
অশ্রদারতা আকাল অনেক কমে গেছে, ব্রান্ধদেরও ্বতত্ত্রভাব এবং ধর্মচাতির আতঙ্ক পূর্বের মতন নেই। 

রবীন্রলাথ 'লমাছ' পুস্থকে 'আত্তপরিচয' নামক প্রবন্ধে ছিন্দু্বের এই অর্থ দিয়েছেন 

জিনাত ঘে-সম্ত্বাও কিছুদিন ধৰিব খে-বর্য এবং ৰে আচারকেই ছিন্দু বলিয়া! নানিয! আসিযাত্রে তাহাই ভাছার পক্ষে 

ফিশ এবং তাহার বাতিক তাহার পক্ষেই হিন্ৰুত্বের ঘাতিক্রম ৭ 
সাপারণ বা সনাতনী হিন্দুর একটি বৈশিষ্ট্য আছে-- বৌদ্ধ তৈন শিখ ব্রাহ্ম গ্রী্টান মূললমান প্রভৃতির 
তুলা তার কোনও সুনিদিঃ কী নেই । বেদে বিশ্বাস, জাতিভেঘ, মৃতিপূজা ও পুনর্জস্সে অবস্থা, 
খাস্মাথাক্য বিচার ইতাধিয় কোনওটি ছিন্দুত্বের অপরিহা্ লক্ষণ নব, আন্মকাল এসব ন! মানলেও হিন্দু 
নষ্ট হয় ন।। থে লিক্েকে হিন! বলে, শ্রাদ্ধাদি দু-একটি নৈখিত্রিক কর্ম লনাতন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে, 
এবং দ্বার সঙ্গে অন্যাস হিন্দুর অশ্রাধিক সামাজিক স্বদ্ধ থাকে লেই ছিন্দু। আচার-বাবহার, ঈন্বরবিষয়ক 
মত, অথবা উপাসনা-পন্ধতি ছিন্দুত্বের সাপারণ লক্ষণ নব । নিতা নিবিদ্ধ খাস্ড খেলে, বিজাতীয় পোষাক 
পরলে, সিভিল বিবাহ বা মেদ বিবাহ করলে, এবং সম্পূর্ণ নাস্তিক হলেও হিন্দুত্ব বজায় থাকে। শিক্ষিত 
থাভালী ভিন্দুসমাজে এখন ধর্ম বিপর্ঘয় চলছে, এক দিকে প্রবীণ লোকদের নিঠা ক্ষত পাচ্ছে, মার এক দিকে 
আমবযন্ধর। পৃক্ালার্বণে । যেমন সরন্বতীপৃজা আর সর্বজনীন দুর্গাপূজান্ব। নব নব ববরত। জামদানি করছে। 

এডোসার্ড গিবন তার রোমান লাষাছ্যের পতনের ইতিহাসে লিখেছেন-_ 

The philosophers of 
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concealed ihe ৮০501555685 of an atheist undes tbe sacerdotal sobee. - ‘Ut was indifcrent to them 
whut shape the (olly of the multitude might choose ৪০ assume. 
প্রাচীন রোমান ছিলসক্ষারদের পর্যসত সম্বন্ধে গিবনের এই উক্তি অসংখ্য আধুনিক হিন্দুর সহদ্ধেও খাটে, 
কারণ বোমান আর হিন্বু নাগরিক দুইই পেগান, কারও বাধাধরা ধর্মমত নেই৷ 
শুধোক ‘আত্মপরিচয়’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন_ 
আমি হিশুসম্তে তা এব: আছ সন্রধাযকে এরহশ করিরাহথি__ ইক্ষা করিলে আমি কক সমসরমারে বাইত পারি, ফি অন্য 
সপমানে শাইঘ কি করিয|। সে সমাজের ইতিহাস তে) আহার বচ । গাছের কল, এক বাক হইতে অন্ত কার খাইতে 
পারে, কিন্ত এক শাখা হইতে অস্ত শাখার কলিবে কি কিক তবে ক্ষি মুসলমান বাঁ ইষ্টান সদায় যোগ ফিলেও বদি 
ছিন্দু শাকিততে পারে! ॥ বিশ পারি )' "বালা দেশে হাজার ছাতার দুসলষাৰ আগর, হিন্দুর! অহর্সিশি তাছাদিসকে বিশু গড 
ছিশু নও বলিযাযে, এব: তাহারও নিজেনিসকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাই আসিরাছে. কিন্ত তৎসব্েও াহারা প্রকৃতই ছিচ্ছু- 
স্মললঙ্বাহ । কোনে! হিন্দু পরিবারে এক পাই স্টিল, আছ এক জাই যদলগান, ও এক কাই বৈৰৰ এক পিতামাতার স্নেহে 
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একজ বাস করিতেছে এই কণা করম! কর কখনই হু:সোৰ। নহে, - -কারণ ইহাই বার্থ সা, সুতরাং হল ও পুন্দর।- - 

সুসলদান একটি বিশেষ বর, কিন্ত হিন্দ্‌ কোনও বিশে কর্ম নহে । 

ববীঙ্গনাধ থে ব্যাপক অর্থে হিন্দু শব্দ প্রয়োগ করেছেন সে নর্থ এখন চলবার কোন সম্ভাবনা নেট । 
ছিন্দ শবের আধুনিক অর্থ ধাড়িকেছে__ ভারতদ্াত-ধর্মাবলঙ্বী । বৌদ্ধ ছৈন শিখ আম্খ সনাতনী 
এয়া ছিনদু, কিন্তু সুগলমান জান হিন্দু নঙ্ব। হদি এই সংকীর্ণ সংজ্ঞর্থের প্রচলন নাও হত তথাপি 
কোনও মূললঘান হিন্দু লাখের স্যদূক্ হতে চাইত না। রবীন্ত্রলাথ বে লাঙ্গাত্যবোগ কাদনা করেছিলেন 
ত! এখন “ভারতীয়' নামের উপগর গড়ে উঠতে পারে । 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে 59811958116 বা লাজাত্যের কারপ__ নিবাস, উৎপত্তি (origin), 
ভাষা, ধর্ম, তিন (8:90167013), সংস্কৃতি ও স্বার্থের একা । কোনও রাষ্ট্রে উক্ত কারণের সবগুল 
না খাকলেও লাহ্গাত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে । যাফিন রাষ্ট্রে উৎপত্তি আর এতিছের এঁক্য নেই, ধর্মও 
সমান নয় (প্রোটেস্টান্ট, ক্যাথলিক, ইহছী), ভাবার একা প্রয়োজনের বশে হয়েছে কানাডারও ও 
অবস্থা, সেখানে ভঙারও এক্য নেই । হথইটছারুলাণ্ডেও উৎপত্তি ভাষা আর ধর্ম সহান নয়। সোভিনেট 
রাষ্ট্রে নিবাল মার স্বার্থ ছাড়া আর কিছুর একা নেই, ধর্ম সেখানে দুবল সেন্স গণ্য নয়া তথাপি 
এইপব রাষ্ট্রের 'ঘদিবঃপীরা শাজাতা লাভ করেছে৷ সমগ্র ভারতরাষ্ট্রে উৎপত্তি আর ভাবার তই ভেদ 
খাবুক্ষ, প্রদেশের (রাজোর বা স্টেটের) মধ ভেদ সর্বত্র নেই, পশ্চিমবঙ্গে মোটেই নেই, দ্বার্যও 
সকলের সমান। 

ভারত-পাকিস্থানের বিনোধ মিটতে হয়তো অনেক লমন্ধ লাগবে, কিন্তু ভারতী প্রদ্ধার হদো সী তি 
ও সাঙ্গাত্যবোধ প্রতিষ্ঠার দেরি করা চলবে না। হিন্দু আর দূগলনান পরস্পরকে সন্দেহের চোখে 
দেখে এ কথা চাপা দিয়ে লাভ নেই । এই অগ্রীতির কারণ নিয়ে ছুই পক্ষের নেক বাছগাচবাদ হয়েছে । 
কার দোষ কত তার আলোচনা ন! করে এখন মিলনের উপায় খোদাই দরকার! পরিবার গোপী বা 
যাষ্টর সর্বত্রই মিলনের সুত্র প্রধানত মানসিক বা 'ভাবগত-_ সমান ঘন, লমান উদ্দেশ্য, সমান মন, লমান 
আকৃতি । ধদ্গি ধর্ম সমান হত্ব এবং নিষ্ঠা দোহমুক হর তবে মিলন সহছ্েই হতে পারে। ফিন্ক 
যেখানে ধর্ম পৃথক এবং নিষ্ঠা মোহগ্রস্ত সেখানে বিবোধ আসে ৷ মধাঘুগের ইওরোপে প্রায় সমস্ত 
বিরোধের মূলে ছিল ধর্মান্ধত। ৷ নেই ধর্মান্ধত। এখন নেই, তার স্থানে এসেছে স্বার্থান্ধতা। 

বেদ স্বতি কোরান শরিত্ধত প্রভৃতিতে বা পেখা আছে তাই ধর্ম_ এ কথ! লতা নহ্ব। পর্বের 
দোহাই দিয়ে লোকে যেমন অ!5চরণ করে তাই তার ধর্ম! মৃঢ় হিন্দুর ধর্মে বলে, মুললমানরা দেশের 
কণ্টক, তাদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রেখো! না; ভগবান কন্ধী ধধাকালে অবতীর্ণ হবে ধূমকেতুর গ্রাথ 
করাল করবাল দিরে ব্রেচ্ছনিবহ সংহার করবেন। মুড মূললমানের ধর্মে বলে, কাফেরকে বধ কালে বা 
ঝোর করে কলছ। পড়ালে বা তাদের মেঘে কেড়ে নিলে পাপ হয না, পুণাই হয়। শিক্ষাবিপ্তারের ফলে 
হিন্দুর ধর্মন্ধতা অনেক বছেছে, দুসলমানেরও ক্রমশ কমবে । সংস্ধাযমূক্র হিন্দু মূমলদান খদি পুরোহিত 
আর মোহার আলন অধিকার করে উদ্গার ধর্মমত প্রচার করেন তবে শীত্বই হৃফল দেখা দিতে পাত্ে। 

সাজাতোর যেলকল কারণ পূর্বে বলা হয়েছে তার মধ্যে ছুটি প্রধান কারণ এঁতিছ দার লংস্কতি। 


এই ছুটির দ্বারা ধর্ম বিশেষকলে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হু । ভারতী হিন্দু মূললমানের সংস্কৃতির অনেক 
bl 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


বকা আছে, অনৈক্য ধা দেখা ধা তার মূলে আছে এঁতিছের তিন্রতা। ওঁতিছেরে ঘদি সমস্বন্ব ও 
প্রলার হত তবে সংস্কৃতির ডেদ কমে ঘাবে, ধর্মের নামে যে ব্বপধর্ম চলছে তারও সংস্কার হবে। 

ভারতের পরম্পরাগত ঘে ওঁতি্ন তাতে হিন্দু আর মুসলমানের সমান অধিকার 1 ভ্রাস্তির বশে 
মূললযান তার পূর্বপুরুষদের এই খাকৃখ বর্জন করছে। এই ভ্রান্তি দূর করতে হবে । প্রাচীন ভারতী 
বিষ্যাধ আর সাহিত্যে শুধু হিন্দুর ওয়ারিসী স্বত্ব নেই, তাতে শুধু বহুদেববাদ আর পৌন্তলিকতা আছে এ 
ফখাও লতা নগ্ক। মিশ্রণ থাকলেই ত। পরিত্যাজা ছতে পারে না। নিষ্ঠাবান পাশ্াতা খরীষ্টানও সাগ্রহে 
গ্রীক রোঘান এতিহ্থ চর্চা করেন, এমন যনে ফরেন না থে পেগান শাহ পড়লে ব| পেগান কল চর্চা করলে 
তার ধর্মনাশ হবে। মিশর ও ইরান দেশের পণ্ডিতরা তাদের অমুসলমান পূর্বপুরুষদের কীতি ও ওঁতিছ 
আলোচন! করে গৌরব বোধ করেন, এ ভগ্ন তাদের নেই যে এতে ইসলামের ছানি হবে। যলা ঘেতে 
পারে থে পেগান গ্রীক আর রোমান এখন নেই, মিশরের বহুধেববাদীরাও লোপ পেরেছে, ইরানের 
অতি প্রাচীন ধর্মের লেশমাত্স নেই, লেখানে আরখুত্রপন্থী যার! আছে তারা সংখ্যায় নগণ্য ; স্বতরাং এইলব 
দেশের প্রাচীন এতিহ্বের চর্চ কহলে দুললমানের আদর্শনাশের ভর নেই। কিন্তু ভারত 1 এখানে যে 
হিন্দুরা আলতীঘস্ট হয়ে বর্তমান বরেছে, পুরাকালের সনন্ত বিষয় আকড়ে ধরে আছে। মুললমান ঘি 
তার পূর্বপুকধদেয সম্পদে হাত দিতে খাছ তবে ঘাছির ম হল ম'কড়দ।র জালে জড়িয়ে পড়বে । 

এই যুক্তিহীন আতঙ্ক শিক্ষিত মুসলমালরা দূর করতে পারেন। হিন্দু ধন ভারতীয় বিষ্যার 1 
কলার চর্চা করে তখন নির্বিচারে করে না, তায় আধুনিক রুচি আর শিক্ষ! অঙ্গুলারেই করে। মৃসলমানও 
তাই করবে। হছিনসুর দৃরীতে বা অনবস্ঞ মূললমান তা অব মনে করতে পারে। হিন্দুর বিশ্বাস থাকতে 
পারে বে প্রুফ স্বরং ভগবান, তীর চার ছাত ছিল, তিনি অর্জুনকে বিশ্ব্প দেখিয়েছিলেন। 
মূললমানের কাছে এলব কথা মশ্রন্ধের হতে পারে, কিন্তু তার ডক্ত গীতা পড়া চলবে ন! বেন? 
আারবা উপক্টাল হ্বার ওনর খৈয়াম পড়ে হিন্দু আনন্দ পার, স্থন্ধী লাহিত্য তার ভাল লাগে; প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্য পড়েও দুললমান ছানন্দ পেতে পায়ে । 

কয়েকজন উশারগ্থভাষ বাঞালী দূললমান তাদের র$নার দ্বারা হিন্দুর চিত্ত জং করেছেন। কবি 
কাইকোবাদ তার একটি কাবো হিন্দু নাঙ্গিকার সুখে কালীর স্তব দিয়েছেন। ভাতে কবির ধর্মনাশ 
ছয় নি, উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে । কাজী নজরুল ইললাম তীর সর্বজনপ্রিত্ত কবিতার হিন্দু আর 
ইললানী ভাবের সমন্বর করে ধশস্বী হয়েছেন। সৈদদ মুঙ্তাবা আলী তার লেখার নূতন ভঙ্গীর জন্তু 
অম্রকালের মধো অসংখ্য পাঠকের প্রিয় হয়েছেন। তিনি লিজে যেমন সংস্ত্রমৃক্ত বিশ্বল।গরিক তার 
রচনাও সেই ঘকম; সংস্কৃত ফ।রলী দারবী ইংরেজী ভার্শন প্রভৃতি নানা ভাষ) থেকে শব্দ আর বাকা 
ক্ষন করে সচ্ছন্দ নিপুশতায় টার লেগান্স সন্পিবিষ্ট করেছেন, অথচ মাতৃভাষায় জাতিলাশ করেন নি। 

হূললমান এদেশের প্রাচীন এঁতিজ্কের চর্চা করলেই বেষ্ট হবে 311 ভ্যারতের বাইরে থেকে মুসলছগান 
থে এতিক নিয়েছে, বার ফলে তার সংস্কৃতি বিশেষ কূপ পেয়েছে, হিন্দুকে তা অবশাই জানতে হবে, 
নতুবা ব্যবধান দূর ছবে লা; ভারতের সকল সং্স্রদারের পক্ষেই এই প্রকার পরস্পর পরিচয় আবশ্যক । 
কেন্ত্রীৰ ও প্রাদেশিক সরকার এবং বিশ্ববিস্ঞালরসমূহ এই বিঘয়ে উদ্যোগী হতে পারেন! 


১০৯৭১ 


কর্তাতজার কথা ও গান 
এহুকুমার সেদ 


অধ্যান্তলাধনাদ আচার-অনুষ্যান-ততত্রমহ্বকে উপেক্ষা কলে হদয়বভিকে সবাত উপবে স্থান নিয়ে ইীচৈতন 
বাঙালির য্যক্তি ও সবাঙ্ চেতনার নূতন প্রেহণ। ছ্বাগালেন। সুলনান অধিকার ক'হেমি হবার অ'গে 
থেকেই দেশে অধ্যাস্তচিন্তা় এবং লমাজশাসনে ত্রান্মণের সাবডৌমত। স্বীকৃত হয়ে এসেছিল। নুললনান 
অধিকারের ফলে আরদ্ৰণ সমাজে প্রা দণ্তমূণ্ডের কর্তা হয়ে উঠল | ব্রাহ্মণের অস্থেগতা ছ:ড়। দেশের ৭ 
দশের কাছে বড়ো হবার কোনো পথ রইল না। এমন অবস্থায় বার! নির্পন, অশিক্ষিত, লনাজ্দবহিছু তি, 
- সদাচার্হীন তারা বৃহত্তর লমাছের পৰ্বিপিপ্রান্তে নির্বাসিত হল, নেকে বাধা হল অন্ত লনা আত্রদ 
করতে । ছিন্দুদদাদের এই 'ান্্রধাতী উৎকেন্দ্িক ও বিভ্রংসলশীল প্রবণতা ধন প্রকটতন লেট সংকটের 
দিনে শ্রচৈতনত ব্রাক্মণ-যেচ্ছ, স্বী-শূত, ধশী-নির্ঘন, পণ্ডিত-মুখ ডেদ গ্াহ্থ না ক'রে সকলকে চাক দিলেন 
নিঃশীম উদার আকাশের তলে হরি-সংকীর্তনে। তার চরিত্রমহিমায়, ভাব ভাবতন্ময়তাঘ হিন্দুসমাজেক 
বড়ো। বড়ে! সংস্কার-ব্যবধানে ঘুচে গেল । মাহুঘ-মাহুযে কোনো। তক্ষাত বুইল না ধর্মের মালবে, যেখানে 
ভেদাভেদের গণ্তী ছিল নির্মমতঘ । উক্কিকে তপশ্চধার উপরে স্থান দিলেন উঠৈভগ্ত, 'ভক্ককে ভগবানের 
উচুতে। ভগবান্‌ যড়ৈশ্বশালী, ডক্ত বীন। কিন্তু সে ভগবানের হিম! নহ, ভজকেযরট লর্বতাগী প্রেম। 
ভগবানকে রাজসিংহাসনে বলিয়ে ভক্ত স্বেচ্ছায় ভিক্ষার কুলি কাবে নিয়েছে । দায়িত্রোর এই মহনীঘ্ত। 
অধ্যান্তচিন্তান্ন নবীন বেগ এনে দিলে বোড়শ শতান্বীতে । 
জচৈতক্কের তিরোধানের পর ধীরে ধীরে উদার বৃহৎ বৈষ্ণব সদাজে আভার-বিচার-মসচ'ন-সংস্কানের 
ছোট-বড়ে দেওয়াল উঠতে লাগল। শচৈতক্বের লহডকিরলধায।) নতুন শাস্বে॥ ও লব নৈষ্ঠিকতার 
ভাড়ে মুদো-চাপ। পড়ল। গুরু আগে ছিলেন দূতী, এখন হলেন ভিনি মহাপ্রতীহার। বংউবটের 
তটে নিত্য শেসছচর়ানো রাখাল অচলাধতনের গঠগৃহে জব্দ হলেন, তার পেলুড়ি নজরবন্দী ছয়ে রইল 
বাইরের উঠানে । ভগবানের প্রাপা নখিকার করলেন ওক, গৌসাই উপাপি ডারই কায়েম হল। 
উচৈতন্যের প্রাপবান্‌ সত্য ধর্ম যাছযের মনকে জাগিয়ে ছিয়েছিল। লে মনকে আর একেবারে 
ঘুমপাড়ানো গেল ন।। ভক্তিগলের প্রশস্ত নদীর মুখে বাধ পড়ল, ছল ছাড়! ছতে লাগল কাটা খালে । 
কিন্ত এই বাহু সহ্ধ-রসধারা। ববিচ্ছেদে বইতে লাগল ডলে তলে সমাদবহিকূত অনাচারলাক্ছিত সুদরিত্র 
সাধকগোষ্টীর চিনক্ষেঅকে সরল-উর্ধর ক'রে দিথে। আউপ-বাউল-দরবেশ-নাই নামার্িভত এই "সহজ" 
সাধকগোঠীই চৈতত্ত-লাষনার স্বাভাবিক অধরসাঁথক ৷ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝে দিকে ঘখন কালের হাওর দিক-পাল্টালোর সুচনা হচ্ছে তখন এমন 
একজন “সহজ” সাধক আবার উদ্ধার ভক্তিসাধনাকে গোষ্ঠীগুহা থেকে বাইরে টেনে এনে ধর্মলাহনার সকল 
মাছের সমান অধিকারের হাবি সেনে নিতে চেষ্টা! করলেন। ইনিই কর্তাভঙ্া সমমানের আদিগুরু “গতা 
দহাপ্রন্" আউলেটাদ । এর সম্বন্ধে জনশ্রতিই সম্বল । সে জনশ্রুতি কিছু কিছু সংগ্রহ করে গেছেন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


হোরেল হেম্যান উইলসন তার ইংরেজি প্রবন্ধে, এবং অঙ্ষরফুষার দত তীর বাংলা বইছে । অন্তত্রও 
টুকিটাকি খবর পাওয়া হায় । 
প্রপিদ্ধি আছে, উপাগ্রাযবাসী মহাঞ্ধেব বাক তার পানের বরোজে লামগোত্হীন শিশুকে পেয়ে 
মাধ করেন। ইনিই আউলেটাদ । এই নাষকরণের হেতু পঠিক বলা ধাত ন।। বাল্যকাল থেকেই এ 
ধরন ছিল পাগলাটে | সে “তউলে" (আকুল) নাম হুতে পানে! আর আউলেটাদ মৃদলমান কলন্দর- 
ছ্ষবীরের মত বেশ করতেন। সে কারণেও আউলে- (আউলিহ! লুক্ষী সাধকের উপাধি) নাম সম্ভব । 
আউলেটাদের গুরুর হদিশ মেলে লা। এ মহ্গান নিতান্ত অযৌক্তিক নন্ধ যে তিনি হুছতো। কোনো মূসলমান 
লহজ-সাধকের শিল্ত ছিলেল। আউলেটাছের মুললমান শিশ্তও অনেক ছিল। কর্তাভজাদের লক্প্রদায়ে 
মুসলমান গুরু ("মহাশযঘ") অজ্ঞাত ছিল না। আডউলেচাদের শিশ্তরাও অনেকে ফকীরের মত খাকতেন। 
ছড়া থাছে_ 
আউলেটাহ দোক। গঞ্জ সঙ্গে বাইশ ক্ষীর বায়ুর ভার। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ধর্মলাধলা ও ধর্মাছঠানে যেখানে হিন্দু-দুসলদান মত নিরপেক্ষ উদার সমন্বয়ের 
প্রকাশ হয়েছে সেখানেই "সত্য" কথাটি একটি বিশেষ র্যা পেয়েছে। দূষ্ষৌ সাধকের! আল্লাহকে বখন 
পার্পন্তাল ঈশ্বর বলে ভাবতেন তখন তাকে নাম দিতেন “হক্‌*, সত্য । এই “হক্*এরই প্রতিধ্বনি পাই 
সতাপীর-সতানারাক্ছণে* আর সত্য-মহাপ্রত্ৃতে । কর্তাভজার। লত্যের উপর খুব কৌক দিয়েছেন । তাদের 
এ লতা নীতিকথার বাবহারিক লতা-মিথ্যার সত্য নয়, এ সত্য দেশকালাতিশারী অন্ধ অটল সত্তা, সং । 
চিন্তার বাক্যে কর্ষে সা) ও সহজ আচরণ আউলেচাদের প্রধান উপদেশ । পতান একটি গানে 
আউলেচাদের লতানিষ্ঠার, সহজ্ধ-স্থিতির ও তাবনির্ভরতার ছবি ছুটেছে_ 
এ ভাবের দাগুষ কোথা হতে এল 
এর নাইক রোব ননাই তো মুখে বলে সত) বল । 
এর সঙ্গে বাইশ জন 
সবার একটি নব 
"য় কর্ত।' বলি বাছ কুলি করলে গ্রেষে চলাচল 
এ বে ছায়া সেয়ার বরা ধাচায এর ছকুষে গক্ছা গুখোল। 
অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে স্বী-পুরুয সম্পর্কে কঠোর সংহনের উপরেও খুব জোর দিয়েছিলেন কর্তাভ্জা 
সাধকের।। তাই ছড়ান্থ বলে 
যেয়ে ছিবড়ে পুরুষ খোজা 
কবে হর কর্তানতরা। 
আডলেচাদকে তার তক্তর। ীচৈতস্তের অবতার বলে মানতেন। চৈতক্কচরিতাদ্বৃত তাদের ধর্মপ্রন্থের 
মধ্যে প্রধান ছিল। বৈফাব-ধর্মের সঙ্গে কর্তাডদরার নাড়ীর যোগ কখনো ছি হয নি। তনুও কর্তাভজ্ারা 
সাস্প্রদান্ধিকত] সঘকে এড়িয়ে চলেছিলেন। তারা! উপাশ্বকে নাম দিয়েছিলেন কর্ত, যেষন কোনো! কোনো 
সাধক সমপ্রদার বলত সাই (“স্বামী”)। এই কর্তা, ঘরের কর্তা, আর লাধক সেখানে গিশ্রী। সুতরাং 
১. আারিফদীয়ের মানিক বোধ করি প্রাচীন রযামীর পয ধর্মলভাদার প্রবর্তক হ্ানিকি (গ্রীক দানিখোইগল্‌ 81০018০1৩4] | 
ঈযানে একলা ( তৃতীর-পক্ষম শতাবী ) এই বর্ণের গায় হয়েছিল। ৃকীরা এ'কে গীর ব্কার নিযেছেন। 


প্রথম সংখ্যা কর্তাভক্কার কথ! ও গান 


সম্প্রদাদে সাধক ছাড়া ব্যক্তির নাদ হল “বরাতি” (বরধাত্রী)। শুধু দুধলষান বাঙালি কবিরাই ঈশ্বৰকে 
“কর্তা” বলেছেন রীতিমত। এও বোধ করি কর্তাভজার সঙ্গে হক্বীলাদনার আার-একটা যোগন্থত্র । 
“কর্তা” এই নাম ছিরে ঈশ্বরকে এবং তাদের ইঞ্উগুরুকে তঙ্গনা করত বলেই বাইব্র লোকে এট সাধনা 
ও সাধকগ্গোষ্ঠীকে চিহিত করেছিল “কর্তাভচ্ছা” নাম ছিছে। 
আউলেটা্দ বলতেন “সত্য বল", তার জনুচর ভকরা ধোপ করলেন "গুছ পর"__- "লতা বল সুরু 
ধর সঙ্গে চল", “সত্য বল সঙ্গে চল এই সার কথা”* । ভক্তদের কাছে সত্য মার গুরু এক হয়ে গেল।* 
সুর উপর অটল নিষ্ঠার তাদের চরিত্র দৃঢ়প্রতি্ঠ হল । “পুরু সত্য বিপদ্‌ মিথ্যা" এই হুল কর্তাচজার 
লাবিস্ী স্তর ৷ 
আউলেচাদের প্রধান শিল্প ছিল বাইশ জুন। তাদের নাম__ মান্দিরাম (মন'্দরান), মনোহর ধাল, 
নিত্যানন্দ দাল, নৱান দাস, লন্্বীকান্, পালারাম (বা খেলারাঘ), কৃষ্ণতাস, কিছ, গোবিন্দ (মতাস্বরে কিনু: 
গোবিন্দ ও রামনাথ), শ্রাম কলারি, ভীষন ব্জপুত, পাচকড়ি (বা পাচু কইনাল), শিশুরাম, বিষ্ণুদাল, শঙ্কর, 
হটু ঘোধ, বেচু ঘোষ, ছুরি ঘোষ, কালাই ঘোষ, নিতাই ঘোষ, রামশরণ পাল । আউলেচাদের মৃত্যু হনব 
লন্তবত ১৬৯১ শকান্দে (১৭৬৯-৭৯ এঙটাকে)। মৃত্যুর পর শিল্পদের মপো হ'মত হয়েছিল শুরুর সমাদি- 
বাবস্থা নিযে । শেষে দ্ধ জান্বপায় ছু রকম সমাধি দিয়ে মীমাংল হুল । আউলেঠদের কাখার লমাগি দেওরা 
হুল বোয়ালে গ্রামে, তার দেহ সমাহিত হল চাকদার কাছে পরারি গ্রানে। শেষ পর্যন্ত শিল্পদের মধো 
প্রদান হলেন খাট জন হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, হার ঘোষ, কানাই ঘোষ, নিখিরাম (মতান্বারে সহশ্ররাম) ঘোষ, 
ভীমরায় রঙপুত, স্তাম বৈরাগী ও রামশরণ পাল । রামশরণ পাল এই দলের নেতা হন এবং ইনি ও এর 
স্ত্রী বতীমা ঘোষগাড়ায় পীঠ স্থাপন করেন । আউলেটাদের প্রত্যেক শিল্কের নিদের নিজের দল ছিল, 
কিন্ত প্রা সকলেই ঘোষপাড়ার পর্যধিনাতকন্ স্বীকার করে নিলে। রামশরণ পালের শর লীনা, 
তার পর পুত্র রাষছুলাল পাল (“ধৃত ুলালচন্্র“) এবং তার পর পুত্রবন্ধ খোবপাড়ার গদি পেয়েছিলেন। 
গুরু তীর উত্তরাধিকারী নির্বাচন করতেন। কর্তাভজা গুরুর “মহাশর* এবং শিশ্পরা “বরাতি” নামে 
পরস্পর উল্লিখিত হতেন। ঘোষপাড়ার পীঠাখিকারী ছিলেন প্রধান মহাশব, “কৃত” । 
জনপ্রতি বলে যে, ছিয়াততরের মন্বন্তরের সময়ে (১৭৬৯-৭) হুধসাগরের হাটে চাল কিনতে গিয়ে 
রামশরণ আউলেচাদের দেখা ও কৃপা পান। এ কথা পত্য ছলে রামশরণ আউলেটাদের শেঘবয়লের 
শিল্প ছিলেন। কর্তাভদ্রাদের লঙ্ঘন রামশরশেরই কাজ। এই লক্ষের প্রার্থনা হল পুরাপুরি 
আত্মলমর্পপের_ 
কর্তা আউলে হহাগ্রকু 
ফোষার সুখে চলি বুলি 
হা বলা তাই বলি 
হা ৰাগরাও তাই খাই 
তোমা ছাড়া তিন মই 
শুরু দত) বিপদ দিধ্য।। 
২. ঝরদারারল হোষালের করশানিবানবিলাল, পৃ ২৯1 
৩ “কৃষ্ণ হলে লৱা কর্তা আছে একজন”, "সত্য হহাত্রভু ধলি ডাকিল নকলে", উ পৃ ১২৯। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


অথবা 
ঠক কর্তা আউলে হাক, 
আহি তোষার ভুমি আমার 
বঢ়া কয ঠাকুছ। 
ভ্রু সত্য মিলৰ বিদ্যা । 
শীল ছল তিনটি, ক৷ন্দনোবাকে। কর্তাচজ্যর__ লতা, অবাভিচার এবং অস্তরের্ন। 
ব্রামশরণ পালের প্রভাব ক্রমশ গুরুর গৌরব আচ্ছা করে ফেললে। কলিকাতার ধনী ও শিক্ষিত 
লঘান্ধের লদরে ও অন্দরে এর ও এর গোষ্ঠীর অধিকার বিস্তৃত হতে লাগল। ভূকৈলালের মহারাজা 
জন্গনারায়ণ ঘোষাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেহ দশকে কলিকাতার বোধ করি সবচেয়ে প্রগতিশীল বাকি 
ছিলেন।* এর! বৈষ্ণব বংশের ছেলে, তবুও ইনি কর্তাভজার মাহাম্থয অস্বীকার কমতে পারেন নি। 
ংলাঘ সবচেয়ে বড়ে। রুষণলীলা-কাব। লিখেছিলেন দ্ধনাপারণ কাটতে বলে ১২২১ আই্টাজে। এতে 
তিনি শরকফের ভবিত্যদ্বাধ়ূপে িক্পাল ধর্মচাঘদের মধ্যে রামশর্ণ পালের লাম করেছেন যীশু এই, 
কবীর, নানক, বল্পভ ও লামার সঙ্গে । 
পশ্চিষেতে ইচ্ছা মণি উত্তরে কৰীর ভনী 
লূর্কবিগে শীয়ামশরদ 
হক্িশে হত নামে দনোরষ স্বণধাযে 4 
মো তত্ব কৰিরা বাখানে।* 
উরেতে লামা শুর নানক হক্ষিণে 
রাষশরণ নাষে এক হবে পূর্ববানে। 
শুট অবতার হইবে পশ্চিমে 
ই ফাইস্ট দাম তার রাখিবেক জনে । 
কিস দেশী তিন পদ্ম করিরা ফিলন 
ইৰুকে দকলে তার! করিবে প্রধান । 
ইৰ বিন) গতি নাই হুইবে হন্তণা ।* 
উপরের উদ্ধৃতি থেকে কর্ডাডজ! সম্প্রদায়ে এই ধর্মের প্রভাবের গুরুত্ব বোবা যার। 


২ 


উনবিংশ শতান্বীর গোড়ার দিকে কর্তাভদ্ধ! সংশ্রদ্দারের কোনে! কোনে শিক্ষিত ভণ্ড বর্ষের 
মুসলদান ধর্মের ও রামদোহল রায় প্রবর্তিত ব্রদ্ধ-উপালসনার মিলন ঘটিয়ে একটি স্বতন্ত্র সংস্রদায়ের সু 
করেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের গুরুর নাম রামবন্ত্রভ, তাই সম্প্রদায়ের নাম হল রামবজ্জতী | ভক্তদের নাম 
হুল বন্পভ-বন্পতী । রামবজ্জতী গোতীর প্রার্থনায় এীট্টীর ধর্মের তথ। “ব্রহ্ষ'মতের প্রার্থনার স্পষ্ট ছাপ আছে _ 
5. অষ্টামশ শতাব্দীর শেষ ধণকে ইরানে ছবি এবং এর পিভ| মহারাজা! কৃষ্ণচজ ঘোহাল বড়োলাটের কাছে এক তুরচিত 
খখাত্ত বিযেছিলেন কলিকাতার অনাথ আতুরসের অনবন্থ বানস্থান চিকিৎসা সৎকার ইত্যাদির সুব্যবত্থার বন্ড । এই জনে এর! 
কলিকাতায় অনাৰ আনুরদের অবেসন্বারীও করেছিলেন। &দুক হুয়েজবাথ সেন সন্কলিত প্রাচীন বাঙ্গাল| লস এষ্টবা। 
« অর্থাৎ ১৯০০৪০০ (পূৰে জষ্টৰ্য )। * পৃ ২১৬। ৭ পাঠ “পশ্চিৰো । ৮ চপসংহার। 


প্রথম সংখ্যা কর্তাভজার কথা ও গান 


জে দেহ ছান্যায স্বষ্টীকর্্া অধবিষ্ঠীর লরদাত্থা লহিমানন্মবহ্ সতা ও তোমার নিভাবাসে প্রগংতুরু সিশুণ শিষ দী ঈরাযঘচত 
হুর, উনের ধন্ধবাদ পূর্বক নিবেদন করিতেছি অধমাধহ হাত্েবচতী লকল, ইছারিসের হার্ধন| এই হেন কোন শান্রা্ি অবায়ন 
দ্বারা বে তোষার তয় ঘোধ হাছ এছন বুক্তিদিদ্ধ হব না, হেহাু এক শাত্বে এক মত সিদ্ধ ছয়, ঘিতীয় পাত্বে হক] অতএব হত 
হইতে গতান্বর বন্ুপি হইল, তবে কি শ্রন্ারে স্থির হইতে পারে? 
হে কঠা, আমর! অজ্ঞাৰী ও বোধ, আমাৰিসকে পা করিরা দত) বোধ করাইয়া স্রবোধ দিতে আয হউক । 
হে হহাপ্রতো, মন্দ হইতে কক্ষ! করুন, এব: সংকর্ করিতে প্রহৃতি ও সাছল ও সম্পত্তি হান কৰুম। ইহা করিতে 
হ্পপি জাপনকার সন্তোষ হয়, তথে সিশ্ঠ হউক ।* 
বাশবেড়ের শরীনাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্কিস্কর গুণলাগর (বা গুপাকর) ও নতিলালবাবু রামবন্্ুতী 
গোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠশোধক ছিলেন। এরা ১৮৩১ উ্টন্গের ফ্ান্তন নাসে কীচড়াপাড়ার কাছে প'চঘতা 
প্রামে এক বিরাট উৎসব অসথষ্ঠান করেছিলেন ॥ সসামহ্িক সংবাদপত্রে এক প্রত্যক্ষদর্শা'* এ উৎসবের 
কৌতুকাবহ বিবরণ দিয়েছিলেন 
এই কএকছন বাবু একজ হই মোর কাচড়াপাড়ার অন্বপাতি পাচঘরা সাকিনে এককৰ পোদের ভবনে এক ইন্টকনিখিত বেছি 
তছপর চৌঁকী এবং তচুপরে ফুহমগালা এদানপূর্বক পরহ সুখে পরম সা নামক বেছি স্থাপন করিয়া বহুবিধ খারা জাকোক্রস- 
পূর্বক বিখিধবর্ণ পরার পঞ্চ সহশ লোক এক প:ক্ষিতে হসির। ছরবাপ্রনাদি তোজন করিয়াছেন এবং রিবেধী ও ধানবেড়িরা ও 
হালিশহর নিবাসী একশত ব্রান্ধদ নিমস্িত হইয়া এক এক পিবুলে। খাল ও লন্মেসাদি বিজ পাইক়াছেন এবং তৎশ্বানে 
কিরিষ্মীতে থা ইবেল পুস্তক পাঠ কৰিচাছে এবং সুললদানে কোরান পাঠ করিয়াছে এত: ব্রাহ্মণ পাঁওত পীতা পাঠ করিয়াছেন 
এবং উ পরথ সততা বিষয়ক দুই লহ্যত দুই স্থানে বসাইক্গাছিলেন একটা গে বালের সম্দুশে আর একটা ই বেদির নিকটে 
আর ছই ইশতেহার কথিত চুই স্বানে রাবিযাছিলেন তাছাতে পরঞ সতা বিষয়ের অমেক বিবরণ লেখা দিল 
অঙ্ষযৃমার দর বলেন, “শর্ত হওয়া গিঙাছে, ইহারা খেচরাহ ও গোমাংসাদি সকল অ্রধোরই ভোগ 
দিয়া থাকেন । ইত খৃষ্ট, ঘহস্মদ ও নানকের এক এক চোগ হন এবং এক এক জন এতৎ মহাজন স্বরূপ 
হইবা তদীন্ব ভোগের সামগ্রী ভক্ষণ করিয়া থাফেন।” 


৩ 


কর্তাভজ্ঞানের বীধাধরা কোলো শাস্তগ্রন্থ নেই । তাদের ল'ধারণ পাঠা ছিল চৈতস্তচরিতাস্বত, নযোক্তমের 
প্রেমডক্ি-চন্সরিক। ও বৈষ্ণব লহব্রমতের বিবিধ নিবদ্ধ । কর্তাভদানের নিদ্রের কথায় তাদের মত ও তব 
পাওয়া ধায়, শুধু লালপনীর গানে। গানগুলি সংখ্যাত প্রা পাচ শ।** গানের ভনিতার কবির 
নাছ পাই “লালশনী", ঝচিৎ “শশীলাল” ও “শমী লালন” । পলালশশী"র আসল নাম দুলালচন্ত্র ** 
প্ছলাল"এর “দু” ছেড়ে দিয়ে “চন্্র'এর প্রতিশব্দ “শী” নিয়ে লালশনী নামের উৎপবি। ইনি 
ছিলেন রামশরণ পালে পুত্র রামতুলাল পাল। লালশস্টর ভরস্ম ১১৮২ সালের আধাঢ় মানে?*, মৃত্যু 
১২৫৯ পালের পরে নহব ।** অনেকগুলি গান ১২৩১ থেকে ১২৩৫ লালের মধ্যে লেখা ঘোবপাড়ায় 


২. উপঘেপষ পত্রিকা, ১৮৪৭ পৃ ২৪৪) 

১* জনগতক্র বন্ধোপাধ্যাচ. লাবদে প্রকাকর ২৬শে ফেব্রুযাৰি ১৮৩১ (লাশে সেকালের কথ । দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ ৩১১)। 

১৯ বকর্তাঞজার স্টতাষলী' (শ্রথ্ন খণ্ড ১২+৭) ও "গর ঈীঘুতের পর (দ্বিতীর খণ্ড ১০:০) নাসে মূর্ত । 

১২ 'গরীষূত চুলাদচন্ গাদ শ্কাশিয়া' (কর্তার দীতাবী পু ২) । 

১ সী টিযুতের পদ্যাবনী পৃ ২২৩। 

১৪ জীমিযুতের পরাবলীর শেব সানে এই তারিখ পাই । এটি লালন্গীর রন! নর, পায় সৃত্ধার পরে কোন ভক্কের লেখা দলে 
হনে করি। 
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ফ্কান্তন ও ঘাড় উৎলব উপলক্ষে ৷'* হনেকগুলি গান কবিগানের বত “সওঘাল-জবাব" রূপে লেখা । 
এগুলিকে কবি “লহর* নামে উল্লেখ করেছেন । অন্ত গানগুলির নাম *ঢেউ”। লহর ভারতরঙ্গিন্র, 
ঢেউ ভাবলমৃত্রের । টি 
গানগুলির মধো তত্বকখা আছে, কিছ সে তত্বকখার দাম তত বেশি নয় বত রচনার অভাবনীয্ সয়ল 
নবীনতার। অপরিচিত দুত্তহ্‌ শষ একেবারেট নেই | চলিত বিদেশী শব্ধ বর্জনের চেষ্টা নেট । সাধু 
ভাবার ব্যাকরশের কোনে। উষান্বরণ এর থেকে মিলবে না । থে কথ মুখের সবচেয়ে কাছাকাছি হে ভাব 
মনের অন্তরঙ্গ কর্তাতঙ্ছা! কবির কারবার তাই নিয়ে। ছন্দেও দৃখের সরল ভাষার ও মনের লহ্বত্ব তাবের 
অবাধগতি । মোটকণা লেক্কালের লোষাকি কাবাকলার সাজ গানগুলিতে একেবারেই নেই । অধিকাংশ 
গানে সেকালের জনগশের পরিচিত ও অনুমোদিত তত্বকখার নিরর্থ বাগাড়ম্বর আছে। তবুও বলব এই 
গানপুলিতে সেকালের বাংল! শীতিকবিতার প্রাণস্পন্দন আছে, ঘা রবীল্মনাথের আগে আর কোথাও লাই 
নি। স্থতরাং লালশস্টর বিশিষ্ট কদ্ধেকটি গাল বিগত শতাব্দীর গোড়ার দিকের "আধুনিক কবিতা*। 
লাললসনীর গানে, এন ছত্র দুর্লভ নক ধা পড়লে অনপেক্ষিত অভিনবত্বে রবীশ্্রনাখের প্রতিধ্বনি ভেবে 
চুকে উঠতে হয়) বেদন, “রাস্তার উপর বাসার নাগর দোলনা”, “তোমার মনের কথ! আমারে গুনালে 
তুনি", “তুদ্বি ভাবচ মনে ক্ষণে ক্ষণে যে ভাবনা”, “আস্তে আর যেতে পথে পখেতে কাল গেল", “অপরাদ 
মাঙ্ন! কর প্রত", “ভাবতে লেগেছি ব'লে করব কি এখন”, “আমার এখন মনে হলো,” “যারা ঘারে 
ঠেকিলে কাদে, দাত কাটালে কখায় বোলে ঢাল তলোদ্থার বাধে,” “এলে এলে এসে না কেন সে বড় 
কঠিন", “কাজ কি সেই মনের মান্গুঘ বাইরে বার করে” । 
ভাবের অগম। ভাষার অধষ্ঠ অপ্যান্স-অন্থভূতি কবি হে প্রকাশ করতে পাপ্সেন নি লে জনে ব।/ফুলতা 
জানিয়েছেন বারে বারে, “লালশনী চে য৷ ভাবে শে বলতে পাচ্ছে না মূখে-। তবুও চে! করেছেন 
লাধ/মত সহজ বরে অনক্ষর শ্রোতার বোধগমা করতে_ 
ভাই নাগাত়ের ভদ্বিরে কেট পারে গা! এড়াতে, 
বিবেচনা করে বিধিষতে দেখ তা সাক্ষাতে, 
দেখ সন্তান আৰি বে নায়ীর হয়নি হবার দা, 
তনু সেই দোষে ভাৱে বন্যা! সবে কর, 
গর্তে ধরে না, 
(কালেওড কলে বা, 
ছ্রেলেপিলের জ্বী সে হতে পায়ে না. 
তৰু বন্ধ খেৰ নিশ্দিত তার লেই গুড়িয়ে রয়েছে নাড়ে. 
লাদলশী তর সে দৌক চালা হাল ঠেল! পাল গুণ ঈাড়ে । 
ভালোমন্দর দোটানা এড়িছে প্রবেঙ্গন-আঘোছলের ঝোব। নামিয়ে ছিলে তবেই চিত্তে সহজ আনন্দের 
উদ হয়। এই কখাটাও কবি ফিরে কিরে বলেছেন 
লিয়ে ভয় দিছে দূঢে ইচ্ছে বাঁ হতেছে অনায়াসে গানততসাকে বসে পাই । 
পর্ছলাধ্য বন্ত সাধনলতা নয, "ধমেৰৈধ ৰৃণুতে তেন লত্তা:"_ 


১ হবু পরাবলী, পু 1২. ৬০. "২. ৮৩, ৯৮, পপ ॥ 


Bb ularly ওহি? 
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প্রথম সংখ্যা কর্তাভজার কথ! ও গান 


ভাঙলে (ক ভাবের নাহ পাছে, 
তার আপ্‌ৰা থেকে ইচ্ছেটি না হলে কি কর্তে এসে হে দেবে। 
তাই ভাবে সে কি রাজি হবে। 
ভাই রে অভাৰিত অবারিত তাষতে বছ হারে 
তার গর হয়ে রাজি করতে হয় তারে, 
বৰি নেশহসপে এলে কেনেক্রমে মনরে অমনি ফিরে বাযে। 
অচং-কারের দাড়াল ঘুচে গেলে অস্থর়ে সহ ডাবের প্রবেশ হয় অযারিত 
খারা নেকড়। পরে জাখ করে কাঙ্গাল বেশে. 
লহজে তার হিগর হাৰে বিবাজে সেই সহরে এলে, 
এই খে ব্রক্ষণহ্‌ পদার্থ তন না করে 
নিচ অনির্ঘচ অর্থ তার স্বরে, 
লালশঞ। হলে হে আদেশে উড়ছে খুশি নিশানা ॥ 
প্বাবলাদ্থাফমিক! বুদ্ধি: সমাধৌ ন বিখী্গতে"__ 
ঘি ভি্ষ। মেশে খেতে বাই এই ভবের বাজারে, 
সালা হাতে ফ'রে শখে পথে ঢোক কপনি পরে, 
আছি ৰে লোকের দাক্ষাতে জানাইগে জিগির, 
তখনি সে দেখতে পেয়ে বলে তুই কোনদেশ ফকীয, 
ফলে “ভাক্তা তাগুড় লাগ কূড়াৰূড' দ! বাজাল মা গাল, 
অছূনি কি আমার কান্ধে খামক] ভিক্ষা জিতে চাল। 
আমি লেই ববি ভেবে দেখি শোধায় না ভাই কিছুইতে. 
লালশস। বলে ভেবে দেখি পোষা না ডাই কিছুইতে ৷ 
হঠাং-আলোর ঝলকানি থে কখন্‌ চিত্গুহাকে উদ্ভাসিত ক'রে দে তার ঠিকঠিকানা নেই_ 
কিনতু কাই মৰে? ছাল্ুঘ চিনতে পারিনে। 
আহি তখতে বসে ব'সে 
ফিরছি এ €দ্রাসে 
সকলকে দেখতে পাশ্ছি এখানে, 
হবে ভি তা ভাৰতেৱি শঙনে প্বপমে। 
আছি আপনা হতে কোন হতে বুদ্ধি ন?, 
নেখতে যে না পান চক্ে লাক্ষাতে দেখছে হলে বর. 
যত আশ দাচদেতে পাখী ও জঙ্গি পাখা ছি গপে ।- 
একৰার অ্র্ীপের যহোংলবে দেশতে গেলাধ একা, 
আখড়াধারী কত পুর দায়ী হয়না লেখ] জোখা। 
হাল দেখতে গিয়ে বারেক চেয়ে আপ্লাতে তুল, 
বলব কি কূল হ'য়ে দেখি আজ দূকি বাদল আরম্্ল *। 
জানি আত্মোপাত অধিতরান হর" বিচ, 
অস্লি সে জপযবি আপনি, করেন পরল 
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হা ছাছিয়েছিলাম বত্রে সেলাম দেখ্‌ তে পেলাম দর্পশে। 
লালশশী হলে বতে গেলাম দেখতে পেলষে ঘর্পণে। 
দাস্তভাব ভক্রেত স্বাভাবিক । বৈষ্ণবকবি প্রেঘাতিপতে) ভক্তকে ভগবানের উপরে তুলেছেন, ভগবান্‌ 
ভক্তেহ মাহমার কাছে নতশির হয়েছেন, ত! দেখেছি । আমাদের কর্তাভদ্র। কবি ভক্তভগবানেয় সম্পর্কে 
ছোট-বড়! ভেদাভেদ একেবারে উড়িয়ে দিরেছেন । নিভেদেন্স নি:দীম দৈক্তের ছগ্ঠে কোনোরকম কৈফিয়ত 
নেই । প্রয়ীব সংলাকের গিছির মত তিনি আনেন যে এর বেশি কর্তার মূরোদ নেই__ 
হণ্য কি আম! দবায় দশার কথা, 
কাঞালের পলটনকে থে ধাদালে সে ত গদীষ বিবাতা, 
শুনিলে পান্ছে মনে পাচ ঘাখ।। 
দশার কণা ঘনে করিলে 
তখনি ভাট হছে ধায় বনে" লে, 
কেনে কুটে করতে কর্তে অহ্নি ভাই করে মাখা । 
তোমরা গ্ড়বদারকে জান না এ ঘড় বিষ, 
আও এল আর দোয়েম বত ছিড়ে চাহার়ম, 
সবে জাত বিধি এই চায় দন, 
চার বর্ণে হচ্ছে দেখ জিকৃক দন. 
ঘৰি ফিরে তাকিয়ে না ফেখিবে দেখবে দিয়ে কি ফোখা। 
এই বিধাতা॥৷ ভোসাতোগ বোগান সবারে, 
বিষয় বুঝে দিতে বায়ে বারে, 
ছে খত সহিতে পায়ে । 
দেখ খোস খোরাক পোৰাৰ জানি ধার বত আশা' ", 
খুব সে ঘটাত অট কা সকলের বাসা, 
ষনিসুকাপ্রযাজে খচিত, 
কোন দুখে কেহ ত ভাই সড়েকো বফিত, 
কাই আচারে ব্যবসায়ে দেখ কোন বিবি কেষম** হাতা 
দেখ আঘাদিশেহ গড়নদার জোড়েন নেকডাঁ-ফামি, 
চাইলে পরে হাই করেন আমদানি 
ভাই দেখ তার দিশামি । 
এই খুদেও সঙ জনের গড় নিকড়ে' * বত 
চাইতে না চাইতে ছে গাই পাই অবিরত, 
কুঁড়ে ঘট জার গড়নারে গড়-ত পায়েন না, 
আর ভকটীলালে হেসে হলে শবো খেজুরের পাত!) 
এ কণা এফনভাবে এর আগে আর কে বলেছে । 


৯০ আন) ২- এ ‘সঙ্কলি ছাসা'। ২১ উর 'থুও ছটা অট্টানিকে । 
২২ দে বিবি দেহ । ২৩ এ আহ) 


যুগগুরু রামমোহন 
ওক্ষিতিমোছন সেন 


বহুদিনের কথা । জলপথে ধাত্র। করিষাছি । দিনরাত্রি ডাহ্যছ্ চলে! মাঝে মাঝে বন্দরে খাখে। 
বিশ্রবিপদসংকুল শ্বালেও মাকে মাঝে জাহাঞ দাড়া । এক-এক ছন পথপ্রদর্শক বিশেহজ্ঞ উঠিয়া সংকট- 
স্থানটুকু পার করিল দেন। তাহাকে পাইলট বলে । বিশদমন্ধ পথে তাহার নির্দেশ ন! মানিলে বহ 
নথ ঘটিবার সডাবনা। 

ভারত-ইতিহালের জাহাছেও বিশ্বলংকুল ঘৃগে বিধাতা কোনো-না-কোনে! যোগ্য পথপ্রদর্শক পাঠান্‌। 
তাহার নির্দেশ লা হানিলেও সমূহ বিপদের ভগত রহিত ধার। 

ভারত-ইতিহালের ধারাপথও আবার বিচিত্র । এই ধারালখে বহু ধর্ম ও সংস্কৃতির নান। ধারা আলি 
মিলিলাছে। ভারত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করে লাই। কিন্ত সংস্থতির সংগষ্লগুলি নদীর মোহানার 
মতই লংকটমন্জ। লেলব স্থানে স্থপরিচালিত করিতে বিখাতা। ঘুগে ধুগে যোগ থোগ্য লৎপ্রদ্শকবে 
পাঠাইছাছেন। কাগরাই আমাদের সহাপুরহ। প্রীথাণচন্ত্ পক প্রীবৃদ্ধদেব প্রভৃতি মহথাপুরুষেরাই 
আর ও অনাধের সংস্কতিকে মিলাইতে পারিয়াছিলেন। আর ও অনাধদিগের মখো বে গ্রীতির ও 
মৈআীন সেতু রামচন্র ঝাধিলেন তাহা তাহার লাগর-লেতু বন্ধনের অপেক্ষ1ও মহত্তর কীতি। বিধমসমর- 
বিদ্ধত্বীদের আমরা তুলিখাছি। কত সম্রাটের কথাও আমাদের মনে নাই। কিন্তু এইলব মহাপুরখ 
আছও আমাদের চির-লমন্ত। হৈয্রীই তাহাদের শর্জি, উৰারত।ই তাহ'দের সাধন] । 

ইহার বহুকাল পথে ভারতে আসিল মুপলম্যন ধর্ম। উচগ্ন দেশের পণ্ডিতের| হিন্দু মু+্লমানের 
সাধনাকে মৈত্রী-বন্ধনে বাখিতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না। একে একে পণ্ডিতেরা সকলেই হার 
মানিলেন। তখন আলিলেন রামানন্দ রবিদল কবীর দাৰু নানক প্রস্ততি উদার ভক্তি লাধক গজ 
মামুঘদের দল। তাহার! অনেকেই ধনমানবিস্থাাতিকূলবানহীন। তাহারাই ব্দদাধ্য সাধন করিজ্া। গেলেন। 
তাই তাহাদের আজও মামরা প্রণাম করি। t 

ইহার পরে আলিল ছ্ুয়োপ হইতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বহুমুখী ধার] লইয়া স্পেন পড় গাল দিনেষার 
ক্ষরালি ইংরেজের দল । তখন শুধু ধর্ম বা লাধনার মিলন-সঘন্তা নহে, তখন সমস্তার আর অস্ত নাই । 
জান বিজ্ঞান সাহিত্য কলা শিক্ষা রাজনীতি সমাজনীতি ঝাণিজ্ঞানীতি শিনীতি সব কিছুরই তখন 
বোঝাপড়া দরকার। কাজেই সমস্তার আর পার নাই । এবার সম্‌ক্কা লহছ নঘ্ঘ। শুধু ধর্ষের বিরোধ 
মেটানোই এক দারুণ ব্যাপার, আর এত্তগুলি সস্তা মেটাইবেন কে এবং কোন্‌ উপায়ে? 

শুধু ধর্ষসাধক হইলে চলিবে না, আবার ধর্ষের উদার প্রতিভা না খাকিলেও চলিবে না। সংস্কৃতির ও 
জ্ঞানের সব দিকেই তাহার গভীর দুটি ও অধিকার থাকা চাই । শুধু ধর্মগুরু অনেকে বাসিলেন, কিছু 
এই কঠিন কাঞ্জে হার মালিলেন। এই মহাগুরু কে হষ্টবেন1 ভাহাকেই এই লংকটমন্জ যুগে ভারত 
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এমন সমৰ বিধাতা পাঠাইলেন বাংলাদেশে রাজা! রামমোছন বান্বকে । নিঃশষ্বে তিনি ক্যাসিলেল। 
কখন বে আলিলেন তাহা কেহ টেরই লাইল না। ঝেছ বলেন ১৭৭২ লাল, কেহ বলেন ১২৭৪1 তবে 
আোষ্ঠ বা মে মাসে তাহার জন্ম, ইহা জান। গিহাছে । আরে ১৮৩৩ সালে ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ২-২৫ 
মিনিটে তিনি ইংলণ্ডে ত্রিস্টল নগরে দেহত্যাগ করেন । জন্ম-মৃত্যু দ্বারা তিনি প্রাচ্য-প্রতীচাকে মুক্ত 
করিত গেলেন। লেই প্রনাণ-দিনকে আশ্রন্জ করিথাই এখন আমরা তাহাকে স্বরণ করিতে পারি। 
জন্মদিন ঠিক পাইবার উপায় নাই । ছগ্দিন-ক্ষণ জানা ধাউক না ধাউক তাহার মহত বুঝিতে 
পারিলেই আমরা ধক হইব। 

যেমন বহুধাবিচিত্র কাছের আন্ত পথপ্রদর্শক প্রত্নোছন তেমনি অশেবমৃখী প্রতিভা ও উৎলাহ দিয়া 
যে বিধাতা তাছাকে লেই অন্ধকার ঘূগে এই দেশে পাঠাইলেন সে বথা কি ঠিকমত আমরা এখনো 
বুকিয়াছি ? 

আমাদের স্তর ক্ষত লব মানদণ্ডে তাহার মহবের একটা ধারণাই করা ধায় না। বহুদিন আগে আমি 
কিছুকাল হিমালয়ে বাস করিতাম । সেখানকার সরল পর্বতবাশীয়া ফুড়ির বেশি সংখ্যাই বোকে না। 
একদিন নক্ষ্জনগ্ডলীর বিশালতা ও দূরত্বের কথা উঠিল। কিছুতেই বোকানো গেল না। পর্বতবাদীর! 
সরল, না বুঝিলেও তাহারা বিস্মিত হই চাহিয্বা রহিল। আর আমাদের ধারণাশক্তি বিশাল না 
হইলেও মারা যে হ্থচহ্র ; তাই বিশ্বত্বের বদলে এইজপ ক্ষেত্রে অবিশ্বাসের হালি হালি বলি 
উঠি, "তিনি এমনি কি বড় ছিলেন?" সরল পর্বতবাপীর মত বিশ্ম্ প্রকাশ করিবার মহত্বও বে 
আমাদের নাই । 

পাশ্চাতা সভ্যতা বহু স্থানের ও বহ কালের সম্পদের যোগে বিচিত্র, ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারেও 
বহু যুগের বহ সাধনার বৈভব সংগৃহীত । কি&প বহুমুখী প্রতিভা হইলে এই দুইয়ের মধ্যে 
বধার্থডাবে লর্বতোদুখ বোগ সাধন করা ধায় ? আমাদের কষ বুদ্ধিতে ইহা না বুঝিতে পারিলেও বিধাতা 
তাহার খোগ।তম সাধককেই ঘথাকালে পাঠাইলেন। বৃক্তদেবের এক নাছ তথাগত, আমর! রামমোরনকেও 
তথাগত বলিতে পারি ধন যেভাবে তাহার আনা উচিত ঠিক সেই ভাবেই তিনি মাসিয়াছিলেন। 

বাংলা সংস্কৃত ও পারসি-আরবি দিয়া তাহার শিক্ষার আরম্ভ । বাধ্য হুইয়৷ বেশি বহ্ধসে তিনি 
ইংরেছিও শিখিলেন, অথচ তাহার ইংরেছিরচনার শক্তিও বিশ্বয্কর ॥ ভারতের নবজাগরণে সবদিক 
দিয়! তিনি ডাক দিলেল। তাহার উপঘূক্ত শিক্ষার ভিন্রিভূমি তাহার ছিল। বিরাট নদীর সেতুর দুই 
কূল সুদৃঢ় হওর়। আবশ্যক । 

দেশের সকলকে সর্বাধিক সত্যের চেতনাস্থ উদ্বোধিত করিতে তিনি বাংল! ভাষ। ও গদ্ধপাহিত্যের 
উল্তির কাঞ্ে হাত দিলেন। এইছন্ত গডীন্ব ভাবার গোটা ব্যাকরণই তাহাকে রচনা করিতে হুইল । 
চলতি ভাবা, তাহার আবার ব্যাকরণ | এই তুচ্ছ কাছ কি পণ্ডিতজনের | ইছার পূর্বে, অর্থাৎ, ১৬৯৭৫ 
এযাৰেরও পূবে, আর-এক জন এই অদ্ভুত কাছে হাত দিলেন। তিনি বিদেশী অর্থাৎ পারন্তদেশবালী ॥ 
তাহার নাম মির্জা খা ইব্‌ন ক্ষকরম্ীন মহম্মদ । তিনি তৃহকুল হিং নাদে ভারতীহ সংস্কৃতির এক 
বিশ্বকোষ রচনা করেন; তিনি তাহাতে যে ব্রঙ্ছভাষাঙ্ এক ব্যাকরণ লেখেন তাহার চেয়ে অঙভাষায় 
পুরাতন আর কোনে ব্যাকরণ ভারতবাবীর রচিত পাওয়া ধায় নাই। ১৮২৬ লালে রামমোহনের 


প্রথম সংখ্যা ঘুগপ্তরু রামদোহন 0297? 


এই অন্কৃত কাছের মহন্ত কি আছ আমরা বুষিব ? সংস্কৃত বা প্রান্তের ব্যাকরণ পণ্ডিতের তখন মনে 
ক্করিতেন অনর্থক । চল্তি ভাষাত আবার ব্যাকরণ! 

ইহ্যরও পূর্বে রামমোহন বাংল! ভাষাত সংবাদকৌদুরী ও পারলি ভাবায় শীরাত অল জখবার 
(সংবাদ-দর্পণ) বাহির করেন । এই দেশের সাংবাদিকদের তিনি একজন মহা পরিক্ৃং। বিজ্ঞান 
শিক্ষা দিবার ছন্ত তিনি ভূগোল খগোল ও জ্যামিতি শাহ বাংলাহ রচনা করেন! ‘জ্যামিতি’ নামটি 
ভাহারই দেওষা। এই দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষারও আনিওক তিনি। 

আইলে ক্ষেড্রে তিনি উত্তপাথিকার-বিধন্ে স্্রীম কোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন । 
লাখেরাছ হৃমিস্বত্ব ও প্রদ্রাস্বরব প্রহৃতি বিধযেও তিনি রীতিমত কাছ করিথাছিলেন। এখানে 9 তিনি 
পথিকৃৎ । 

ইহার পূর্বে তিনি রাছনীতি-বিষঙ্ছে নানা আন্দোলন উপস্থিত করেন। তখনকার দিনেও তিনি 
,দেশশালকগের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হল। বিলাতে শিষ্বাও তিনি প্রজ্রারের শধিকরেবুদ্ির জন্য গেট 
ডিলেন। বিলাতের রিঞর্ম বিলের জয়ের আন্ত তিনি লদাই জাগ্রত ছিলেন। রাছনীতির ক্ষেত্রেও 
আপিগুরুর স্বান তাহারই প্রাপা। 

রাদমোহনের ঘূগে করজন-বা স্বাধীনতার কথা বুধিতেন। কিন্তু সেই দিনেও তিনি এট বিহষে 
অতিশয় সচেতন ছিলেন । ১৮২১ সালে বখন স্পেনে নিন্মতক্র-শালন প্রবর্তিত হইল তখন খুশি হইয়া 
কলিকাতা টাউনহলে তিনি ভোজ দিলেন। তুকঁদের অধীন শ্রীলের জর তাহার অন্বপে গভীর 
বেদনা ছিল। স্বাধীনতাকামী নেপলন ঘখন পরাজিত হইল তখন ছিদমাণ হইয়া রাছা বন্ধুবান্ববদের লঙ্গে 
দেখাশুনা পামত বন্ধ করির। দিলেন। ১৯৩* সাল, ইংলণ্ডে ঘাইতেছেল। নেটাল বন্দরে ফরাসি 
আহাঙ্ছে স্বাবীনভার পতাকা। উড়িতেছে শুনি ঝাকুলডাবে দেখিতে গিবা আছাড় খাই রাছ। পা। 
ভাঙিলেন। এই 61 পারের ছুঃখ সারা দ্রীবন তিনি বহন করিয্াছেল। লেই বহলরই রোমান 
ক্যাখলিকেরা ধর্মপত স্বাধীনতা পাইলে রাজ| পরম আনন্দলাভ করেন। ১৮০* লালে বরাসি 
বিত্রোছেও তাহার 'মতিশঙ্ধ উৎলাহ ছিল। 

বালাকালেই পৌরলিকতার বিরুদ্ধে স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিত্া তিনি গুরুজলের বিরাগচাক্ষন 
হন। সর্ষের প্রতিই তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। লর্বধ্ম দিলাইন্া একাকার করিতে তিনি চাহেন 
নাই। স্বর্ণের মধে মৈত্রী সৌহার্দ্য ও তাবের আদান-প্রচানই ছিল তাহার কাস]। একা-দ্রিই 
রাষমোহনের বিশেধত্ব। তাই বর্বধ্ের মৈত্রী তাহার কামা ছিল। ধর্মবিরোধ দূর করিতে তিনি 
তুলনামূলক ধর্মের প্রথম প্রবর্তন করেন। জগতে রাজনৈতিক বিরোধ গৃর করিতে তিনি হে 
বিশ্বরাষ্ট্রে কম্পন! করিত্বাছেন তাছা [৮588০ ০ Nati০৷5এর কতকাল পূর্বে! ভারতে সম্প্রদারবিরোধ 
দূর করিতে গিয়। বাধ্য হইয়া তিনি লৰশাস্বের পূর্বতন উপনিধদের আলোচনা ও লব্গ্রতিমা-লযন্বত্রের জন 
অপ্রতিম নিরাকারের উপাসনা প্রচার করেন। 

সেই ঘুগে এদেশে ইংরেছি শিক্ষা প্রবর্তন-চেষ্টার বুঝা বার ডাহার শিক্ষাচ্রাগের গভীরতা । সেঃ 
বিষয় তাহার বহু কথাই এখন লোকে জানেন লা। তাহার পমন্বকার লোকের মৃখেও হাহা শুনির্বাড়ি, 
তাহা! বিশ্বশ্বকর । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


প্রাদেশিকতা তাহার চক্ষশূল ছিল। ইংরেছি ভাবা ভারতকে সম্মিলিত ও পৃথিবীর সঙ্গে মুক্ত করিবে, 
বিজ্ঞানের দধা দিনা সত্যকে দৃক্ত করিতে তাই ছিল তাহার কামা । অথচ সবভারত এক ভাষার ঘাছাতে 
ঘুক্ত হয় তাই হিন্দীর তিনি সমন করেন। 

জ্বাতীদ্গ অর্থনীতির দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রাজ্যের সৈল্তসংখ্যা কমাইরা হুদ্ধবার সংক্ষেপ 
করিছা প্রবাসের কভার স্তাস করাই তাহার কানা ছিল। ধনীদের বিলালোপকরণের কর বুদ্ধি করিয়া 
প্রজাদের ভূমি-কর তিনি কমাইতে ভাহিতেন। যাহাতে অসহাছ ও দরিত্রদের দু:খ ঘোচে তাহাই ছিল 
তাহার প্রার্থিত। বীরত্বের লক্ষণই হুইল দুবলের প্রতি স্রেহ ও স্িচার-বুদ্ধি। শেইজস্ত অর্থিকারধীন 
নারী ও শ্রমিকদের কল্য।ণচিস্তা তাহার মনে লা জাগ্রত ছিল। 

শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে ও সমাজের অবিচারে তথন নারীদের অনেক ছুঃখ-দুর্গতি ছিল। এখন লেইসব 
ছুধ-ছূ্গতি স্বরণ করাও কঠিন । তাহার বলিষ্ট মন ইহা সহিতে পারিত না। বহু বিকুদ্ধতার লঙ্গে 
লড়িয়া তিনি সতীদাহ প্রথা ১৮২৯ লালে আইনত রহিত করান । পুরুষের মধ্যে তখন বহুবিবাহ চলিত 
ছিল, তিনি সেছন্তও বহু আন্দোলন করেল । হিন্দুন্যরীর দা্ারিকার বিহয়ে তিনি সে ধুগেও কম কাছ 
করেন নাই । বিবাহে পণপ্রথর বিরুদ্ধে তিনি বধ শ্রম করিয়াছেন। বালবিধবাদের বিবাহ তাহার 
কামা ডিল, কিন্ত এই বিধরে তাহার কোনে। লেখা এখন পাওয়া ধাহ ন|। 

সহ বিষয়ে তিনি সাম্যবাদী ছিলেন। সেই যুগে যে তিনি কলিকাতায় শ্রমিকদের সুখছখের খবর 
লইয়া কান করিতে চেষ্টা করিয়'ছিলেন তাহা সতাই বিশ্বদ্বকর | পথ চলিতে তিনি তরকারী ওদালার মোট 
তুলিয়া দি শ্রমিককে সাহায্য করিয়াছেন দেখা গিয়াছে । এইসব বিযয়ে হয়িনাভিবালী আনম্বচন্র 
শিরোমণি লাক্ষ্য দিদা গিরাছেল। শ্রষিক-আন্দোলনেরও রামমোহন আদি ওর । 

জাতিভেম প্রধ্যর অলারতা দেখাইতে পিহ তিনি বন্া%ুচি নামে উপলিবং প্রকাশিত করেন। পক্ত 
ক্ষীর প্রতি তাহার অশেষ দয়া ছিল। বালকদের তিনি কত ডালবাসিতেন তাহা! মহধির আত্মচরিত 
দেখিলেই নূঝা। যায় 

উপনিষৎ ও বেহাস্বের প্রতি তিনিই প্রথম লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । এই বিষয়ে বহু গ্রন্থ তিনি 
প্রকাশ কনেন। বাংলাতে বেদান্ত প্রকাশ করিবার পূর্বেই হিন্দীতে বেদান্ত ভাবায় অঙ্গবাদ 
রচলাও তিনি প্রকাশ করেন ॥ যাহালি হইলেও তিনি সারা ভারতে হিন্সীভাষা প্রচারের একছন 
অগ্রদূত ছিলেন। সারা ভারতে সাধারণ ভাষা প্রবর্তনের প্রেরণা তাহার মনেই সর্বাগ্রে আলে । 
এন তিনি বাঙালি হইয়া ও হিম্বীর সমর্থন করেন। প্রাদেশিকতার সংকীর্শতা তাহায় মনে কোথাও 
ছিল না। 

বর্তদান দূগে ঢিম্বী সাহিতা রচনার আদিতম লেখক চতুষ্টছের মধ্যেও তিনি একজন | আর তিন জন 
ছিলেন সদল মিশ্র, লয় জী লাল, ইন্পা অল্লা খ।। ইহাদের মধ্যে সদল মিশ্রই ছিলেন হিন্দস্বানী ) 
লন লাল আগরাবানী গুছরাটি, ইন্পা, আল্লা ও রাজা রামমোহন ছিলেন বাঙালি। অর্থাৎ চারি 
জনের তিন জনই অ-হিন্দুস্ব'নী। য়াজার বেদাস্তভাস্কের হিন্দী এখন দূর্লভ । বালাকালে মির্জাপুরে 
অভয়চরণ ভট্টাচার্সের গৃহে তাহ। আমি দেখিয়াছি । তবু রাজার বে হিন্দী লেখা এপন মেলে তাহা! দেখিয়া! 
পরম পণ্ডিত শ্রীমান হাজারী প্রসাদ স্বিবেদী অতি সমাদরের সহিত তাহ! প্রকাশ করিয়াছেন | রাজার 


প্রথম সথ্যো যুগগুরু রামমোহন 


লর্বতোদুণী দৃষ্টি ও প্রতিভার বিশ্থিত না হইযা থাকা হান্ন না। সার্বভৌম ভারতের আল্গ সেই দুগেও তাহার 
ফী দৃষ্টি ছিল। তাই সবভারতের অন্য তিনি চাহি ছিলেন হিন্দী ভাষ।। 

রাজা! পারসি লেখাও ধখেঃ স্থনাম আছে। তাহার সংস্কৃত রচনা অতিশর প্রৌঢ় রীতি । 
পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচারে তাহার রচনায় ভঙ্গি ও গান্তীর্ঘ বিশ্থযকর ৷ তিনি এট যুগের ইংরেগগিস্বন্ছ 
ঝ্াহ্বীতিওযাল ছিলেন না। ভারতের প্রাচীন নবীন সব ভাষাতেই হার প্রগাচ দগল চিল 
পাদরীদের লক্ষে বিচারের ও রাক্নীতির কাছের জন্ত বেশি বয়সে তিনি ইংরেছি শেখেন। পৃষ্ীর ধর্মের 
সর্বলডা আনিবার আন্স তিনি লাটিন গ্রীক ও হিক্র ভাষাও শেখেন। প্র্ীহ্র ধর্ম বুকিতে গিয়া নি 
পাদরীদের বাক্যকেই অস্বান্ত মনে করেন লাই । পশ্চিম দেশে গিত্বা ইংরেজ ও ফরাসি বহু মনীদী পন্ডিত 
ও দার্শনিকের সঙ্গে তিনি মন্বয়ঙ্গ ভাবে যুক্ত হন। ছেরেণ্য বেনখাম, ডলনি, 'ভলটেগ্রার, টনাল পেন 
্রস্থৃতির ভাবখারার সঙ্গে তাহার প্রগাঢ় পরিচয় ঘটে । সে দেশের বন্ধ বিশ্বজ্জনের তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধ 
ছিলেন। লে দেশে হিলি বারাক জানিগ্নাছেন তিনিই তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা কম্িযাছেন। ইহাতে রাজাব 
মহব এবং সঙ্গে লক্গে তাহাদের ও মহব বুঝা ঘায়। 

১৮৩ লালের ১৭ই নবেশ্বর তিনি বিলাতহাত্রী করেন। তখনকার দিনের দুঃসাপা বিলাতঘ'ত্রাহ 
তাহার প্রা পাচ মাপ সদ লাপিত্বাছিল ৷ পথে নেক বড়বপ্ধা তাহাকে পার হইতে হয়। ইংল্ও 
তিনি রাজগস্মান লাভ করিছ! বৈছেশিক দূতদের দধ্যে আসন পান। ফ্ষরালি সম্রাট তাকে সমরে 
নিব্ণ করেল। এইসব কথা তুচ্ছ । সেগানে যে ধামিক ও দনসেবকদের লক্ষে তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় 
হইগাছিল তাহাই বড় কথা। হিপ কাপেণ্টার প্রন্ৃতি রান্ধার মহবে মৃদ্ধ ছিলেন। , 

ধেমন ছিল তাহার দৈহিক শক্তি তেমনই ছিল তাহার অস্থরের প্রতিভা । তীক্ষু বৃদ্ধির লক্ষে এমন 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা লমাবেশ কচিংই কখনো দেখ! যার) তাহার তর্কগ্রণালীতেও চিন্তার গভীরতা, মনের 
সংঘম ও চিত্তের শয়নত! সবই দেখা ঘায়। 

সফল ধর্মের ও.সাধকদের প্রতিই এবং সঙ্গে সঙ্গে নিছেদের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি তাহার গভীর শ্রন্ধ৷ 
ছিল। তাহায় পূর্বে বাংলাদেশে উপনিষৎ বেদান্ত মগ্ানির্বানতঙ্থ প্রন্থতির কথা কথ আন আানিতেন? 
কেছ কেহ তো এগুলি স্রামমোহনের রচনা মলে করিঘ্বাই বিরুদ্ধত। করিতে গেপেল । লীতার প্রতি 
রাঞ্জাগ এত শ্রদ্ধ৷ ছিল হে গীতা-মাহাস্থ্য বুঝাইতে তিনি রত্ন রচনা করিছাছিলেন। 

থে ব্রস্মোপাসনাপঞ্চতি রাছ। প্রবর্তিত করিতে চাহিলেন তাহা বিদেশ ঠইতে আমদানি কব" বন্ধ লহে। 
উপনিষদাদি গ্রন্থের ব্রহ্ধযত্রগুলিই তাহার ভিত্তি ১৮২৩ সালে রাজা তাহার প্রার্থনাপত্র কেখেন॥ তখন 
অদ্ধোপ।লনাঙ্ধ উপনিবহ-পাঠই হইত । সংসীতের সহ্যতাঘ উপাসনাও ভারতে নূতন নহে। মধাধূগে 
এই দেশে সংগীতেই উপালনা। হইত । কীর্তন তে। াগাগোড়াই সংগীত ব্রজচুদির নিকটে শৃরলেন 
প্রদেশে প্রা দেড়শত বংসর পূর্বে ভক্ত ঢেচক্লাজের গ্রবতিত »শ্মিলিত উপাগনান্ব নরনারী হুই নলই ঘোগ 
দিতেন॥। ঢেচরাছের গ্রবতিত সম্প্রবে পুরুষদের প্রার্থনার সঙ্গে নারীনের সংগীত হইত, সেই সাধক- 
মগুলীতে বহু নারীই ছিলেন স্বগার্ধিকা। তীচাছের সামাজিক উপাসনান পুরুহ ও নারী একজ উপাসনা 
করিতেন। তাহাতে প্রাচীন মন্ত্র পাঠ ও ব্যাখা।লের রীতি ছিল।॥ তাহাতে আাতি-পংকির ডেদ বানা 
হত না। চেচরাজ রাজত্ব অল্প পৃরববন্তী এবং ভিনি রাজার পরে ছাতা গিহাছেন হদি ও রাজার সঙ্গে তাহ: 


২৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ধ 


পরিচন্ন ঘটে নাই ॥ ক্ন্ম-সঘাজের উপালনারীতির সঙ্গে চেঢরাজের সমাজের প্রভেদ কোথায় ? ইহারাও 
নিবাকার আলীম অনস্ত ঈশ্বরের উপাসনা কছিতেন। 

েচরাছও কিছু নূন কীতি করেন নাই । এখন হইতে চারি শত বৎসর পূর্বেকার (১৫০৪ খৃঃ) ভক্ত 
দাদ্‌ আক্ষসনপ্রদাথ নামে এক সাধনার মণ্ডলী প্রবতিত করেন। সেই ঘূগেও তাহাদের সকল ধর্মের প্রতি 
শ্রদ্ধ৷ ও মৈত্রীর আদর্শ ছিল। তীহাত্াও ছাতি পংক্তি মানিতেন না। তীর্ঘ-মন্দির, ব্রত-উপযাগ, বিগ্রহ ও 
শাস্তব'৭িও তাহারা মানিতেন না। পার অনম্ব উশবেরই তাহারা উপাসক ছিলেন। উপাসনাতে ধ্যান 
ধারণা ব্যাধ্যান ও গান হইত । এখন হুইতে প্রান্ধ মাড়াই শত বংলর পূর্বেকার প্রাণনাথ ও নিবনারায়ণ 
সন্তরাম মৃদ্জাছাল প্রভৃতি বহু সন্ত্সাঘকদেরও সাধনাপ্রণালী ও আদর্শ লেই একই জপ ৷ প্রাণনাথ ও 
শিবনারারণ তো খৃষ্টের প্রতিও শ্রদ্ধাদুকত ছিলেন এবং খৃষ্টের বাণীও নিজেদের উপালনাহ্ ব্যবহার করিল্বাছেন। 
তাহা হইলে রাজাকে দোষ দিই কিসে ? সার আ্রা্থলমাছেই বা নূতন কি অত কীতি করা হইল? 

বছর প্রবর্তিত উপালনা বিছতীছ ন! হইবার নানা কারণ আছে। এক তো রাজ! ছিলেন 
অতিশৰ ভারতী এবং ভারতের প্রাচীন পর্বশাহ্ে সুপক্তিত; তাহা ছাড়! তাঁহার সহাহ ছিলেন ভারতীয় 
লাধনায় বৃহস্পতিকুলা মহানিবাণ-তত্ত্রমতের সাধক গরীমত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী । রাজায় বিলাতবাড্রার 
পরে এই হ্রিছযানন্দ তীর্থশ্বামীতরই ছোট ভাই রাম্চন্র বিস্বাবাগীশ বহুকাল রাজার প্রবর্তিত উপাসনা 
চালাই খাসিগ্ছাছিলেন। তাহার হাত হইতেই মহযি দেবেন্রনাথ ব্রদ্ধোপাসনার ভার গ্রহণ করেন। 
কাছেই রাজার প্রবতিত উপাসনান়ীতিতে সাধনা ও জাদর্শের দিক দিত্বা ভারতীয় ভাব হারাইয়া ফেলার 
কোনে। হয ছিল না। রাজা প্রাচীনতম সব বড় আদর্শ ও রীতিকেই এই যুগের উপযোগী করিঘা বহু 
লোকের বিরুদ্ধতার ঘধ্যেও ষে পুনঃ প্রবর্তিত করিতে পারিলেন তাহাতেই তাহার প্রতিভা ও মহবের পরিচয় 
পাওয়া হাষ। সামাজিক উপাসনা ছাড়া থে সামাজিক সংহতি হয় না, ইহা রাজা বুবিষ্বাডিলেন। তাই 
সমবেত উপাললা তাহার এত কাম্য ছিল। রাজার সমাজে যে ব্রদ্ষসংগীত গান হইত তাহার প্রথম 
রচছ্িতাও স্বত্ব. রাজ; এই ধূপে আদ্ধলংগীতের আদিরচন্িতার সশ্থানও রাজারই প্রাপ্য! এই বর 
সংগীতের চরম উৎকর্ষ হইল রবীক্্নাথের ভক্তি-সংগ্ীতে । 

উপাসনাতে বাংল! ভাবা প্রবর্তন করায় বে ভাহায় কতখানি উপকার করা হইল তাহা বলিয়া! বুঝানো 
হায় ন)। মহধির জায্চরিতের ভাষার অপৃবতার মূল উৎসও এইখানে ৷ মহধির ভাঙার প্রভাব 
বিদ্ভালাগর এবং কেশবচক্ত্রের মখোও দেখা! বা়। বিভালাগর মহাশ বহুদিন পর্স্থ মহযিদের তযবোধিনী 
সার সম্পাদক ছিলেন। বিস্যাসাগর মহাশঙ্ের বহু লেখাই মহধি সরুল ও হুন্মর করিষ্া দিতেন । 
কেশববাবুর উপালন ও বক্তা বাংলা এক অপূর্ব বন্ধ ছিল । কুফ'নন্দ স্বামী ঘদিও হিন্দুধর্মের প্রচারের 
আনত হা্মদের আক্রমণ করিতেন তবু তিনি একদিন শামাকে বলিঘাছিলেন, "আমার বক্তৃতার ভাষা ও 
ভীতি জন্প আমি কেশববারূর কাছেই খী। ওতপ ভাহ| আমি ফোথাও শুনি নাই।* বন্চিমচজ্রও 
কেশবচন্ত্রের ভাষাকে জামর্শস্বতূপ মলে ককিতেন। 

রাজার প্রবতিত ত্রান্ধসতার যে ছলিল পাওয়া হার তাহ! ১৮২৯ লালে সম্পাদিত । সেই বংসরই 
ব্রান্মশডার গৃহ নিমিত হয়। ইহার পূর্বে ভগবমছরাদীদ্র পৃহে-পৃহেই উপাসনার্থ সকলে লমবেত হইতেল। 

আথব বেছে আছে (১০. ৮. ৩২ “থাহাকে হায়াই নাই তাহাকে কপনো দেখি নাই।” বিন্ধ 


প্রথম সংখ্যা যুগগুক্ রামমোহন 


হারাইবার এত কাল পরেও আমরা রাজ্জাকে কি দেবিহাছি ? ঘুরোপের মনীযীদের কথা স্মামস্না না-ট 
মানিলাম, মৃত্যুর পরে লেই দেশর মন্মবতবজঞানের (759০10815 ) কথা না-ই গ্রাহ্ করিলাম কিন্ত 
আমাদের দেশের পশ্তিতদেরও লেকে তাহার মহব্বের কথা বার বার জালাইযা গিবাছেন। আানন্দচন্তর 
শিরোমনি, রামচন্দ্র বিদ্যাবাঈশ প্রন্থতি রাজার মহবের বিষয়ে বার বার বলিঘাছেন । 

শক্ষয়কুষার দত্ত তো ভারতীয় হইলেও ছিলেন বৈজ্ঞানিক মানগঘ। রাজার তার পরে মৃত্রিত চব 
পৃষ্ঠাব্য।দী থে একটি শ্বরপলিপি তিনি লেখেন তাহা তুলনা হথ্থনা। তাহার লার হইল, “দানে ও ধর্মে, 
হে যহাপুক্ষষ, তুমি তোমার ছশ্মতৃসিকে গেলে হস্ত করিঘা, মার মানবকল্যাপের ভক্ব বিদেশে দিলে প্রাণ । 
তুমি আপন দেশের ও শাপন কালের অতীত নানবগুরু। স্বদেশের ও বিদেশের সফল মহাপুরগকেই 
যেন তোমার মধো পাওদ্া গিধাছিল। কিন্তু ঝেহ কি নাও তোনাকে চিনিল ? জীবন্দশান্ব তোমাকে 
আমরা স্বীকার করি নাই, মৃত্যুর পত্রেও শামর। তোবার প্রতি কৃতজ্ঞত। স্বীকার করিব না। এমনই ক্ষি 
অপদার্থ আমরা।।” 

ব্রাদার জীবনী লইং৷ হ্র্গীয় নগেন্মনাখ চো পাধযা প্রস্তুতি মহাব্মাগণ ঘে কাছ করিষ্বাছেন তাহার অন্য 
তাহারা আমাদের নমন্ত। তৰু রাছার জীবনের বহু উপকরণ নষ্ট হয়! সিন্াহে এমন কিছু কিছু খবর 
আমাদেরও জালা স্বাছে। 

১৯+০ ঝাল, আগস্ট মাল। ঢাকা হইতে নব বিধানপহাদ্ছের প্রচারক স্বর্গীয় ঈশানচন্র দেল কুকুরের 
কামড়ের চিক্কিংলার ডপ্য কসৌলী গেলেন। কিরিবার লথে সেপ্টেম্বর মালে তিনি কাশীতে নামিলেন এবং 
ববীন বলিষা এবং আমার কাকার বন্ধ বলিশ্বা তিনি আমাদের পৃহেই আ'তিবা গ্রহণ করিলেন । আনার 
পিতামাতা তীৰ্ধধাত্রা্ত তখন দক্ষিপভারতে গিষ্াছেন, তীহার আতিথোর ভার আমাকেই লইতে হুটল। 
ঈশালবাহু আশ বলিয়া একটু তয় হইল। কারণ ক্রাম্মদের রীতিনীতি জানিতাম না ; কিন্তু পরে দেখিলাম, 
ঈশানবাবূর আহারে-বিহারে নিষ্ঠাবান বিধবাদের দতই আচার। ঠাহাকে কাশীর মঠ মন্দির 9 সাধু- 
সঙ্গাদী দেখাইতে লাগিলাঘ। শ্রদ্ধার সহিত তিনিও দেখিতে লাগিলেন ॥ অন্মকাল হইতে কাঈতে মাছি, 
ফাশীর ছোটবড় সব কিছুই আঘার জানা এই ধারণা মামার মনে ছিল । 

একদিন ঈশানবাৰু জিজ্ঞাস! করিলেন, "এখানে ধর রামচন্দ্র মৌলিক নামে রাছা রামমোহনের সমকালীন 
একজন শিক্ষার বাস করেন?" আছি তো এই না কখনো শুনি নাই। তাই বলিলাম, “না এই নামে 
কেছ কাষীতে লাই।* ঈশালবাবু বলিলেন, “আছেন, খুজিয়া দেখ ।” 

মনে মনে একটু ক্ষত হইলাম। কাশী খবর আদি জানি না! তবু খুঁছিতে প্রবৃত্ত হইলাম । পরে 
দেখি হাতী-ফটকাহ শত়ূমৌলিকের এক ছেঠামহাশয় আছেন। ১১৪ বংদর বন্ধল, পা তাড়িয়া কুড়ি 
পচিশ বন্ধর শযাগত। তিনি পণ্ডিত লোক, তীক্ষবুদ্ধি ও স্বৃতিশক্তিসণ্প্র । রাজার কুড়ি-বাইশ বংলর 
পরে মৌলিক মহাশয়ের গন্য, দীর্ঘকাল রাজার তিনি সহচর ছিলেন । দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকিয়া ও পঢ়াশুনা 
করেন, তবে বাহির হইতে পারেন লা॥ তাই তাহাকে কখলো দেখি নাই । 

ঈশান সেন মহাশযের সঙ্গে তাহাকে করছিল দেখিতে গা ও তাহার কথাবার্তা শুনিতা দুদ্ধ হইলাম । 
রামমোহনরাহ বিধরক বহু কাগজপত্র তাহার কাছে ছিল। রামমোহন রায়ের পত্রাদিও ছিল । তর 
বোধিনীর বোধ হর সমগ্র সংগ্রহই তাঁহার কাছে ছিল । রাজ) লহদ্ধে বহ কথ তিনি জানিতেন ও বলিতেন। 

৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


মাঝে স্রাব তক্কবোধিনী বা পুরাতন সব গ্ৰন্থ নাষাইরা তিনি দেখিতে বলিতেন। কোন্‌ পুস্তকে ফি 
আছে সব তাহার নখছর্পণে ছিল। অনেক কথ) শুনিন্না শুনি ঈশানবাবু টুকিরা লইলেন। তিনি ঢাকাতে 
পিল তাহার কিছু কিছু তাহাদের নববিধান সমাজের 'বঙগবন্ধ' পত্রিকান্ধ বাহিরও করিয্াছিলেন। গত 
সামপ্রদাযিক দাঙ্গার (১৯৪৬) পত্রে সেগুলি কোখাও আছে কিন! জানি না। মৌলিক মহাশদ্বের কাছে 
অনেক কথা শুনিলাম। তাহার সব কথা আজ বালিধ্যর বপন নাই । কিছু কিছু বলিতেছি। সব কথা 
মনেও নাই । তখন বন্থল অপ ছিল, সব কথার সর্মও তখন যুঝিতাম না, জার বহুদিন ইতিমধ্যে বিগত 
হইয়াছে । বাহ শুলিদ্বাছি তাহার কিছু নিঙষ্ষ এখানে ছিতেছি। 

মৌলিক মহাশযেরা জাতিতে ত্রাঙ্খণ হইলেও বিশেষ কিছু শিক্ষা পান নাই । বলিঠ দেহ লইয়া তিনি 
প্রামেই বাল করিতেছিলেন। ঘন বয়স স্ড়ি-শচিশ বংসয় তখন শুনিলেন রাজ। হিন্দুধর্ম ধ্বংল 
করিতেছেন । রানাকে কিছু শিক্ষা দিবার জন্ত দীর্ঘ বাশের স্থদৃঢ় লাঠি লই! মৌলিক মহাশত্ব কলিকাতান্ 
আলিলেন। কলিকাতার রাছা। কোথা! থাকেন জান! নাই । শুনিলেন, মানিকতলাহর আস্মীয লডা না 
কোন্‌ এক লডভার রাজা ও অনেকে মাবে মাঝে সমবেত হন ; সেখানে সন্ধ্যাকালে গোহত্যা করা হয়। 

খোছ করিয়া একদিন সন্ধ্যাকালে সেখানে গেলেন । গিত শোনেন এক হিন্দুস্থানী পণ্ডিত কি যেন সুর 
করিয়া পড়িতেছেন। পরে গুনিলেন তাহাই নাকি বেদপাঠ । এই কি বেদ নাকি! 

রাজা আছেন, সাহার শদ্বীর দেখিরাই মৌলিক মহাশয় মুগ্ধ হইলেন। দূর হইতে তাহার কথাবাত' 
শুনিয়া তাহার মন আরও বিশ্মযাপঞ হইল । রাজাঞ্চে মারাট। মূলতুবি রাখিত্ব। সেছিন ভাহাকে ফিরিয়া আগিতে 
হুইল। এইকূপে পর পর কর্বেকদিন সভাতে রাজাকে দেপিদ্ব। ও তাহার কথাবাত? শুনিদ্ধা মৌলিক মহাশয় 
রাজার কাছে আপন লাঠিসহ ধর! দিয়া সব অপরাধ স্বীকার করিত একেবারে আব্মনিবেদন করিলেন। 

রাজ। শুনিষ। বলিলেন, “বেশ তে! বেরাদর, লে তো বারের মত কথা। কাপুক্ুষের মত তুমি যে 
শরোক্ছে নিম্বা কঘিদ্বাই বেড়াও নাই, ইহাতেই জমি তৃপ্ত। পারো তো, বেরাদর, আমকে লাঠি দিয়াই 
শিক্ষা দাও 1" রাজার পরীরের শক্তি ও বীর দেখিনা! মৌলিক অভিভূত হুইলেন। বুবিলেন, রামমোছনকে 
কারু কৰা লহ ব্যাপার নছে। তিনি রাজার চরণে প্রপত হইলেন। রা?। তাহাকে আপন করিয়া 
লইলেন। 

মৌলিক মহাশয়ের শিক্ষা কিছুই ছিল না। অনেক বাবস্থা কবিরা রাজ! তাহাকে বাংলা সংস্কৃত ও 
ইংরেজিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। রাজ! বিলাত বাওঘা পর্যন্ত তিনি রাজার সঙ্গে সঙ্গে অনেক 
লগ খাকিতেন | ধবল রাজা বিলাত হান তখন মৌলিক মহাশয়ের বল চৌড্রিশ-পর্ত্রিশ বংলর 
ছইবে। 

ব্রা বিদেশে গেলে তাহার পরে মৌলিক মহাশয়ের কি করা কতা এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলিলেন, 
“এখন হইতে সকলের কল্যাণ করাই তোমার কত'ব্য হৃইবে। দেশের লোকের তো ডাবের অন্ত নাই। 
সকল অভাবের মূলে হইল শিক্ষার অভাৰ। আলোক বিনা কোনো। কাঙ্গই অগ্রগর হয় লা। শিক্ষাই 
হুইল সেই আলোক । ইংরেজের| তো শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই করিবেন ন । সব আদাদে্ই করিতে 
হষ্টবে। নেই আছি বিদেশে চলিয়া গেলে ভারতের কোলে! অখ্যাত অজ্ঞাত দূর প্রদেশে গিছা। তুমি 
শিক্ষার বিস্ধার করিও । বাংলাদেশের শিক্ষাবিত্তারের জন্য জার ভাবি না। এখালে শিক্ষ। এখন ছিন- 


প্রথম সো যুগগুর রামমোহন 


দিন অগ্রসর হইবে৷ সেখানে অজ্ঞান ও নিয়তম শ্রেণী লইর়াই কাছ আরম্ভ করিও । হাড়ীর তলা 
আচ না দিলে তো রা হয় না।” 

তখন সরকারী কোনো শিক্ষাবিভাগ হয নাই । রাজাকে বিলাতহাত্রার ছিনে বিদায় দিয়! পায়ে ছাটিযা 
ঘৌলিক মহাশয় মধাভারতের না কোথাকার এক ধ্যাত স্থানে গিয়া কাজ রস করিয়া দেন। নালা 
কাজ করিছা তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন ও অজ্ঞান অআশিক্ষিতছিগকে শিক্ষা গ্গিতেল। বহুকাল তাহাত 
এই অত তিনি নিষ্কামভাবে চালাইয়া ঘান ॥ পরে গবর্ণমেন্টের শিক্ষাবিভাগ বখন প্রতিষ্ঠিত হইল তখন 
তিনি বৃদ্ধ। তাহার পুরাতন কাজের ছশ্বই শিক্ষ/বিভাগ তাহাকে একটি বিশেষ বৃত্তি দেন। লংলারু" 
বন্ধলহীন মৌলিক মহাশয় ছিলেন নি:সন্তান । কাপীতে াহার ভাইপোর কাছে আলিয়া পরে তিনি থাকেন 
এবং মৃতু কাল প্ধন্ত পেন্সন ডোগ করেন । 

রাজার ও রাজার সমৰকার বহু কথাই গাহার জানা ছিল। ঈশানবান্‌ ব্দনেক প্রশ্থ করিয) বধ তথা 
তাহার কাছে সংগ্রহ করেন। পরে আমিও তাহার কাছে হাই! পুরাতন ঘূগের বহু কথা শুনিতাদ। 
তাহার লব কথাতেই ছুটি উঠিত রাজার অপূর্ব বাক্কিত্ব, ঘাজার প্রতি তাহার অপার শ্রদ্থা। রাজ! 
মনে করিতেন শিক্ষার সমান আর কিছুই এছেশে মাবশ্তক নাই । এখনকার দিনের স্থচতুর রাজনীতি” 
বিদ্গণের মত তিনি শিক্ষার গ্রসাদেই লব কিছু পাইযা সঙ্গে সমে ই" Education may wait” 
্রত্থৃতি অপূর্ব বুলি মাওড়াইতে জানিতেন না। 

তখন ১৯৯ লাল, রাজার বিধয্বে প্রায্ লততর বংসর ধরি বেসব পুদিত্র ও পদ্ডিকাদি ছাপ! হইয়াছিল 
সাহার একটি অপূর্ব সংগ্রহ মৌলিক মহাশয়ের কাছে ছিল। তৰবোধিনী প্রতৃতি পত্রিকার সংগ্রহ তাহার 
ছিল। মহৰি হইতে মৌলিক মহাশষ প্রা্থ বিশ বছরের জোষ্ঠ ছিলেন। তাহার দঙ্গে আহাদেন পরিচদ্বের 
কিছুকাল পরেই ১৯৪ কি ১০৫ বৎলর বযসে তিনি মারা। ধান। আমার তখন বহল অল্প হইলেও মৌলিক 
মহাশবের কাছে শুনিয়া বুকিহাছিলাম রাজ। একজন লোকোনর ঘছাপুরুধ ছিলেন। 

রাজার বছ পূবে দিল্পী প্রদেশে বাউরী সাহেব এক সাধনা-ধার। প্রবতিত করেন। বাউরীর উত্তর" 
সাধকেত্রা রাজার সমরেও ভারতে সাধনা করিতেছিলেন। সিদ্ধুতেও শাহলতীফের উ্তরপুরুষেরা 
রাজার লময়েও লাধন। করিতেছেন। বাংলাতেও বাউল গঙ্গারাম ও মদন প্রন্ৃতির অপু বাদী ও গান 
য়াজার সময়েও উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। কবীর রবিদ্ধাস দাহ্‌ নানক প্রস্তর ধারা তখনও ভ্রীবন্ত ছিল। 
তাহাদের চালচিত্র রাজার পিছনে ন! থাকিলে রাজাকে চিনিব কি করি? 

পুরাতন ধারারই এমন-সব লাধক রাজার সময়েও ছিলেন খীহারা সৃতি ও বিগ্রহ মানেন নাই । তীর্ঘশাস্থ 
মানেন নাই । জাতিতেদ বা সাধনা স্বীপুরুষের অধিকার-তারডম্য দানেন নাই । আদর্শ ও সাধনাতে 
ধাছারা রামমোহন হইতে একেবারে অভিত্র ছিলেন তাহাদের আজ কয়েকজনের কথা বলিতে চাই) 
ইহাদের মধ্যে কেছ কেহ রাজার পরে দেহত্যাগ করিয়াছেন । রাজা ও তাহারা একই লয়ে একই দেশে 
ছিলেন কিন্তু যোগাযোগের অভাবে তখন পরস্পরকে জানিতে পারেন নাই । 

প্রশ্ন হইতে পারে, কেন একই লাধনার অন্ত বিধাত: বার বার এত সাঘক একই হেশে পাঠাইলেন। 
ভারতের সাধলার ইতিহাস বিচিত্রা সেকথা পূর্বেই বলা হইন্থাছে । বন্ধ জাতি ও বহ সাখন। এদেশে 
আমিগ্গাছে। কেহ প্রত্যাখ্যাত হয় নাই । ওাছারাই এদেশে মহাপুরুষ বাহার! জাতির সঙ্গে জাতিকে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! দশম বর্ষ 


এবং সাধনার সঙ্গে সাধনাকে ঘুক্ত করিঘ্াছেন। অর্থ-অনার্ধ মিলনের কাছ করিলেন প্রীরাম 
কক শরীযুদ্ধদেব প্রভৃতি । হিস্মদুললমান-দিলনে কবীর প্রভৃতি কাজ করিলেন। পাম্চাতা লম্তাতা 
বহুবিচিত্র সাধনা লইয়া ধখল আসিল তখন বিধাতা এই দেশে পাঠাইলেন রাষমোহলকে । তিনি 
কাজে প্রত হইলেন, কিন্তু কাজ সমাপ্ত হুইবার পূর্বেই বিদেশে ধাইতে বাধা হইলেন এবং 
অকালে দেহত্যাগ করিলেন। খ্ষত্ধেদের বিরাট পুরুষের মতই তাহার অন্তহীন শক্তি ছিল হাজার 
দিকে 
সহশ্ৰশীৰ। পুরুষ: সহত্রাক্ষ: লহশ্রপাৎ ৪ 

কিন্তু সাধনাও ছিল থে বিশাল । সেই সাধনা এখনও পূর্ণ হয় নাই, তাই পরে পরেও ক্রমাগত 
ভাৱতে সাধকের পর সাধক আসিতেছেনই । একই দেশে পর-পর এত সাধক আসা এক বিশ্বঃফর 
ব্যাপার । রাছার পরে তাহার নামে হে সম্প্রদার প্রবতিত হুইল তাহাদের পরিচন্থ ও ইতিহাস লবাই 
জানেন । রাজার পরে তাহার লস স্রদারের বাছিরেও ভায়তের আর-সব মহাপুরুবেরা! যে অস্থিদ্বাছেল 
তাহাঙ্গের কথাও স্থপরিচিত ॥ রাজার অব্যবহিত পূর্বে এমনকি রাজার সময়ে রাজার অগোচরে তাহার 
ধেপব লগোজ, অর্বাং একই ভাব ও আদর্শের ভাবুক সাধক বিরাজ করিতেছিলেন তাহাদের কথাই 
আজ বলিতে চাই । তাহাতেই রাজার প্রতিভার চালচিত্র রচন। হইবে । 

রাজ্জার অলমাপ্ত কধেগুলি তাহার পরে কত লোক কত ভাবে লইদ্বাও যে এখনো! পূর্ণ করিতে পারেন 
নাই, তাছাতেই তাহার বিরাট ব্যক্তির বুঝা ঘাইবে। আর তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী সমসাধকদের 
সাধনার পরিচন্নও জানা দরকার। তাহাদের সাধনা সবেও কেন রাঙজার আলিঝার প্রয়েজন ঘটিল ইহা 
বুঝিলেও ঠাহার বিরাটস্বের ধারণা কতক পরিমাণে করা ধাইবে। তাহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী ব্রক্ষবাদী 
সাধকের সংখা। তো অজ নহে। 

এইবার রাজার সাধনা-প্রতিভায় চালচিত্র দিতে চেষ্টা করিব। ডাহার পূর্বে তাহার ভাবে ভাবুক 
অগণিত লাধক ভারতে হইা গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সমস্ত! ও লদাধান ছিল অপেক্ষাকৃত লহজ। 
আমরা এখন বলিব ডাহার আপন জীবংকালে হেসব মহাপুরুষ ও লম্তপাধক ভারতে বিদামান ছিলেন 
অথচ থাহানের পরিচয় রাজ! পাইয়া ধাইতে পারেন নাই, তাহাদের কথা । রা জার পূর্বেকার সমে ধাহাদের 
জন্ম হইলেও ধাহাদের মৃত্যু রাজার জন্মের পরে ঘটিস্বাছে তাহাদের কথাই এখন বলিব। সেইলব 
সাধকের স্ত্যুর পরেই তে! তাহাদের লাখলা। ও সাধকমণ্ডলী ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছে। আমি এমন-লব 
সাধকেরই নাম করিব ধাছাদের নাম সন্তধারাত প্রখ্যাত, খীহাঙ্গের জন্ুবর্তী সাধকমণ্ডুলী এখনো লুপ্ত হয নাই 
এবং ধাহাদের ভাব ও সাধনার সঙ্গে রামমোহনের ভাব ও সাধনায় মিল আছে। ' অর্থাৎ ধ্যহারা এক 
অদ্বিতীর পরমেশ্বরের উপালক । ধাহারা সৃতি বা বন্দিয় তীর্থ জাতি বা অত্রান্ত শাস্বাচার মানেন না। 
হাছাদের মধ্ো শাধনাছ নয়নারীর অধিকারের তারতম্য নাই । ধাহারা সংগীত ও বাধ্যানাদি দ্বারা সমবেত 
উপাসনা করেন) সকল ধর্মের প্রতিই খাহাদের শ্রদ্ধ৷ আছে, কোনো মাহুযকেই ধাহার জন্মগত যা সেইরপ 
কোনে! কারণে ধর্মদাধনার অযোগ্য মনে করেন না) 

এইরূপ সাধকদের মধো প্রথমেই মলে পড়ে কাঠিছাওয়াড়ের ভান (58) লাহেবের নাষ। ১৭৭৯ 
এয়াবের কাছাকাছি তাহার জন্ম । তাহার শিল্চ বৰিসাহেব তো রাজারই সমকালীন সাধক । উহার রচিত 


প্রথম সংখ্যা যুগগুরু রামমোহন 


বাস ভিশন গভীর ও শক্তিশালী । জীবনদাস ও তরিকহদাস নামে তাহার দুইজন, অন্ত্যজজ্যতির শিল্প 
ছিলেন। গাহাদেহ রচিত ভজ্জন-সংসীতও খুব উচ্চ দরের । ইহার! সবাই করন্ধবাদী । 

প্রান এই রকম সময়েই কাঠিয়াওয্বাড়ে সাধক প্রাণনাখের জন্ম ৷ উহার লাধনা ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত 
হইল বৃন্দেলধও। নাজ! ছত্রপাল তাহাকে গুরুত্তপে গ্রহণ করেন (১৭৩২)। ইহার পন্প্রদাকে ধামী 
বলে। হিন্দু দূললমান ইরান সব সাধনার লারুকেই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ইনিও ত্্ধবাদী । 

এই শমপ্রের কাছাকাছিই বিহারে ধারকাম্থার ত্রদ্ধবাধী দরিরা সাহেব দুসলষান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
দুললমান বংশীয় হইলেও ইছার পূর্বপুরুষের! ছিলেন বিক্রমাদিতাবং৯ীর ক্ষতির । রাজার দীবন্দশাতর 
ইহার মৃত হয়। ইহার বর্মগত আদর্শ ও সাধনা রাজারই মত। 

১৭১০ লালে দুক্তপ্রগেশে বালিয়া জেলায় ঝাজপুতবংশে নিরাকার অদ্ধিতীর ঈশ্বরপরাযণ লাধক 
শিষনারারণের অয় হয়। দারা শিকোহেছ প্রচারিত আদর্শ ই ঠাহার খুব ডালে লাগিত। ইহার লম্্র্ণয়ে 
বন হিন্দুও ওুঁষ্টানও সৃহীত হইয়াছেন। সাদৰ বলীউদা আব নাজি প্রভৃতির ভাবধারার সঙ্গে তাহার 
ল প্রসারের ঘথে্ যোগ মাছে। ইহার মতকে বিশুদ্ধ ব্রগ্থবাৰ বলা চলে। 

১৭২৭ লালের কাছাকাছি জছত্বপুরের কাছে ব্র্ষভূমির সংলগ্ন শৃরসেন প্রদেশে লাধক সন্তরাম বা 
রামচরণের জলম । রাছার ছন্মের পরেও ইনি ব্রদ্ধলাধনা ও লামাবাদ প্রচার করিয়াছেন। গুতরাট প্রদেশে 
ইহাদের বহ মঠ আছে। ১৯২* সালে কবিগুক্ রবীস্ত্রনাথ উহানের নাচিহ্বাদ স্থিত মঠের সাধকের সঙ্গে 
আলাপ করেন। নীতাগুলির গান শুনিয়া তাহারা যুদ্ধ হন। কবিগুরুও ইহাদের ভজন শুনিয়) বলেন_ 
ইহারা তো আমাদেরই লোক । 

১৯২০ লালের কাছাকাছি আছদমগড় দেলায় খালপুর বোনা গ্রামে ব্রা্ণণ বংশে সাধক চীখার 
জয় হয়। ইহার গুরু ছিলেন পুত্র জাতী যহাসাধক গুলাল। ইহার পুকধারাতে ব্যাদিগুদের মধো 
অনেক মুললমান বাসী লাখকও আছেন। ইহারা সাধনার হিন্দু বা মুসলমান বংশীয় বলিঘা। কোনো 
তারতম্য করেন না। রাআর লময় পর্থম্্ ইনি সাধনা ও প্রচার রিতা গিবাছেল। 

হুক প্রদেশে রাঘবেরিলির অন্তর্গত সীতাপুরে শ্বর্ণকার বংশে সাধক মুত্রাদালের জম্ম । ইনি আপন 
অন্ধরে ভগবৎপ্রেরপা পান। ইনি সম্প্রদাহগত বন্ধন স্বীকার করেন লা। ইস্কাদের নাম আপাপন্ী। 
বাজার ্রীবংকালেও মৃতরাদাস জীবিত ছিলেন । পরিচয় হইলে বিশুদ্ধ ্রদ্ধকাদী বলিয়া রাজ] তাহাকে 
অভিনন্দিত করিতেন । 

১৭৫৭ সালে কৈহ্বাবাদ জেলায় নাগপুর-জালালপুরে বানিয! বংশে লাধক পলট্র জন্ম। অনেকে 
বলেন ইনি কবীরেরই অবতার । ইহার বামী ও কবিবশক্কি অতিশয় উচ্চদরের। পলট্য কুণ্ডলিয়া। 
ববিতাগুলি অতি গ্রখ্যাত। তাহার বাণীর হুই একটির মর্ম দেওয়া যাইতেছে : 

উচ্চ জাতির লোকেরা মারিল নীচ দাতির লোককে এবং লঙ্গেলঙ্ষে নিজেদেরও মারিল। 
ব্রা্মণ শবপ। করিয়া মারিল শৃত্রকে তার চেয়ে অযোগ্যক্ষেত্রে ভর্ডিঃ করিত জরঙ্মণকে যারিল শূত ৷" 

‘চোখে দেখা লতোর চেয়ে অন্তরে পাওয়া সতা মহতর।' “সত্যকে যে জন দেখিম্বাছে লে সকল 
দেশকেই স্বদেশ মনে করে সবল লোককেই আপন জন মনে করে । 

“ভগবান কোনো ছল-বিশেষের সম্পত্তি নহেন।' 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বধ 


'দৈত্রী আশ্র্ধ কর, লেবার দ্বারা আপনার বার্থ পরিচয় দাও এবং আস্মপরিচ লাভ কর। নিজেকে 
নিবেদন না করিলে আত্মপরিচয় ও দেলে না।' 

“সহ না হইলে কি করিয়া সত্যের পরিচন্ব পাইবে?” 

"অন্তরে রহিল সার সভা, বাহিরে তোমরা কোথা বৃখা মরিতেছ খুদিরা ?' 

শছাছবের যধো থে ব্দ্ধকে না ছেবিল লে মন্দির হইতে দেবতাকেই কহিল নির্বাসিত ৷” 

১৭৬০ উট্টাবের কাছাকাছি অর্থাৎ রাজার জন্মের বার-চৌন্দ বংসর পূবে মহারাষ্ট্র দেশে অভিজাত 
ভ্রান্মণ বংশে তুললী লাছেবের ছনন। অতুল বৈভব ও রাজভোগ ত্যাগ করিয়া তিনি সাধনার জন্ত 
বাহ্থির ছন। হাখরলে তিনি সাধনা করেন বলিদ্বা ঠাছার নাম হছ হাঘরসী। ১৮৪২ লালে, অর্থাৎ 
রাজার মৃত্যুর নধ বংসর পরে, তুললী সাহেব দেহতাগ করেন। ইনি হেমন ছিলেন সংস্কতে তেমনি 
ছিলেন আরবি পারসিতে পণ্ডিত ॥ 

দেশের অঙ্গ লেই দূগে বাছা হাহা! করিয়াছেন তাহার তুলনা লাই । তাহার সকল সেবার মূলে ছিল 
তাহার অপূর্ব ও বহমূৰী প্রতিভা । তাহার সহায় ছিল এই তারতেরই জ্ঞান ও সাধনার ভাণ্ডার, ভারতেরই 
বেগ-উপনিবাছি শাহ । 

কিন্তু বড়ই হু:খের কথা, ডাহার আর-একটি মহাসহাছকমণ্ডলীর খবর তিনি পাইছ। ধাইতে পারেন 
নাই । তাহা দ্বানিতে পারিলে তিনি বৱস্ধণে শক্তিলাভ ঝরিতেন। কাছে নামিস্থাই অগনিত বিরুদ্ধতার 
সঙ্গে তাহাকে বুদ্ধ করিতে হইয়াছে, তাহার পরে ভালো করিয়া কাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই 
তাহাকে দেশ ছাড়িয়া বিলাতে যাত্রা করিতে হইল। না হইলে তিনি এই লহাদক-ধারার খবর 
পাইতেন। 

আর কিছু দিন দেশে থাকিত্বা কাছ করিতে পারিলে তিনি দেখিতেন ভারতের লাধন! শুধু শাস্ে ও 
শাস্বজ্জদের মধ্যে আবদ্ধ নছে। ভারতীর সাধকদের অনেকেই নিরক্ষর নিয্জ্গাতির মাম়ুখ। কবীর 
রাবদাস দাদৃ প্রভৃতির সাধনার সঙ্গে াহার ঠিক পরিচ্ন ঘটে ন্যাই। তাহার পূর্বে ভারতের ম্যঘুগে 
প্রা্থ চারি পাচ শত বৎসর ধরিয়া যে প্রান্থ আড়াই শত তিন শত বড় বড় সাধক লাধন করিয়া নির্ভয়ে 
লব লতা প্রচার করিহা গিঘাছেন, দুঃখের বিষয়, দেখবর তাহার ভালো করিয়া জান। ছিল ন।। 

চালচিত্র ছাড়া যেমন ছুর্গাপ্রতিমা অসম্পূর্ণ, তেমনি রাজ্জার পশ্চাতে এইসব সাধকের পরিচন্জ ছাড়া 
রাল্ধার স্বরণ ও অসম্পূর্ণ। ভারতের সাধনাকালে রাদ্রা আকম্থিক ধূমকেতু নহেন। ভারতীদ্গ সাধনার 
একটি রীতিষত লৌরমণ্ুলীর সধোকার তিনি একজন দীপ্ত সুর্য 

তুললী সাহেব ছিলেন বিশুদ্ধ জন্ধবাী ৷ সর্বত্র সমদৃষটি ও সমবৃত্ধিই ইহার আদর্শ ও সাধনা ছিল। জাগ্মণ 
হইলেও জাতি-পংকির ভেদ ইনি স্বীকার করিতেন না। একবার গঙ্গাতে স্বান করার সমর এক শৃত্রের 
জলের ছিটা এক ব্রাহ্মণের গায়ে লাগাতে ব্রান্মণ অগ্নিমূতি ইরা শৃক্রকে যারপরনাই নিগ্রহ করিতে 
খাকেন। তুলসী সাহেব ব্রাহ্ষদকে তাহার ক্রোবের কারণ জিজ্ঞাস! করেন । ঝন্ষণ বলিলেন, “পবিত্র গ্গাত 
আংপিলাম প্রান করিতে । ছার আমার অপবিত্র করিল কিনা এই পুত্রটা!” তুলসী ঝিজ্ঞাসা 
করিলেন, “লূত অপবিত্র কেন" ব্রাহ্মণ বলিলেন, “সে বে ভগধানের পারে জন্মিয্াছে।* তুলসী জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “গক্ষা পবিত্র কেন?” ব্রাহ্মণ বলিলেন, "গঙ্গা যে তার চরণলল্তবা বিক্ুপাদোদ্ভব। তাই গঙ্গা 


প্রথম সংখ্যা বৃগগুরু রামমোহন 


সর্ধপাবনী ।* তৃললী বলিলেন “হায়, হেই চরণে জনিত জল হইল সবপাতকতয় সেট চলশে জন্মিয়াট জল 
হুইল পর্ব অশুচিতার আধার অর্থাৎ শৃত্র, হাহাকে ভুলেও সর্ব সুরত নষ্ট চয় "_ 
প্রি চাল মে] জসম গতি জল 
ভাবে জগত নিস দিছ । 
লোকী চরণ সে জনম গতি বত 
নীচ এর তুষ্থ লীন । 

আাম্মণ ক্রোছন তটলেও সরল ছিলেন । এখনকার তধাকধিত শিক্ষিত লোক চষ্টলে তিনি যে কত তর 
বরিতেল তাহা বল! কঠিন । কিন্তু এ কথাতে ব্ৰাহ্মণে দৃটী খুলিয়া গেল। তিনি তৃললীব সাধনার 
"আশ লঈলেন। চতৃরতার দ্বারা সরল লতাকে এডাটবার চেষ্টামা্রও করিলেন লা। 

একবার তৃলনী চাখরলীর সম্প্রদায়ের এক শুক্গকে রামমোহন রচিত একখানা গ্রন্থ দেখাট। তিনি 
দেখিয়| বলিলেন, “আমার শকতে ও টচাতে ভেদ কোখাহ ? ঠাহাকেণ আমি গুরু বলিয়া মান্য 
করিতে পারি ।" 

ভক্তপাধক ঢেঢরাজের সঙ্গে রাদমোহনের আদর্শ ও সাধনারীতিব আশ্চর্য মিল দেখা ঘায়। ১৭৭১ 
উদ্টাঙ্ে অর্থাৎ রাসমোতনের ফম্মের অবাবছিত পূর্বে, লা্াব-রাজপুতানার মাঝাপালটিতে লাবনৌল ফেলার 
ধাবস্ছ গ্রামে তাছার জন্ম । রাজার মৃড়ার উনিশ বংসর পরে ১১৪২ লালে ঢেঢবান্স দেততাগ করেন। 
কাজেই রাজার জন্মের পূর্য হষ্টতে এবং মার পরে উনিশ বছলর পর্থস্থ ঢেডরাক্ণ বিরাজ কলিদাছেন। 

সম্মদের প্রা লিয়প্রেণীতে পা । তৃলসী ও ঢেচবাজ কিজ্ঞ চিলেন ব্রাশ্থপ। ঢেঢলাম্ের লিভার 
নাম পণ শর্ষা। পণ্ডিত হইলেও পূরণ বড দরিছ ভিলেন) পৃরকে সংস্কৃত চাড়া অর্থকরী উর্ন, পাবশি 
পড়াতে তিনি পারেন নাই ॥ দারিস্রাপীডডিত হয়া ঢেরান্ চাকুরির জন্য আগবাতে আসেন এবং পারশি 
শিক্ষা প্ররত্ত হল ॥ তখন আগরাতর মাধবী সিদ্ধিন্ার আদিপতা । গেএয়ান ধরদদাসের 'অগীনে 
ঢেচরাজ একটি চাকুরি সংগ্রহ করিলেন । কিন্ত চাকুরির ভক্ত ভাহাকে বিধাতা পাঠান নাট । তিনি ছিব 
ও মৃললদান বংশক্ষাত অসাস্পরদাযি ব্রদ্ধবাদী লাধকদের সঙ্গে গভীর চাবে হিলিতে ল'গিলেন 

উদার মতামতের জন্ত তাহাকে আপন চাকুরি ছাডিতে হল ৷ ১৮৪ সালে মর্থাং ৩৩ বহলর বসে 
তিনি খোলাসুলিভাবে আপন উদার স্বাধীন মতাষত প্রচার করিতে লাগিলেন । 

অনেক বিঘয়ে সেই ঘূগের পক্ষে তিনি বে কিন্তপ অগ্রগামী ছিলেন তাহাই দেখান যাউক 

রাবণ হইয়াও চেঢরাজ ছ্াতিভেদকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করেল । লোকে বলিল, -এইলব কথা 
মুখে বলা সহ, কাজে দেখাও দেবি!" তিনি অবিবাহিত ছিলেন, বিবাহের ইচ্ছাও ছিল না। তখন 
ঢেঢরাজ এক বাণিয়ার কন্যাকে বিবাহ করিলেন এবং তাহার পত্বীও স্বামীর আদর্শের জন্য অনেক দুধ 
সহিতে রাছি ছিলেন । 

লোকে বলিল, "আগ্রা তে! তোমার দেশ নহে। বিদেশে অনেক কিছুই বলা চলে | "পল দেশে 
গিয়া এইসব মত প্রচার কর দেখি।" ঢেঢরাজ দেশে গেলেন, এবং প্রচণ্ড ক্ষোরের শহিত প্রচারে প্রত 
ছইলেন। জ্ঞাতি বন্ধু ৰান্ভব তাহাকে তাগ করিলেন এবং বহু দুঃখ দিলেন। চাকুরিত্যাপী সর্বজন 
যহিক্কত চেচরাজ কিছুতে দমিলেন না। 


৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


নারনৌলের মূললমান নবাবের কাছে তাহার বিক্ুক্ধে অভিযোগ গেল। আগরা। হইডেও অনেক 
লোক তাহার বিুদ্ধে অভিযোগ করিলেন । আগরার লোকেরা সেখানেও নালিশ ভ্রানাইলেন। তাহাদের 
মধ্যে কৃটচক্রী কেহ কেহ বলিলেন, “চেচরাঙ্গ তো উপাসলাতে লারীদেরও গ্রহণ করেন। কোনে! নারীকে 
ক্ষড়াইয়া ইহার নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ কর । উদার ও দগ্বালু বলিধা। ইনি তো অনেক ঘীনবর্ণ 
ও বিধর্মী শিশুদের লালন করেন। সেইসব শিশুদের কেহ কেহ াহারই ভারজ সন্তান বলিঘা অভিযোগ 
কর । দেখিবে, ইছার প্রভাব অমনি শক্তিহীন হইয়া পড়িবে।”' এইলব চারুরির কুটপস্থার বিবয়েও 
নারনৌলের নবাব নজাবত আলির সঙ্গে তাহারা আলাপ করিলেন। নজ্াবত জালি এতটা নীচতা করিতে 
রাস্সি হইলেন না? তবে তিনি অহিন্দু ও সমাজ্জবিরুদ্ধ আচারের জন ব্রাস্মণ ঢেঢরা কে কারারুস্ক করেন । 
অছিনু আচারের জন ব্রাত্মদকে দণ্ড দিলেন মুসলমান, ইহাই এক মজার কখা। 
আট বংলর কারাগারে ঢেচরাজ অশেষ দু:খ পাইদ্বাছেল। তখলকার দিনের কারাগার । তাহাতে 
এ ক্লাস 'বি' ক্লাস প্রভৃতির আবদার চলিত লা। তবু আপন আদর্শ হইতে ঢেচরাজ বিন্দুমাত্র টলেন 
নাই। তিনি বলিলেন, “মাছবের উৎশীড়নে সমাজের বিরুদ্তায় কি বিধাতার ব্রত হইতে ডষ্ট হইব? 
মাহুযের লঙ্গে পরিচয় মামার কর দিনের ? আমার নিত্যকারের প্রস্থাঃ কাছে তবে সুখ দেখাব কেমন 
করিদ্বা?” ইহাতে রবীআ্রনাখের বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়ে_ 
তুছি সাত, একি শুৰু শৃশ্ত কথা | 
তয় শুধু তোদা-'লরে বিশ্বাসহীনতা 
হে রাজন । লোকত৷? কেস লোকতর, 
লোকপাল । চিএফিযলের পরিচয় 
কোন্‌ লোক সাথে. ১ 
রাত কাঠ তরে 
হে ঝোল । ভুছি বার বিরাজ অন্তরে 
লৱে সে কাযার ধাছে। তরিকুহনদময 
তৰ ক্রোড়, স্বাধীন লে বন্দীণালে। দৃত্যুতয 
কী লাগি ছে অমৃত 1 ছদিনের ওযা 
লুপ্ত হ'লে তখনি কি ফুরাইহে দাৰ 
এত প্রাপদগৈক্ প্রভু ভাণ্ডারেতে তব ? 
নেই অবিশ্বানে পা জাকড়িয রব ? 
কোথা লোক, কোধা রাজ, কোৰ! ভঙ্গ কার । 
তুষি নিতা জাহ, আহি নেতা সে তোমার । নৈৰেছ, «৩নং 
কারাগারে হ্ছতো চিরদিনই নিগীড়ন সহিতে হইত ৷ কিন্তু বংসর নাটেক পরে নানা রাজনীতির 
খটনা-বিল্লবে রাজা হখন ঘাহ বাক্স, নবাবও ধখন পালাইতেছেল, তখন একদিন কারারক্ষক আসিঙা দ্বার 
খুলিয্ দিয়া বন্দীদের গুকি দিলেন । বিদায়ের কালেও তিনি ঢেঢরাজকে শাসাইয়। দিলেন যেন বাহিরে 


> এইখানে ছাবসোহসের পালিত সন্তান রাজারামের জন্য রাফযোহনের নিএ্রহের কথ! মনে হাঃ। চেডয়াজের সৌভাগারুমে সেই 
খুগের সকলেই এতটা বীচ নিলেন সা। 


প্রথম সংখ্যা হুগগুরু রামমোহন ৩ 


গিয়া তিনি আর ধর্ম প্রচার না করেন । ঢেঢরাজ তাহাতে রাজি হইলেন ন!। তবু তাহাকে ছাড়িছবা 
দিতেই হুইল । ধরিঘা রাখিবে কে? সবাই তো পালাইতেছে। মুক্তি পাইঘ্বাই ঢেড়রাদ খেতরী 
জেলাত স্ুরিনা গ্রামে বলিহা। প্রচার চালাইলেন। দিনে দিনে চারি দিকে তাহার প্রভাব ছড়াইতে 
লাগিল। 

থে নূতন ধর্মহগুলীটি তাহারা গড়িয়া তুলিলেন তাহার মতবাদ মাত্র বাংল! করিত তাদেরই ভাষায় 
একে একে দেওয়া ঘাইতেছে-_- 

১. স্ব, এক, জপাতীত, অশ্রতিউ, বিতা, সর্বব্যাপী । 

২ সুতি প্রতীক লিঙ্গ শিলা প্রভৃতির পূজার পরমদেবতারইঈ অবন্যনব! | 

ও শাস্বেধ জাল অংশ অদ্ধে্ হইলেও শান অত্রাস্থ বাছে। 

॥ জাতিজেক জর্থহীন। 

৭ লাধবাতে নর্নারীর সমান অধিকার । 

* নারীদের পরা ঘা জ্বরোধ মান অনুচিত । 

পুরুখ ও নারী সবাই তাই ভন্রীর সত) 
৮ লকল ধর্মই শ্রস্তার দোগা | সব লাধনার ছে] একটি ভ্রাতৃত্ব আছে) 
ইহারা মাপন মণ্ডলীতে সকল ধর্মের উপালককেই গ্রহণ করিতেন__ 
৯. ধর্ম সাধবাতে চলিত ভাষাই বাবছার কর] উচিত : সংস্কৃত ও আরবীকে পবিত্র দানা একনপ পৌঁভলিকত1। 

ধ্যান ধারণা উপধেপানির বত সংসীতও সাধনার সহায। 


ইহাদের ধর্মমন্দিরে নারীরাই প্রান্থ গান করিতেন। তাহারা অনেকেই সক । বহু বৎসর পূর্বে 
J. W. ৮arry নামে এক লাহেব এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে তিনি এই লল্প্রদাবের নারীনের গানের 
প্রশংস। করিস্বাছেন। নারীরা পরদা মানেন না বলিবা এই লল্প্রদান্কে “নাংগীপখ” বলে। পরলোকগত 
কবি সতোম্্রলাথ ইহাদের গানের কিছু অন্থবাঞ্গ করিঘা গিয়াছেন। 

চেচরাছের সম্প্রদায়ের মতামত ত্রাঙ্মদের সঙ্গে মিলিলেও অনেক বিষে ব্রাহ্ম সম্প্রদায় হছটতে 
এই মণ্ডলী অগ্রলর ছিল। রাষমোহলের লগছ্থেও তাহার প্রবর্তিত সমাজে একটা উদারতা! চলে নাই। 
ধর্মমন্দিরে নারীর অধিকার-স্থান প্রবতিত করেন কেশবচন্্। তিনিও সেখানে পর্দাপ্রথা সম্পূর্ণ দূর 
ফ্রিতে পারেন নাই । মলে রাখিতে হইবে ঢেচরা্জ তাহার কত পূর্বের, এবং সেই দেশে পরদা-প্রথা 
আরও কত কঠিন ছিল। 

পরম্পরে পরিচয় না থাকিলেও ঢেচরাজ ও রামমোহন উতভতছেই সমল্যমহিক, উভদ্বেই একই রকম 
আদর্শে ও সাধনার অন্ধ প্রানিত। তবে কেন ঢেঢরাজকে এই ঘূগের মহাগুরু লা বলি]! রামমোহনকেই 
ঘুগপ্তর বলিতেছি? 

তাহার কারণ তখনকার সমন্তা-সদাধান ছিল শুধু ধর্ম ও সমাজ লই্বা। রামযোহন হইতে ঢেওয়াও দুই 
তিন বৎলরের ছ্যোষ্ঠ হইলেও এবং মতামতে রাদমোহন হইতে চেচরাজগ অগ্রগামী হইলেও এই বুগের আর- 
সব কঠিন সস্তার সমাধানে তিনি কোধান্ন ? শিক্ষা দীক্ষা সাহিত্যে বিজ্ঞানে অর্থনীতিতে ব্যনীতিতে 
লোকসেবায এবং আরও অসংখ্য ক্ষেত্রে রাদযোহনই এই হূগে আদিশুক | ত্ামমোহনের পূর্বে বা পরে 

হ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


এমন কোনো লোক তো নাই ধিলি এই ঘুগে প্রাচা-প্রতীচা মিলনক্ষেড্রে এতগুলি সমস্তার সাধতৌহ 
সাধনা করিম্বাছেন। সমাছ ও ধর্মের সীমার আবদ্ধ মধ্যদুগবন্ধনকে (7১৫৮৯5) রাছাষোহনাই 
প্রথহ অতিক্রম করিলেন । তত্র পূর্বে বা পরে কেছই এমন লার্যতৌম হয়েন নাই । তাহার পরে 
ভারতে অনেক আধুনিক নেতা আধুনিকতান্ধ অনেক পরিমাণে অগ্রগামী হইলেও রামমোহনের মত 
তাহাদের ভারতী পুরাতনের গভীর জ্ঞান কোথায় 1 আবার কেহ কেছ পূরাতনের বছ ঢং কয়িয়াছেন 
কিন্তু আসলে তাহাদের সনাডনত।ও প্রন্ছ্ আধুনিকতারই নামান্বর। ভারতীয় সনাতনের লঙ্গে তাহাদের 
সেই গভীর বেগ কোথাও নাই । তাই আজ প্রীচা-প্রতীচা ধারাসঙ্গদের বিলদ্সংকুপ ঘোহানাত্র ঘোগাতম 
পাইলট বা লোকনেতা। বা ঘুগগুরুন্ধপে রামযোহলের কথাই নে পড়ে । 
দেখা বাইতেছে রামমোহন ভারতের সাধনাকালে এক আকস্মিক উপ্রব নহেন। তারতীন্ব সনাতন 
ধারারই তিনি ঘূগগত পরিপূর্ণতা । রামমোহনকে দিছ্বাই বিধাতা ভারতীয় সেই শাশ্বত ধারাকেই সার্থক ও 
পরিপূর্ণ করিষ্বাছেন। 
রামমোহনের সমকালীন তুলদী সাহেবের কিছু বাসীও সেই যুগের লাহিত্য হিসাবে আলোচনার 
যোগ্য । তাহাতে বৃঝ। ধায় রাফমোহনের সঙ্গে তাহাদের যোগ কতখানি। তুলপী বলেন, সত্যের তিনি 
লাধক, তিলি বেদ ও চেকের মর্ধাদ। উঠাইদ্বা দিতে চাহেন, শ্বতি ও শাস্কে অগ্রতিষ্ঠিত করি৷ দিতে 
চাহেন, পূজা৷ পাতি নিন্দ ও ধারা সবই তিনি বলেন কুঠা_ 
বেদ জেদ মরজাদ উঠারৈ । 
নিয়িতি পাখার মা ঠহ্রারৈ ॥ 
পুলা পারী ৰেম লব ধায়া। 
তাহার এইক্ষপ বছ বাসী মনও আছে_ 
কাঠ পথান জান জেত পূৱা। 
আসর মে আতম দহি পুকা। 
জানিয়! শুনিয্নাও ধাহারা কাঠ পাষাণের পূজা করিলেন তাহার অন্তরস্থিত আত্মাকে দেখিতেই পাইলেন না 
উচ নীচ সব প্রকুষয় 
সব কে মাহি” দমান। 
উচ্চ নীচ সবই প্রন্মন্থ। সকলের মধ্যে সমভাবে তিনি বিরাজমান। ক্ষত্রও ক্ষত্র নহে। জীবনের 
মহত্ব বাহিরের কুত্তা দিয়! ধারণ! করা যায় না৷ 
খসখসকে দানে কে অধর 
অৰাত লোক বসকা হৈ) 
লোস্বর অতি দুদ্ম একটি দানার মধ্যে আছে জীবনের অনস্কলোক | ইহারা বিবৃত মধে। শি্ধুকে 
দেখিতে জানেন। 
লব থে গরসাতন এক হৈ 
কহো হর্ষ) দুত সহী ৷ 


লবার মধোষ্ট তো এক পত্রমান্য৷। তবে বল কেমন করিষা অস্পৃশ্যতা থাকে ? 


প্রথম সা ঘূগগুরু রামমোহন 


পৈঠ দৰ ৈঠ রে জক অপুর্ব মে ভিন টারি লেও কাবে মাছি । 
প্রবেশ ঝর গ্রবেশ কহ অপূর অন্তরগপতের যতো । সকল অন্ধকার দুর করিয়া আপন ঘরের মধ্যে 
কর প্রবেশ । 
ক্ষণ উর নিমেষক! পরা হঠ গা হ্গেশ্কী নজর খোল জাৱৈ $ 
ক্ষণ ও নিমেবের পরদা গেল সরিয়।। শাশ্বতের দৃতী গেল খুলিদ্বা 
তুলসী লেখ। দেখিয়া এক এক সদয় মলে হয় যেন তিনি মুসলযান, দুণলমান ন্তুঘীদের সংস্কতির মঙ্গে 

এই ক্রস্মণ সন্তানের এমনি গভীর যোগ ঘটিছাছিল।_ 

দিলক। তত্র! লক কর জান কে আবে কে লিয়ে । 

খান গৈরে। ক। উঠা উলকে বিঠানে কে লিঙ্গে ৫" 

নফলী মঙ্গির সহি! ছে ঢায সহ অকুলোস হৈ। 

কুষরতী হলজিবি ক ল্যকিন দুশ উঠানে কে লিয়ে (” " 

কুদরতী কাৰে কী তু বিহ্রাৰ লে হুন গৌর লে। 

আ। রী বূরসে লহ! তেরে দুলানে কে লিয়ে ॥ 

গো ব্যতিন হো! কুশাফ। জো কুক মিন করে অঙ্গল । 

লা ইলাফ ইমা হো! আকবর লৈ জানে কে [লগে।' ' 
প্রেম প্রিদ্বতষ আলিবেন ॥ হৃযবদন্বির পবিত্র কর। অন্তরে তাছাকে বলাইতে হইবে আর সকলকে 
এখন আর অন্তরে ভিড় করিতে ছিলে চলিবে না। 
ক্কতিম মসজিদ-মন্ৰিরে ডুখের আর অবধি নাই । অন্তরের এই অকৃত্রিম মন্দির হইল লেইসব ছুঃখকে 
শান্ত করিতে । 
জীবনমন্দিরের দিবাণীঠে খান ধরিযা শোনে। কাল পাতিয়া। প্রতি ধুলিকণার মধ্য দিত আলিতেছে 
তোমার আস্ত তীর ব্যাকুল আহ্বাল। 
কিছুদিন সাধনা কর। ক্রদে ঘাছা প্র ও প্রচ্ছ্র তাহাও হইবা উঠিবে প্রত্যক্ষ । সকল দেবতার 
অতীত বিনি দেবতা তাঁহার কাছে হইবে পৌছিতে । 

তুলদী সাহেবের ফবিতার (17191) গীত ভাব রলও অস্তৃত। এক এক সময়ে মলে হয় রবীজলাতের 

কোনে! লিরিক্যাল কবিতা । 


উংখ নালৈ চেও উানৈ সুনি গৈলমে ফুল মালা হী দিয়ো মলিয় 1) 
কোই চুড়িগা লোরী রিবা ॥ পিনু শর পির) ॥ 
চুড়িযা সের) ননিহার পুকায়ৈ। জনম ভবন কী দুই হমারৈ 
ষোঁজে চিত্ত বিসারির | ) শৈল গৈল চাটি ছিরিয়। ও 
বুল থাকা দুখ! যোগ খুনি শুন 
(কোই চুকিরা নোরী বির) 8 


তজ্জা বহি! চিত্ত উদাসিষা আসে তার কণ্ঠস্বপ্র। শুনিলাহ গলির পথে সেই ভাক- “গো তরুণী বধু, 
কেউ কি লৰে জামার চুড়ি ? ‘লও চুড়ি’ পুক্ষারে আমাৰ ছনোছারী ( হণিহারী )) চমক্ষিছ্া উঠে আহার 
উদাসী কিস্বৃতি চিত ৷” 


৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


একদিন এই মালীই ন! দিয্াছিল প্রেমের পুষ্ণমাল। ? প্রি্ভঘের সেই প্রেষহার শুকাইয়া গেলেও 
আজও দেখি রহিয়াছে আমার গলায় । 
জনদ জনদের স্বর হেন ছাজ সে দার শুলাইন্বা। শুনাইরা বেন হার আমার জনম জনমের বিস্মৃত ধ্বনি! 
শুনিলাম তার ক্রাশ্ব বাৰিত রৌত্তপ্য হর। কত কাল হেন সে বেড়াইতেছে খুলি আমাকে । ওঁ শুনা 
ঘাঙ তার ডাক কেউ কি লইবে নামার চুড়ি, ওগো তক বধু ! 
তুললীর গালে একবারে ব্রস্থয়স যেন হয় ধ্বনিত | যেমন এই গানটিতে 
খোজত খোরুত খনক সব খল গরা। তুলগী কৰে সহ খোহ! ভয়পুৰ হৈ। 
অস্ত হাষর। গছ! বিলাঈ ৪ আহ বে নিরখ লব দেখ আই ॥ 
খুজিতে খুঁজিতে চরাচর যেন সব গেল লুপ্ত হুইয়া, অন্তর বাহির সব ঘেল গেল বিলীন হইয়া। তুলসী 
বলেন, চাহিয়া দেখ অন্তরের মাঝে । নিরশিষা দেখ আত্মার মধ্যে সব আছে ভরপুর হইয়া বৰল 
আত্মা আজ মামার ভগবালে ভরপুর । 
রাজার সমন্বকার শুধু হিনুস্থানী সন্ধহের কথা বলিব কেন। বাংলাদেশেও তখন কৈবর্ত বলা, ভৃষ্মালী 
বিশ! প্রভৃতির গান শুনিলে চমকিরা উঠিতেছে। নমশূত্র গঙ্ষারামের সিদ্ধি বহু বরাক্মণেরও ভাগোন অতীত । 
ওাছার বন্ধু মূললমানবংলীর বনের একটিমাত্র গান বাউলতবের নমুনারসণে এখানে দেওয়া! গেল : 


তোমার পথ চাইক্যাছে হক্ফির়ে নস্জেছে | ভূইব্যা যাতে জগ গড়ার, তাতেই বদি জগৎ পুড়া় 
তোছার ডাক শুনি সার চলতে বা লাই দল তে। শুরু কোথার ছাড়ায়, 
কষইখ্যা ইভা গরুতে যযসদে। তোমায় অভেদ সাবন সয়লো কষে । 


কোর ছায়েই নাসান তালা, পুরা কোরাম তলবী খালা 
তেখ লখই তো] প্রধান জালা! কাইদে যন সরে খেছে ॥ 

পত্ডিত ও শাহওযালায় দল না হইলেও ঠাহার এত বড় সহার নিরক্ষর অপণ্ডিত সহজ নিয়জাতির 
হাঙ্গবদের মো ছিল তাহার খবর রামমোহন পাইলে তিনি কও বড় শক্রিলাড করিতেন। ইহাদের 
সমর্থনের কথ! জানিতে পারিলে সকলকে বুধাইতে পারিতেন তিনি হাহ! করিতেছেন তাছ ভারতেরই 
চিরন্তন বস্থ। বাহির হইতে আমদানী করা তাছ। ফোলো| নূতন আজগুবি বন্ধ নর! বয়: ধাহার! গাহার 
বিকুস্কে অভিযোগ করেন তাহারাই ভারতের প্রদেশে-শ্রদেশে সাধকদের নানাঘগুলীতে সাধিত লত শত 
বছসরের সাধনার কোনো খবরই রাখেন না) 

তৰু তিনি ১৮০০ সালে ২৭ সেপ্টেম্বর যিগেশে এই ভাবিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন বে ভারতের চিরন্তন 
যে সমস্ত৷ অর্থাৎ সব সাধনাকে ও সর্ব সংস্কৃতিকে স্বাগত করিত থে লমন্বর-সাধনা! তাহার তিনি গোড়াপত্তন 
করিন। গেলেন | কিন্ত তিনি কি তখন স্বাপ্রেও ভাবিদ্বাছিলেন তাহার শতাধিক বংসর পরেই নিজেদের 
ক্ষত স্বার্খের জন্য বিবেশী সব রাজনীতি ওয়ালার ভারতকে ধর্মের নামে দ্বিখণ্ডিত করিঙথা প্রচ ধর্মাবিরোধের 
আমদানী করিবেন, ভারতের চিরন্তন মৈত্রী ও ধর্ম সমন্বছ্ের সাধনা রক্তের বস্তায় অসম্ভব করিনা তুলিবেন। 
কিদ্ত ভারতে বিহতোর চিন্তন অভিপ্রায় দেখা। বায মৈত্রী ও লদন্বদ্ধ। তারতের তাহাই বিশেবত্ব। 
বিধাতার সেই শত্তিপ্রার কি নিত্যকালের হত কষতরাত্মাদের দল নিন করিছা রাখিতে পারিবে ? হয়তো 
নেই বিশ্বাস বাষঝোহনের অন্তয়েও ছিল । এই মহাদিনে নবধূগের মহাপিতাকে ভক্তিতরে স্মরণ কৃরি। 





শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 


আত্রজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জন্ম: বিদধালিক্ষ। 

১৮৮ ষ্টাৰ” বধদানের নপাড়া গ্রাসে এক সন্াস্ত বৈস্ঠ পরিবারে ঈশচন্মের জস্থ হণ । তাহার 
পিতার নাম প্রসরক্মার সন্্দদার 1 প্রসত্রকুমার ছিলেন পুরি স্টেটের দেওয়ান ॥ 

ভ্রশচন্র সাত-আট বংলর বহল পর্বস্ত দেশেই ছিলেন। তাহার বাল্য কৈশোর ও প্রথম ঘৌবন 
প্রধানত: পুঠিঘায় মহাযান শরংসুন্দরী দেবীর অপতানিবিশেষ স্বেহে ও তাহার অলৌকিক পবিত্র জীবনের 

ছাত্বায় অতিবাহিত হইয়াছিল; তাহার নিজের ভাধান়ন : "পুঠিত্ব। রাজধানীর সঙ্গে আমার প্রাথমিক দীবন 
অবিচ্ছিপ্রভাবে সংশ্লিষ্ট" 

১৮৭৬ খষ্টাষে বোদ্বা লিন! (রাজশাহী) স্থূল হইতে এঁশচন্র তৃতীত্ন বিভাগে এন্ট্া্স পাস করেন। 

আহিত্যানুরাগ 
কৈশোর হইতেই মাতৃভাখার প্রতি শীশচ্রের মহুরাগের পরিচন্ন পাওয়া যাচ্ম। তিনি নিজেই 
লিখিরা গিয়াছে: 

“প্রথম-পরথম পুঠিয়ায় গিয়া দেখিতাম, জোংপ্রারাত্রে ছাদে বলিঘা তিনি [মহায়াঈ] বাড়ল 
সাগাছিক কি দাসিৰক ‘পত্ৰ অবা। কোন পুস্তক চন্্ালোকে পাঠ করিতেছেন,- -এইকপ পড়ার অভ্যাস 
৪1৫ বল আমি নিজে দেখিয়াছি।- ‘সংস্কৃত এবং বাঙলা গ্রন্থের তাহার বে সংগ্রহ ছিল তাহা রাজধানীর 
কোন বৃহৎ পুস্তকালদ্বের পক্ষেও গৌরবজ্জনক । সংস্কৃত তিনি সাঘান্স ঝুকিতেন, বিন্ধ বাঁডলাদ্ধ 
উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ হার অপঠিত ছিল না। কোন নৃতন গ্রন্থ প্রকাশ হইলে সংগ্রহ করিয়া 
উত্তমরূপে বীধাইয়া লওয়া ও মাসকেলে লাজাইঘ! রাখা তাহার জীবনের একটি প্রধান আনন্ম ছিল। 
কলিকাতা ধখন কলেছে পড়ি, তখন একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে পু্টিঘায আলিত্বা বইগুলি মামি শৃদ্ধলার 
সহিত সাঙ্গাইন! দিয়াছিলাম এবং একটি তালিকাও প্রস্তত করিদ্বাছিলাম। লে ধাহা। হউক, কৈশোরে 
মাকৃডাষার পুশ্তবরাশির সংস্পর্শে এইক্কপে আলিহ! আমি বাঙলা লাহিতোর শ্বাদ পাইছছাছিলাঘ। ভাল 
বই হাতে আসিলেই মাত) (মহারাশী) আমার পড়িতে দিতেন এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে মতামত জিজ্ঞাল। 
ক্রিতেন। আমিও কবিত| লিখিয়া মাঝে মাঝে তাহাকে পড়িতে দিতাম । তাহার অন্থমোদ্ধন ও 
উৎমাহ চিরদিন আমায় সাহিত্যালোচনাঘ অগ্রসর করিযাছে। 

পমহারানীষাতার লহিত আমার বাঙলা সাহিত্য ও ভাবা সন্ধে লময়ে লময়ে অনেক কথাবার্তা 
হইত ।. -"__'ৰাজ-তপস্থিনী', পৃ ১২-১৪ 

> Misi. of Servicesol 058৩2053 and other Oficers under Goverument of Bangal— Corrested 
up to July 1906, 


৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বধ 


বিশ্ববিভালঘ হইতে বিদাছ্ছ গ্রহণের পর শীশচন্্র পাকাপাকিডাবে পুঠিঘ্াতেই অবস্থান করিতেন ॥ 
তিনি “জীবনের লেই পূর্ববাছধে সচরাচর লাহিত্যালোচনা এবং স্বদেশের এক আধটু কাজ লইন্বা" থাকিতেন। 

পরণচঙ্ত্রের প্রাথমিক রচনাশুলির মধ্যে অন্তত: একটির সন্ধান আমরা পাইস্বাছি; উহা! চন্্রশেখর 
মুখোপাধাথ সম্পাদিত 'মাসিক সমালোচক র *ম-ম হৃষ্ম-সংখ্যা (কো(িক-অগ্রহারণ ১২৮৯) প্রকাশিত 
“বর্তমান বঙ্গলমাছ্জ ও চারি জন্‌ লংস্কারক"। ইহাতে বিষ্ভালাগর, কেশবচন্ত্র। বস্ষিষচন্্র ও স্বরেন্রসাখ 
লঙ্ন্ধে ালোচনা ছিল? আলোচনাদ্ব চিন্তা্ঈলতা ও নূতন দৃষ্িডঙ্গীর পরিচয় শাইছা বচ্ধিমচন্্র আপনা 
হইতে লেপককে দেখিতে চাহিযাছিলেন। সাহিতা-লম্রাটের আহ্বানে ীশচন্্র সোংসাহে ১৮৮* সনের 
রধধাত্রার দিন চুচূড়া উপস্থিত হছন। তাহার লহিত হালাপ-আলোচনাহ বক্ধিমচন্র প্রীত হইয়াছিলেল। 
ক্রমশঃ; উভয্মের বশ থানষতা বৃদ্ধি পাইঘাছিল। এ সমন্ধে প্রপচন্র নিজেই লিখি! গিয়াছেন : 

"১৮৭২৮৪ আন্টাব্দের বর্ধাকালে চুচুড়ায প্রথম বঙ্ষিমঝাধুর সঙ্গে আমার শ্যক্ষাং হয়। মনে 
শড়িতেছে, লে দিল রখযাত্রা- " থামার জীবনে সে একটা নবদূগ । সাহিত্যচর্চ্চার শেই নবীন উৎলাহের 
সময় আপন! হতে বস্কিমবাব্‌ আমান্থ দেখিতে চাহিয়াছিলেন।- -কথাত়্ কথার বক্ষিঘববু বলিলেন, 
এখন আর ইংরেজীতে চিঠিপত্র আদৌ লিখি ন|-- ইংকেছী ভাষাটা ভারি 10515050৩ বলি আমার 
মনে হব" "আমার বিশেষ করিয়া বলিলেন, ‘মাসিক সমালোচকে' আপনার একটি প্রবন্ধ পড়ি! এর 
আগে মাপনাকে চিঠি লিধিতে ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমার কথ। বেশী করিদ্বা বলাম, লিখিতে 
পারি নাই।' প্রবন্ধটিতে আমি বলিযাছিলাম, 'ইদানীন্তন কালে বঙ্ষিমবাবু দেশের সর্বপ্রধান সংস্কারক, 
তাহার স্থষ্ট লৌন্দর্ধো এবং তংকুত লবালোচনাহ বঙ্গলমাজের যে মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি হুইঘাছে, 
'্মার কিছুতে ততটা নছে।'- 

“ইহার পর মনে হইতেছে, কলিকাতাঝ প্রার ছুই বংসর পরে বক্ষিমবাবুগর সঙ্গে দেখ। হু, তখন তীর 
বালা বছবাছারে | আছি প্রির স্থম্তৎ বাৰু নগেওনাধ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে তার কাছে ঘাইতান। 
'উিদত্রান্ত প্রেম' প্রণেতা বাবু চশ্রশেধর মৃখোপাধ্যা্ছের সঙ্গে একদিন গিযাছিলাম ।-- কিছ দিন আমি 
রীতিমত ভাব্রী রাধিতাম। ১৮৮২ গানের ছুলাই মাস হইতে প্রায় ছুই বংসর লে ব্রত পালন 
করিয়াছিলাম । এই কালের বধ বন্ধিমঝাবুর সঙ্খে অনেক বার দামার দেখাশুনা হইন্থাছিল। ইহার 
ফলে তাহার লহিত আমার ঘনিষ্ঠ যোগ সঞ্চার হয়। বন্ধুত্ব বলিতে পরি না) গুরুশিল্সের হে সম্বন্ধ, 
এক দিকে গাড় শ্রেহ এবং প্রীতি, অন্তঙ্গ গভীর ভক্তি ও আদ্ধা__ প্রেমের সেই নন্বস্ধকেই আমি যোগ 
বলিয়া অভিকিত করিঘাছি।"__ “বক্ধিমবানূর প্রসঙ্গ”, ১ম প্রস্তাব 

এই মময়ে ভ্শচগ্র "সাহিত্যকে জীবিকান্বন্ধপ করিহা" কলিকাতায় স্থান্বী হইবার উদ্ভোগ 
করিতেছিলেন; তিনি লিখিয়াছেন : 

১২৯০ সালের বৈশাখ মালে রাজকুমার বন্ধ:প্রাপ্ধ হওঘার মহারাপ। বিযহভার সম্পূর্ণরূপে তাহাকে 
অর্পণ করিলেন । ইহার কিছু দিন পূর্ব্য হইতেই আমি পারিবারিক পীড়াদির জর কলিকাতা ছিলাম 
এবং পরে বঙ্কিমবানু প্রমূখ হিতৈষী বন্ধুবান্ধবগণের পরামর্শে াহিত্যকে জীবিকাস্ব্ূপ করিয়া তথা স্থান 
হইবার উদ্যোগ করিতেছিলাদ।”-. “রাঙ্গ-তপন্থিনী', পৃ- ২৯৯ 

তখন »ষ বর্ষের (১২৮৯) “বঙ্গদর্শন” কোলোকপে প্রকাশিত হইথা উদ্ধার প্রচার বন্ধ ছইয্াছে। এই 


প্রথম সখ্যা জীশচন্্র মজুমদার 


সমষ্ে বন্িমচন্তরের সন্মতিলাড করিরা, চত্্নাথ বহুর উৎলাহেও বটে, পচগ্র লঙীবচন্রের চ্ন্ম হইতে 
“বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদন-ডার গ্রহণ ঝরেন। তিনি লিশিবাছেন : 

"আমার “বগদর্শন'-গ্রহণ স্থির হইঙ্গা গেলে বস্ধিদবাধূ একদিন বলিলেন, 'ই্রশবাবুঃ ডোনার লক্ষে 
আমার একটি কথা নাছে। তুষি যে আমায় লেখার জনক ঘন ঘন পীড়াণীড়ি করিবে, তা হবে না।' আমি 
বলিলাম, “বঙ্গদর্শন মাপনার নামের সঙ্গে অভির, আপনি না লিখিলে কি বঙ্গদর্শন চলে? নবেল 
বরাবর ত চপিবেই, প্রবন্ধও মাঝে মাকে দিতে হবে? উত্তর-_ ‘নবেল লেখা থাকে, চলিবে । কিস্ধ 
প্রবন্ধ দিব ন-মাসে ছ-যালে। ইদানীং প্রবন্ধ বড় একট! লিখি নাই, কেবল মাঝে মাঝে চাড়ামি করেছি । 
তোমর। যুৰাপুরুধ, ব্বনেক পিখিতে পারিবে, আর আমার কাছে ব্নদর্শনেত জন্ত মাঝে মাকে গালি 
খাবে । যেঙ্ছদাদাও খান ।- - লে-বারে ছুই মাল বঙ্গনর্শনের টোন্‌ বড় নীচু কর! হয়েছিল । বিরক্ হয়ে 
৭ মাস লিখি নাই ।' আমি বলিলাম, “মাপনি কেন লম্পাদক হোন না?' উত্তর ‘আব আমার সে 
উৎসাহ নাই 1’. - আর একদিন চস্ত্নাথবাবু, বঙ্গদর্শনের কথা তুলিলেন। বক্ষিমবানুক্ধে বলিলেন, 
'জিশের ইচ্ছা, ছানারও ইচ্ছা, তুমি সম্পাদক হও।" বহ্ধিমবাব্‌ অন্বীকৃত হইক্কা বলিলেন, 'তা হ'লে 
বঙ্গদর্শন ছাড়িব কেন? তা হ'লে আর কাহারও লহান্বতা লইতাম না ॥' 

উশচন্ত্রের পরিচালনা বন্গগর্শনের ১ম সংখা! প্রকাশিত হইল-__ ১২৯* সালের কাতিক মাসে 
(আক্টোবর ১৮৮৩)। বউবাছার স্টাটের বরাট প্রেলের অঘোরলাথ বরাট ইহার প্রকাশক হন। বঙ্গদর্শন 
পুনঃপ্রকাশিত হুইল বটে, কিন্ত স্থায়ী হইতে লারিল না; পরবর্তী মাঘ মালে উচছা একেবারেই বন্ধ হইয়া 
গেল। বঙ্ষিমচন্্র তখনও বঞ্ধদর্শনের উপর কড়ি করিতেছিলেন ; তাহার মাদেশেই বঙ্গদর্শন বন্ধ হ্য। 
এই প্রসঙ্গে বন্ধিমচন্্র তাহার মেদদাৰ! লভীবচন্রকে লেখেন : 

“প্রচরশের-_ঘোর বরাটকে একটু পত্র লিখবেন, ধে, মাঘ মাসের বঙ্গদর্শন বাহির করার পক্ষে 
আপত্তি নাই, ভবিস্বং সংখ্যার প্রতি মাপততি আছে । অর্থাং মাঘ সংখ্যা ভিন্ন ছার বাহির করিতে চিবেন 
না। ইহা লিখিবেন ) 

*পত্রপাঠ মাত্র ইহা। লিখিবেন। চন্দ্র অপ্রতিড হইফ্থা 'মনেক কাক্ৃতি মিনতি করিতেছে।* কিন্ত 
এটুকু লইলে বিবাদ সম্পূর্ণ মিটিবে না । ইতি তাং ২৩ ফেব্রুয়ারি [১৮৮৪] ।" 

১৩০৮ সালের বৈশাখ ঘাসে যঙ্গদর্শনের নবপরধায় প্রকাশিত হয়। প্রথম পখ্যার প্রারস্তে ীশচন্র 
“নিবেদনে” যাহা লিখিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহাও উদ্ধারযোগা ; তিনি লেখেন : 

“১২৯* লালের কানিক মাসে বক্ষিমবাবুর হয়ে সঙ্তীব্বাবূর হস্ত হইতে বঙ্গদর্শন হখল আমি গ্রহণ 
করি, জীদূক্ত চন্ত্রনাধ বস্তু মহাশ তখন ইহার সম্পাদনকার্ধো প্রধান সহায় ছিলেন। ইহা লাধারণতঃ 
সফলের জান! নাই, কিন্ত দীর্ঘকাল পরে বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রতিঠার দিনে লে কথা স্বীকার কিয়া চচ্ছুনাথ- 
বাবুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কয়া আমি আমার প্রধান কর্তবা মনে করি। বঙ্গদর্শন স্থায়ী হইলে 
তিনিই তখন প্রকাশ্যে সম্পাদকতা৷ গ্রহণ করিতেন এবং লেক্ন্ট বঙ্ছিমবাবুর সহিত পরামর্শ করি 


২ আগ্ৰহারণ ও পোঁধ সংখা! “হলে প্রকাশিত চত্রাবাখ হর -পশুপতি-লাদ” বতিমচ কে গু করিয়াছিল বলিক হবে হয়। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


গবর্ণমেষ্টের অস্থদতি ও লইন্বাছিলেল । ছুর্তাগাবশত: অকালে আছি বঙ্গদর্শন বন্ধ করিতে বাধা হওয়া 
তাহা কাধে) পরিণত হুছ নাই । 

“বঙ্গদর্শন পুনজ্জীবিত হওয়াত আমার চিরন্তন ক্ষোভ দূর হইল ৷ বঙ্গের প্রধান সামদ্িকলজ থে আমার 
হস্তে লোল পাইবাছিল, ইহাতে আসি বড় লক্গিত ছিলাম ৷ ইহার পুনঃপ্রতিষ্ঠাম এত দিনে আমি 
লাহিভাসংসারে একটি ঞ্চণদুক্ত হইলাদ। স্ন্ৃতম যুক্ত রবীষ্্নাথ ঠাকুর যহাশদ বঙ্গদর্শনের লম্পাদন-ভার 
গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তিনি থে উপকার করিলেন, তাহা ডাষানর প্রকাশ 
করা যান না।- - 

“এক্ষণে রাদকাধ্যোপলক্ষে আমি কলিকাতা হইতে বহ দূরে অবস্থিতি করিতেছি, পূর্বববৎ স্বদ্বং ইহার 
ভবাবধান করিতে পারিব না। লেই জন্য আন্থছ ওমান্‌ শৈলেশচন্্র মজুমদারের হতে বঙ্গদর্শন সমর্পণ 
করিলাম । 

সি উপচে দার" 

প্রথম পরায় বঙ্গদর্শন লুপ্ত হইবার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রীচন্তের বন্ধুত্ব বেশ জমির উঠিস্বাছিল। 
গানে লাহিত্য-সালোচনা প্রস্থৃতিতে তাহাদের দিনগুলি গভীর আনন্দেই কাটিতেছিল। কিন্তু শী এই 
লিরবচ্ছিন্র আনন্দ-ত্রোতে বাধা পড়িল। ১৮৮৫ রষ্টাব্বের শরঘকালে সাব-ডেপুটি কলেক্টরের পদ লাভ 
বরিদা শ্রীশচত্রকে কলিকাত। ত্যাগ করি! নদীর ঘাত্রা করিতে হুইল। অতঃপর জীবনের শেষ দিল পর্ন) 
রাহ্ছকাধে তাহাকে গয়া, সীতামাট, কাখি, বীরভূষ, লিংহতৃষ, লোহারভাগা, পালামৌ ও লীগতাল পরগণায় 
কাটাইতে হইছে । ৰ 

জশচন্দের লাহচ-বিরছে রবীন্ত্রনাথের মনে কিন্তপ রেখালাত করিয়াছিল, ‘ছিহ্পত্রে' মূতিত 
করেকখানি পত্র তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। 


স্বতুযু 
জীশচন্ত্র ১৯*৮ লনের »ই নবেগ্বর (২৩ কাতিক ১৩১৫), ৪৮ বংলর বন্ধগে, লরলোকগমন করেন। 
বঙ্গদর্শন (কাতিক ১৩১৫) লেখেন : 
"পুরাতন বঙ্গদর্শনের শেষ পরিচালক এবং নবপর্ধ্যা বঙ্গদর্শনে্ প্রবর্তক ও প্রধান সহায় শ্রশচন্্র 
বগা আর ইছলোকে নাই! গত ২৩ শে কাবিক রবিবারে রাস পূর্ণিমার রজনীতে দুদ্‌কাত তাহার 
ঘেহাস্তয় ঘটিয়াছে।” 


রচনাবলী 
(্রশচন্জের গ্রন্থের তালিকা মোটেই দীর্ঘ নহে ; একখানি সম্পাদিত গ্রন্থের বা বাদ দিলে তাহার রচিত 
্স্থের সংখ্যা মাত্র ৪ খানি € এগুলির একটি কালাসুক্রমিক তালিকা দিতেছি ৷ বন্ধনী-সধো থে ইংরেজি 
প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা বন্দীর সরকারের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সংকলিত মুহ্রিত-পুত্তকাছির তালিকা, 
হইতে প্ৰীত : 


প্রথম সংখ্যা জ্রীশচন্ত্র মজুমদার 


পদ্বরড়াবলী (সম্পাদিত)। বৈশাখ ১২৯২ ( ২৫ জুল ১৮৮২ )। পৃ-১*৮। 

“মহাজন পদাবলী মধ্য সর্ফ্োতকৃ্ট কবিভাগুলির একজ সংগ্রহ! জীরবীন্নাথ ঠাকুর ও শীশচন্ 
মজুমদার কর্ৃক সম্পাদিত ।” 

২ শক্তি-কানন (উপন্তাস)। বৈশাখ ১৮*১ শৰু (= মে ১৮৮৭)। পৃ. ১৯৯ ৷ 

ইছার সমালোচনা-প্রসঙ্গে ‘ভারতী ও বালক' (আশ্বিন ১২2৪) লিখিযাছিলেন : “দেড় শত বংলর 
আগেকার বাঙ্গলা লইঘা শক্তিকানন রচিত। শক্তিকাননের সমস্তই গ্রাম্য দৃশা, গ্রাম লোকের জীবন- 
কাহিনী । সহরের সঙ্গে বইখানির বড় সংশ্রব নাই । লেখক এই গ্রামা দৃশো বাঙ্গলার প্রাকৃতিক দৃশা 
এমন স্ন্দর করিছ্ধা আকিবাছেন বে বখানি পড়িতে পড়িতে তরুলতা-হিলোলিত বিহগ-বিহনী-ফৃক্ষিত 
বাহ্গলার শ্যামস্বন্দর চিত্রধানি আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, এবং তাহায় মধ্যে বিচরপ করিতে করিতে 
সহরের মধ বসিয়। সহর ভুলিয়া বাই ।- -বাংলার প্রাকৃতিক দৃশ্যোর প্যাই বাঙ্গলার মনের দৃশাও সাধারণতঃ 
লেখক বেশ আকিয়াছেন,- -শক্তিকানন একখানি উৎকষ্ট উপস্কাস__ইহার ভাষা চমৎকার, বর্ণনা হৃদ গ্াহী, 
চরিত্রও সাধারণত প্রন্ফুট ।” 

৩ ক্কুলগ্রালি (উপন্তাস)] ১৩** সাল (১৩ মাৰ্চ ১৮2৪ )। পৃ. ১৬৭) 

১২৯৪-০৬ লালের “ভারতী ও বালকে’ প্রথম প্রকাশিত । রবীন্রনোখ 'লাধলা'ঘ (নগ্রহাযণ ১৩০১) 
উপক্লালখানিত হে লমালোচনা করেন তাহাই তাহার ‘আধুনিক লাহিতো” স্থান পাইছাছে। 

৪ ক্রুতজ্ঞতা! (উপস্থাস)। ১৩*২ লাল (২২ মাৰ্চ ১৮৯৬)। পৃ. ১১৯। 

ইহ! প্রথদে ৩ষ বর্ধের 'সাধলা"য (১৩**-১৩৯১ ) মূত্রিত হইয়াছিল । 

« বিশ্বনাথ (এতিহালিক উপস্থাস)। ইং ১৮৯৯ (১২ই অক্ট্রোবর)। পু. ১২৭+৪। 

“্গ্রশ্থকারের নিবেহনে” প্রকাশ : “*লাহিতো" { ১৩*১-১৩*২ ] এই উপক্কাস ‘প্রতিশোধ’ নামে 
ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল । ইন্থার আগাগোড়া বিশে ডাকাতের কথায় পূর্ণ বলিবা নামটি পর্িবন্থিত 
হইল। গল্াংশেও স্থানে স্থানে সামাস্ পরিবর্তন করিয়াছি । খৃঃ ১৮৮৪ অব্দের শরংক'লে প্র 
রাজকণর্থো নিযুক্ত হইয়া আমি নদীয়া জেলান্ প্রেরিত হই । নেই লমবে বিশ্বনাথের সংবাদ কিছু কিছু 
সংগ্রহ করিঘাছিলাম ॥ ‘বালক' নামক যাসিক পত্রে নদীয়া ভ্রথণ সন্বদ্ধে হে ছুটি প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলাম, 
তাহাতে বিশ্বনাথের কথা কিছু ছিল। কিন্তু সে লামাক্ত মাত্র । অধিকাংশ কাহিনী গত ছু ব২লবে' 
লংগৃহীত |" ‘যাচি; ভাত্র ১৩*৩।* 

[ দুত্যার পরে ] 
৯ ব্রাজ-তপশ্রিনী | ১৩১৯ সাল ( ইং ১৯১২)। পৃ ২০৯। 

ইশলেশচন্ মজুমদার গ্রন্থের *নিবেদলেশ লিখিঘাছেল : “স্বর্গীয় পচ মজুমদার অগ্রজ দহাশহ, 
গ্রন্থকার, বন্ধদর্শনে [১৩১৩-১৫] পমহারাধী শরংস্বন্দরী দেবীর জীবনী-প্রমঙ্গ যে পথান্য লিখিথাছিলেন, 
পৃস্তকাকায়ে তাহাই প্রকাশিত হইল” 
এশচক্রের প্রন্থাবলী। ? (২- অক্টোবর ১৯১৯)। পূ. ২** (বস্থমতী) 

হুচী: ১। শক্তিকানন; ২। ছুলদ্বানি; ৩। শ্বস্থংবর, শদানন্দ, রাজন্-বিদঘ, জাষাট-ঘ্ঠ, 
ম্া-পৃহিলী। ভীমচুলহা, তট্টাচার্ঘা-হহাশয় 

. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা লশম বধ 


পুন্তকাকারে অপ্রকাশিত রচন। : গরৰচ্রের লিখিত কবিতা, গল্প-উপস্কাস, চিত্র, প্রবন্ধাদি 
মাসিকপত্রের পৃষ্ঠা বিক্ষিপ্ত রহিঘাছে, পৃস্তকাকারে প্রক্যশিত হব নাই) এগুলি সংখ্যান্ বেশি নহে: 
কামরা এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার নির্দেশ দিতেছি: - 
১২০৯, কতিক আহা “যাদিক সমালোচক’ ধতাঙান বঙ্গলহাপ্র ও চারি ছন ল:ক্কারক 
“বালক পাঠশালা ( গঞ্জ ) 
দাখ, কাছৰ নম্বীচা-ত্রমশ 
i ধাঙ্গালার বলবোৎসব 
“সাহা পুর ঠাক্ক্ষশ ( চিত্র ) 
যেলা-ঘর্পন 
রোপনীয গাল 
পোঁৰ-পাৰ্মবণ (চিত্র ) 
* বন্ধিমবাযুর প্রসঙ্গ. ১ম প্রস্তাব 
লোরিকের দান, ১৭ অর্তাধ 


রর 


৯২৯২, 


১২৯৯, 


i 


- ২৯ 
ভৌকিফার ( গা) 
* হ্িমবাবূর অদক্ষ, ২ম সত্তাৰ 
( লেখকের চিত্র সহ ) 
সঘানন্দ (গল) 
কালিকানন্ৰ (গন) 
জাহাই-ফটী (গা) 
বাবর (গর) 
স্বশানতলা ( চিত্ৰ ) 
জটাচারা- দহাশর ( গজ ) 
পহেলী ও মতিয়াখ ( চিত্র ) 
রাচতৃহিলী (গর ) 
কারুবাস ( দ্র ) 
ন্বীমচুল্‌হা (পর) 
রাকরবনী-ছুর্গ (উতিহালিক উপস্থাল ) 
১০১৫, সবাহ বিজয় (গছ) 
১০১৭, আম-কান্তন 'শমালোওনী * বৱবিমবাৰূর প্রঙ্গ, ৩৪ পরস্তাষ 
বন্ধিম-প্রমঙ্গ সম্বন্ধে তারক!-চিহ্নিত প্রবন্ধ তিনটি অচিরে স্তন পুস্তকা কারে প্রকাশিত হ ওর! উচিত । 


১২৯৯, 


১৬০৯, 


1 হু 


২৬০৮) 


১৫০৯, 


81711378251 25522 


উশচজ্দ্র ও বাংলা-লাহিত্য 


ববীশ্ত্রনাখের সাহিত্য-ব্বীবনকে তাহার সছলামরিক যে-কলজন বন্ধু পুষ্ট করিছাছিলেন, তন্মধ্যে একমাত্র 
জরশচন্্েরই কথাসাহিত্যিক হিসাবে বিছু খ্যাতি আছে; এই খ্যাতিকে রীজ্নাথ তাহার “আধুনিক 


প্রথম সংখ্যা জ্রীশচল্র মজুমদার ৬৩ 


সাহিত্যে ক্ুলঙছানি, প্রবন্ধে স্বাদ্িত্ব থান করিয়াছেন। শ্রীশচঙ্ছের বাংলা-স[হিতে] স্থান ও বৈশিষ্া 
সম্পর্কেও আদর! এই প্রবন্ধে কিছু পরিচয় লাই ৷ রবীন্তরনাথ বলিতেছেন : 

শউপন্তাপের মধ্যেও সেইরূপ শহর পদ্গীগ্রামের প্রডেদ আছে । কোনো। উপন্যাসে অনাদারণ 
মানবপ্রন্ততি, ছটিল ঘটনাবলী, এবং প্রচণ্ড ভ্বদবৃতির সংঘর্ষ বিত হইহা থাকে__ সেখানে লাধারণ 
মন্ষ্টের প্রাত্যহিক হৃদ আগু-ঘাকারে দৃরীর অতীত হইয়া বাছ; বার কোনো উপন্াস উন্মত 
ঘটনাবর্তের কোলাহল হইতে, উত্‌ স্ব কীতিত্তস্ববালার দিগন্তপ্রপারিত ছা] হইতে, ছনজনতাধল্যার 
লবগ্রাসী প্রলয়বেগ হইতে বহু দূরে দূলিশৃত্ত নির্মল নীলাকাশ্তলে শস্তপূর্ণ হ্তামল প্রান্তর গ্রান্থে ছানা 
বিহঙ্গকজিত নিভৃত গ্রামের মধো আপন রঙ্গনমি স্থাপন করে, যেখানে মানবঙ্গাধারপের সঝল কথাই 
কানে আলিঙ্। প্রবেশ করে এবং পল সুধতু:শই মমত! আকর্ষণ করি! আনে। 

শদ্রশবাবুর ফুলছানি এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপক্মাস । ইছার স্বচ্ছতা, লরলতা, ইহার ঘটনার বিরলতাই 
ইহার প্রধান লৌন্দ্ঘ। এবং পল্লীর বাগানের উপর প্রভাতের স্রিদ্ধ শ্ুধকিরণ যেমন করিয়া পড়ে_ 
কোথাও বা চিকণ পাতার উপরে বিক্বিক্‌ করিদ্বা উঠে, কোথাও বা পাতার ছিদ্র বাহিত অন্ধকার 
জঙ্গলের মধো চুমূকি বসাইয়া দের, কোথাও বা জী গোষ।লঘরের প্রাঙ্গণের যপো পড়িদ্বা মলিনতাকে 
ভূষিত করিতে চেষ্টা করে, কোথাও ব! ঘনছাদ্াবেরীত দীর্ঘকাদ্লের একটিছাত্র প্রস্মে নিকধেন উপর 
শোনার রেগা। কিয় দেয় তেমনি এই উপপ্রাসের ইতস্তত যেখানে একট অবকাশ লাইছছে 
লেইখানেই লেখকের একটি নির্মল স্গিষ্ঠ হাস্য সকৌতুকে প্রবেশ করিয। সমস্ত লোক লাদৃশ্রটিকে 
উজ্ছলতায অঙ্কিত করিয়াছে। 

“জীববারু ামাছিগকে বাংলাদেশের যে একটি পল্লীতে লইয়া গিফাছেন সেখানে আমর! সফলের 
নফল খবর বাধিতে চাই, সকল লোকের সহিত আলাপ করিতে চাই, বিশ্রন্মভাবে লকল স্থানে প্রবেশ 
করিতে চাই তংপেক্ষা গুরুতর কিছুই প্রত্যাশ। করি না। আমরা অভ্রভেদী এমন একটা কিছ 
ব্যাপার চাহি না ধাছাতে অর লঝলকেই তুচ্ছ করিনা দেক্চ, ধাহাতে একটি বিস্তীর্ণ শাস্বিযধ শ্যামল 
সমগ্রতাকে বিদীর্ণ ও খর্ব করিতা ফেলে । এখানে স্ুশুনির ঘা এবং নিস্মারিণী, ফস সেখ এবং নায়েবমহাশয় 
সকলেই জামাদের শুতিবেশ-_ পরস্পরের মধ্যে ছোটোবড়ে/ভেদ হতই থাক্‌, তথাপি সকলেরই ঘরের 
কথা আমাদের জিজ্ঞান্ত, প্রতিদিলের সংবাদ আমাদের আলোচা বিষ; এন্ধপ উপন্তাল পরিচিত 
স্থানের স্তায় আমাদের মনের পক্ষে অত্যন্থ বিরামদায়ক ; এখানে অপ্রতা!শিত কিছু নাই, মলকে 
কিছুতেই বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় না, প্রতোক পদক্ষেপে এক-একটা দু্বহ লমন্তা জাগ্রত হইয়া! উঠে না, 
শৌন্দর্ধরদ এত সহজে সম্ভোগ করা ধায় যে, ভাহার জন্ত কোনোরূপ জ্ত্রিম আালমললার আবশ্যক 
করে লা।” 

রবীন্দ্রনাধ আরও সংক্ষেপে একটি বাক্যের মধো 3বচন্রকে আমাদের নিকট ধরিদ্বা দিয়াছেন 

“পয়িচিত সহজ সোৌন্দর্খের সহিত স্বন্দরভাবে সহজে পরিচন্লাধন করাইঘ। দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার 

কাছ ; বাংলার লেখকনম্্রদারের মধ্যে রশবাবৃত সেই 'মসাদাক্স ক্ষমতাটি আছে” 
পুরাতন গ্রামীণ বাংলাদেশকে, শিরোষনি-লার্বভৌদ-শাসিত বাংলাদেশের ছিদছান্থাঘন পল্লীর লমাজকে 
হ্ীপচজ্জ জানিতেন এবং শ্রদ্ধা! ঝরিতেন। তাহার ‘শত্তি-কানন', “ছুলজানি', 'বিশ্বনাখ” ও 'কিভজতা”র 
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পাঠকদের চিত্তে তিনি অত্যন্ত সহজে তাহার নিজের দরদ ও শ্রদ্ধা সঞ্চারিত করিতে শারিষ্থাছেন, ইহাই 
বাংলা-সাহিত্যো তাছ্বার সরধধাখিক রুতিত্ব । একটা যহৎ আদর্শে তাহার ধাবতী্ রচনাই বিবৃত হইয়া শিল্পের 
দিক নিছ্াও সরণ ও প্রেলজ হই উঠিরাছে। এই সরসত! ও প্রসন্থত। যে তাহার প্রক্নতিগত, রবীক্নাখের 
শদ্ছিশ্লপত্রে' তাহার প্রমাণ পাই । পচ শিল্পী হিলাবে সম্পূর্ণ ও সার্থক হুইতে পারেন নাই, তাহার কারণ 
রবীন্্রনাখ এই ভাবে ছিঘাছেল : 

“আমাদের ছডাগাক্রষে গ্রন্থকার নিজের প্রতিভা নিজে লন্ধষ্ট নহেন, তিনি আপনাকে আপনি 
অতিক্রম করিতে চেষ্টা করেন। অরুসিকের চক্ষে ঘাকা সহ্গ তাহা তুচ্ছ; গ্রন্থকার ক্ষমতাশালী লেখক 
ছইয়াও সেই অরলিকম গুলীর নিকট প্রতিপত্তি প্রলোভনটুঙ্কু কাটাইতে পারেন নাই ॥ তিনি হঠাৎ এক 
সদয় আপন প্রতিভার স্বাভাবিক গতিকে বলপূর্থক প্রতিহত করিছা তাহাকে অসাধারণ চরিত্র ও রোমহর্যণ 
দটল'বলীর মধ্যে অসহান্মভাবে নিক্ষেপ করিয্বাছেন ।” 

এই দোষ তাহার প্রায় প্রত্যেকটি বৃহৎ গদকে খণ্ডিত করিয়াছে; বে লামান্ত কয়েকটি ছোট গ্প* তিনি 
রাখিয়া গিন্নাছেন তাহার করেকটিতে আমর! শিল্পী শ্রীচন্ের সার্থক পরিচয় পাই । 


5 ১০৯ সালে প্রকাশিত “রাজ-তপন্িমীতে শৈলেশচন্র অগ্রজের পুত্তকস্থলির বিজ্ঞাপন মূত্রিত ধরিরান্েন। উষ্াতে 
প্রশান্রের প্রর-সংএহে ূর্ঘন' “বর” এই সযাষ প্রকাশিত্ত হইয়াছে । আমর পর্ববাদল' গুঁজিরা পাই নাই ; ব্রত শেষ পান্ত 
উহা প্ৰকাশিত হয় নাই। 


কমলা 
&কানাই সামন্ত 


“প্রণাম করিয়া উঠিহা পাথরের মূতির মতো স্থির হইত দাড়াইল। তাহার মনে রহিল না যে, তাহার বাণার 
উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেছে। লে যেন দেখিতে পাইল না, নলিনাক্ষ অনিনেধ স্বির দৃৰিতে তাহার 
সুখের দিকে চাহিরা আছে। তাহার বান্ধঞ্রান লু; সে একটি অন্তরের চৈতক্ক-আডায অপূর্ব দীপ্ত 
হইয়া অবিচলিত কঠে কহিল: আমি কমলা ৷’ 
নলিনাক্ষ চিনিল এবং আমরাও চিনিলান। প্রলননস্কয্ী পশ্মার অমাবন্তাঘন গৃচ গর হইতে বাত্য্যত্রাসিত 
তরঙ্গের মাদ্দোলনে তদতকশূত্ত জনহীন শুভ্র চরে যে অপরিশ্ুট জীবন এক দিন উৎশ্শপ্ত হই্থাছিল তাহার 
অক্রযৌত সৌন্দধের জ্যোতিবিভাসিত পূর্ণনুট পরিচছ আছ পাওয়া গেল । 
উন্মধিত বিশ্বলমূত্রের অতল হস্ত ভেদ করিয়া দ্বাস্ুরের নিনিমে পুরীর বিশ্বে এক দিল উঠিয়া 
আলিগছিল এফ অপ্দরী, আর-এক দেবী । সুবনমোহ্বিনী উবণী, আর নিধখিলকদ্যাণর্বপিণী লক্ষী । 
পৃথিবীর জরামরপশীল হর্যশোকচঞ্চল সামান্ট মানবের সহিত তাহাদের জাতিত্বের বা দৈনন্দিন ব্যবহারের 
কোনো সম্ভাবনা নাই। উর্বশীর সম্পর্কে কবি তো বলিবাই দিন্বাছেন, সে মাতা নষ, বন্যা নথ, বধু নহব 
ফোনে! ৃহপ্রান্থে কোলো ছিল সন্ধ্যার দীপথানি থে জালে, লক্ষাত সুখে স্্মে কশ্প্রবক্ষে আর নজনেতলাতে 
নিবদ্ধ নিশথে থে ধা বাসরশধ্যামূখে ৷ বৃদ্বহীন পুষ্প লে। নিরবগুষ্ঠিতা সে উবা। আর, বিষ্ুবক্ষো- 
বানিনী বৈকুষ্ঠেশ্বয়ী 1 তাহার অলৌকিক রূপের কোনো বর্ণনা ধৃত্ব কিনা জানি না। তাহার 
চরণকমলের লাবণা, তাহার শ্মিতনয়নের দৃষ্টি এই নিখিল আলোকে । 
সর্বনাশিলী পন্ম। সকল পূর্বপরিচন্ন ধৌত করিশ্া মামাদের নিকটে এই ঘাহাকে আনিষা দিয়াছে সে 
সামাস্ত। নারী; এমনকি, নারীও নর, হে দিন তাহাকে প্রথম দেখিলাম শৈশবোষ্ীর্ণ। লে কিশোরী, 
আপনাকে ব| সংসারকে কতটুকুই বা জানে? সেই স্বল্প পরিচরটুকু পদ্মা আপন নিরয়করুণ তরঙ্গে তরঙ্গে 
যৌত ঝরিয়া দিম্বাছে সত্য; নিশ্চি্থ করিয়া লোপ করে নাই । অর্থাৎ, কমলা রামাহ্ণবনিতা অহল্যাও 
নয়, বুগ-যুগান্তরের জড়ত্বতন্রা হইতে এক দিন কোন্‌ নরদেবের পাবনম্পর্শে জাগিয়া উঠিতেই দাহাকে 
দেখা গেল 
অপূররহশ্ঠমরী মৃতি বিবলন, 
নৰীনশৈশবে স্বাত সম্পূর্ণ যৌবন 
পুর্ন পুষ্প হ্যা শ্যামপত্রপুটে 
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিঘ্বাছে কৃটে 
এক ৰৃদ্তে ৷ বিশ্বতিসাগর-নীল-নীরে 
প্রথম উহার মতো। 


না, এ দেবী নয়, অক্ধরী নয়, নিসগসিদ্তা৷ অনৈসগিক ও অকলঙ্ক সম্পূর্ণতাও নয, এ আমাদের ঘরের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


মেয়ে, এমনকি, লাধারণ বাঙালি ঘরেরই মেকে। বহার আশা আছে, আকাজ্ছা। আছে, দু:খ সুখ 
শঙ্কা আছে, সাধৰস পন্য লংশয় সব-কিছু শাছে, রক্তমাংসের ক্কূত দেহে ধুক্-ধূুক্- ধ্বনিত প্রাণের একটি 
উৎস, প্রজ্ঞার এফটি আসন এবং প্রণঃ-স্রীতির একটি তাহ নামো অধিচ্ঠিত থাকিলে ঘা না খাকিছা 
উপায় নাই । 

এই কমলাকে তাহার ল্রন্না কোনো ছক কাটিয্বা নহ, কোনে। পূবাপর-ভাবন| হইতে নয কোনো 
নীতিশিক্ষ। দেওয়ার তুর্মর অভ্যাসে বা আরাসেও নর, স্বত:ই যে ভাবে স্থস্টি করিগাছেল বা হৃষ্ট হইতে 
দিাছেন দিলে দিলে, ক্ষণে ক্ষণে, তাহার কোনো। সংক্ষেপসায় দেওয়া! সম্ভব নয়; আর, তাহাকে 
স্কলাইস্বা ফ্েলাইয়া ফাপাইা বর্শনের বা ব্যাখ্যানের চেষ্টা। করিবে, সেও তো বদ্ধলাগল। তা হোক, 
তবু বিজ্দ্ধ বা দ্বিহ'গ্রস্থ সমালোচনার সকল আপত্তি ও সংশঙ্ধ ঠেলিতবা কমলা-চরিজের থে অনিন্দ্য 
লৌন্দর্ষ, নৌকাডুবি-গলের যে কাব্যরমণীক্থ কনা আজ আমাদের এত ভালো। লাগিতেছে ( হয়তে৷ নৃতন 
করিঘ্াই ভালো লাগিতেছে ; কারণ, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচলা তো পুরাতন হয় না, তাহাকে ভূয়ঃ স্ুয় 
আবিষ্কারের আর শেষ নাই ) তাহার সম্পর্কে দু-চারিট। বিশেষ কথার অবতারণা হযতো অনংগত 
হইবে না। হ্বদ্গত ভাব ও উপলম্ধিকে বাক্ত করিদ্বা বলাই কঠিন; তবুও চেষ্ট। করিয়া দেখিতে 
ঘোষ কী? 

ছুই বিপরীতমুখী দৃরীতে দেখিয়া নৌকাডুবি আখ্যান সম্পর্কে দুই-প্রকার আপত্তি বা অনুযোগ 
উঠিয়া থাকে। ১৩৪৭ লালের অগ্রহাঘণে, অর্থাৎ প্রায় অস্তাচলতটে আসিয়া, রবীজ্নাথ এই গল্পের 
যে কৃমিকাটুকু লিবিয্নাছেন তাহাতেই আপন সধান্ধধামিত্বের পরিচয় দিদা এই-সব আপত্তিরও আলোচনা 
করিছাছেন। কিন্ত নিজের স্বতির ওকালতি নিজের করা চলে না। সংসারনাটোর যিনি স্বত্ধার 
তিনি তো। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই চুপ করিদ্বা থাকেন; আর, কাবা নাটক কথার খিনি অষ্ট 
তাহাকেও যথেষ্ট বিনত্ন করিয়া, হয়তো প্রচ্ছঃ কৌডুককে নানা বাক্যালংকারে পাইনা, ঈষৎ আযস্মনিন্বার 
ছলেই আত্মসমর্থন করিতে হয়। 

ধাহারা। পাশ্চাতালাহিতোর উগ্র রপের রসিক, নববাস্তবতার আবিদ্ধারে উল্পসিত এবং জ্যাখুনিক 
শিক্ষাধীক্ষারর অভিনানে অভিমানী, তাহারা বলিবেন, রমেশ হেমললিনী ও কমলার জীবন লংয়া 
ভাগ্যের এমন বে লিচুর পরিহাস কা গ্রন্থের সুচন। ও অগ্রগতি, কৈ, তাহার পরিণাম তো তেমন 
ভয়াবহ হুইল না এবং সরল গ্রন্থি সহজেই শুলিহা গেল। দদ্ঘাহীন ক্ষমানৃত্ত ঘাত প্রতিঘাতনিদাক্ণ 
লর্ধনাশ হইল ন) কেন? রমেশ ও হেমনলিনীর ভাগ্যে পরিণামে কী ঘটিল জানি না (সর্বনাশ যে 
হটে নাই বা ঘটতে পারিবে না, ইহ! একর কজনা করিয়া! লওয়া যায়) একটা পুশ দীর্ঘ্বাস-ভর! 
বৈরাগাবিধুরতার পানে অথবা একটি বিধাদসন্ধ্যার অন্ধকার -অভিদূখে হয়তো তাহাদের নিস নিরুদ্দেশ 
জীবনপখ হারাট্র। গেল__ ঠিক বলা। ঘা না কিন্ত, কমল! আর নলিনাক্ষ থে পরম্পরের দ্বারা সার্থক 
হুইল, সম্পূর্ণ হইল, তাহাতে তো আর লম্মেহ নাই । কষলার যনে যে কোনে! পানি বা কোনো কলঙ্ক 
রিল না, সকল ছুখের ও সকল ভন্বর নি:শেষ অবসান হইল অশ্রবিধৌত এক মিলনের প্রভাতে, 
ইছ। এমন সুন্দর, এমন সহজ, আর এমন সম্পূর্ণ যে শিশমনোহয় স্থপকখাছ চলিলেও, আধুনিক গড়ে 
উপক্যাসে চলিবে ফি? ক্ষলত:, ইহা কি বিশ্বালঘোগা ন! বাস্তব? 


প্রথম সথ্যা কছল! 


বিশ্বাস করিবার ও বিশ্বাস করাইবার ক্ষমতা সকলের সমান নয় । জার, কবির দুখের কথাই কাড়িযা 
লই্া বলিতে হর : ঘটে যা তা সব সতা নয়। অর্থাৎ, ধাছা-কিছু বাস্তব তাই শুধু লতা নর 

বস্মজীবনে অবস্তন্তাবী পার্থকতা নাই এহন বলা হান্ব ন)। কিন্তু সেই নিশ্চিত সার্থকতাও লহজে 
ধরা দেয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনস্ত দেশে কালে, অনন্ত জীবনে, ধনের বা-চেতনার বহুসিচিত্র 
স্তরে অছ্ছলরণ করিনা, তবে হত্বতো তাহার অকুষ্টিত অগনিত সাক্ষাৎকার পাওয়া ধা। শেব প্মন্ত কিছুই 
বার্থ হনব না, কিছুই তমলাচ্ছ থাকে না, কিছুই নষ্ট হয় না সত্য ; কিন্তু এ কথার ধোলো-আ'না সত্যতা 
কেবল সমগ্রের মধো, অধণ্ডের মধো, একের মধো ॥ অন্ত ভূমিতে গাড়াইয়া অন্য চোগে দেখিলে 
শান্বাছায়ার বহু বাধা, বন্ধ বাবধান আছে। বাস্তব দৃষ্টি, বাস্তব শিল্প, বাস্মব লাহিত্য ছিন্রবিচ্ছিত্র বণ্ড 
তুলির গণনার বাস্ড ও ব্যাকুল হই! লঘগ্রের দিশা হারাম; ক্ষৃ নিত বৃহংকে, খণ্ড দিয়া অধণ্ড এককে, 
ক্ষণিক দিনা ডিরম্বমকে আবরণ করে। কিন্তু, সাহিত্য বা শিল্পের ইহাই কি কাজ? ইহাষ্ট কি বিশেষ 
কৃতিত্ব ? প্রাচা, বিশেষতঃ ভারতী ঘালল, সেরূপ মনে কনে না। দেরেশাকে আপাতদৃষ্টিতে বিদ্ধি 
ও অর্থহীন দেখা ধার, ধাহান্ধে হয়তে| অন্তান্ত রেখার বিরুদ্ধ ও প্রতিবাদী মনে হত, মনম্তে প্রলাগিত হটলে 
তাহাই একটি অপন্ধপ বৃত্ত অস্কিত করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কী? অস্রান্ট রেখাবলঘ্াবলীর সহিত 
নানা ভাবে মিলিয়া মিশিয়া অপূর্ব এক রেধাছন্দ, রপালংকার, চন! না করিয়া পারিবে কি? 

অথচ, বাস্তবে অনস্ত অবধি কোনোঁকিদ্ুরই অন্থলরণ করা বার না। লাহিতে]ও ধায় কিন! লন্দেহ ; 
তবে ইচ্ছা থাকিলে ও কৌশল জানিলে তাছারই ইশা! দেওঘা যাব । সম্পূর্ণ বৃ্টি জাকিয়া দেখাইবার 
ক্ষেত্র না থাকুক, খানিকটা বৃবচাপ বা বৃতাভাল দেখালো ধাত বৈকি এবং যে বুকিবার গে উহ্াতেই সবটা 
বুঝি লয়। ইহাকে কি অবাণ্তব বলিব? হদি বা অবাস্তব বল! ঘাষ, আপতা বলিব কেনন কবিছা? 
ঘুরোগীয় গছে, উপক্তালে ট্রাজেডিতে বেরূপ ভাগাবিপর্ঘয়ের, যেজপ যাছবে মানবে তথা মনথস্টে ও সমাজে 
খাতপ্রতিঘাতের, নিশ্চিত পরিণাম হয বধ নর বন্ধন, নব আব্মঘাত, নঘ তো ঘোর উন্মত্তা, প্রাচা কল্পনায় 
তেমন তো কিছু দেখা ধায় লা। একটি বৈরাগোর বিষাঘে, একটি আবঝ্মনিবেদনের শমরূদে একটি ক্ষার 
মাধুরীতে, একটি বর্সবিগলিত অশ্রাখারাঃ, অশ্রখৌত হালিতে ও চেতনার নিঃশব্দ সারে, এক কথায়, 
কোনো-একটা। লার্কতায় ও সমে, না পৌছিছা! কোনো বৃহৎ স্ববিই শেষ হয না। আজ্ঞান্শকুস্থলের 
কথাই ধরা দাক, পাশ্চাতা দনীঘী গোটেও যার হলের ও সৌন্দ্ের পূর্ণতাই চমতকত। পৃথিবীতে ঘাহা ভগ্ন, 
বাছা ছিচ্ ধা ধূলিকীৰ্শ, ধাহা। অম্প্ ও শৃস্ততার বলিত হইতে পারিত, জাহ শ্বর্গে কি পূর্ণতা পা আই? 
পরপন্্চাত দুরুন্কের স্মৃতি-উদ্‌ধোষের উপায় বা উপলক্ষাটাই বা কী ? মাছের পেট চিরিদা পাওয়া 
অসগবীয়! তুর্বাদার শাপও যেমন অহেতুক, আকস্মিক, পর্থ।ং বহির্জগং হটতে প্রক্ষিপ্ত একটা ঘটনা, এই 
অঙ্ুরী-উদ্ধারও কি তেমনি নয়? লে তো বটেই। তবে এগুলি হইল শুধু ছল, পলক, সীন্বল। 
ইহারই সাহাযো কালিছাল দুইটি হৃদর্ের গৃঢতদ গভীরগুম আলোড়ন ও উদ্‌্বোধ, হুইটি সন্তার 
বুঝি অনন্তবীবনব্যাপী একটি ইতিহাল, একটি বদ্ধ শাকর্ধশের কামনা হইতে প্রেম পান্থ উত্তরণের 
কল্পনাতীত আম্চর্থ কাহিনী, অতি সংক্ষেপে আর অতি স্বন্দর করি৷ প্রকাশ করিয়াছেন। জীবনকে, 
প্রেমকে, সত্যকে এডাবে বাক করিবার ক্ষমতা বাস্তবের নাই । 

হ্বতরাং, কমলার ছদখ যে ক্ষত-বিক্ষত বিধবত্ত-বিশ্রা না হইয়া পারে না, তাহার জীবন বে ছার্খায় 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


হইয়া ধাওয়াই চাই, এ কথাত আমাদের অনুমাত্র আস্থা নাই । তার পর দেখিতে হইবে, আশৈশবের শিক্ষা 
আর সামাজিক ও লাংসারিক পরিবেশ, কমল্যর মনের গঠন। কমলার চরিত্রটি বা তাহার বিক্ষাশ থে 
তাবে স্বাকা হুইন্রাছে তাহা অনেকটা অপ্রত্যাশিত, অলংগত, এটা বেন মানিয়া। লইশ্বাই রবীন্্রনাথ 
পূর্বোক্ত কৃষিকার কৈফিয়ত দি্যাছেন, '+কোলো-একছন বিশেষ মেখের মলে সমাজের চিরকালীন সংস্কার 
ছু্িবারন্বপে এমন প্রবল হওয়া অসম্ভব নর যাতে পরিচিত স্থানীয় লংবাধমাত্রেই সকল বন্ধন ছিড়ে তার 
দিকে ছুটে ধেতে পারে? ত! দিন্‌, ইহাতে আসলে কিন্তু কোনোনূপ লক্ষার বা কষুঞ্জতার কারণ নাই। 
লংস্কারদুক্ত ঘানবমন, সে এমন এক “সোনার পাখর-বাটি' ঘাহা কোলো দেশকালপাতে হ্ছ নাই, হছইবেও 
না। এককপ সংস্কারের পরিবর্তে মন্তরপ সংস্কার, এইমাত্র লন্বব। কমলার সংস্কারটি এ ক্ষেত্রে কিন্ধপ? 
বে সংস্কারে হিদালানেন্দিনী? গৌরী বলি্বাছিলেন : মযাত্র ভাবৈকরলত মন: স্থিতম্‌ । ‘আমার মন তাহাতে 
ভাবের একরসে বিচল' । মাহঘকে তো তামরা কেবল চোখ দিদ্বা দেখি না; কেবল প্মুল ব্যবহারে 
চিনি লই লা ; বুকিবিচারে লত্য হউক ছার মিথ্যা হউক, অনেকটা অনুমান করিব, অনেকটা বল্পলা 
করিয়া, অনেকটা আশা আকাক্া মিশাইত্। ও মনোভব আদর্শের প্রক্ষেপ করিয়া, ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুকে 
নিজে নৃতন করিব সী করি, এবং অবন্তই সেই চেষ্টার, সেই সাধনায়, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও নৃতন হইয়া 
উঠি। এই পদ্ধতির একান্ত সতাহিখ্যা জানিবার অন্ত কোনো উপাগ্থ নাই ; ফলের দারা, কল্যাণ প্র 
বা। অকল্যাণকর পরণামের দ্বারা জানিতে হইবে) 

ইহা কেবল আপাতদৃরিতেই আশ্চ্ধের বিষ বে, কমলা ‘নলিনাক্ষ' এই নামটিকে বীজযত্বত্ূপে গ্রহণ 
করিয়া, 'স্বাধী'-মপ একটা আইডিদার আহ্বানে, তাহার পদতলের মাটি, তাহার বাকিছু এত দিনের জানা 
চেনা, লমস্বই এক দৃদ্ূর্তে ত্যাগ কিয়া! একেবারে চেনা জানাতে ঝাপদিল। এমনই হইয়া থাকে। 
প্রা হইতে মান্থষের ইহাতেই বিশিষ্ট! । লে কেবল দেহ ও প্রাণ নহ়। বিশেষ করিধাই লে হৃদগ, মন, 
বুদ্ধি! স্বতগ্রাং তাহার জীবনে ধা-কিছু লার্থকতা, ঘে-কিছু ঘহান্‌ পরিণাম, তাহার মূলে থাকে একটা 
আদর্শের ভাবনা, একটা আইতিয়ার ইশারা, এবং তাহারই উদ্দেশে সীম সাহস, অক্লান্ত উদ্যম, অশেষ 
তাগ। ঈশা এরূপ একটা মাইভডিব্বা, দেশ’ এরূপ একটা আইতিয়া, আমাদের দেশের মেয়েদের কথাই 
বলিতে পাসি স্বামী’ তাহাদের পক্ষে এরূপই একটা নাই আল্চ্চ এই যে, ধাহা একটা ভাব, একটা 
অবঙ্ষিন্ন বা বিদূর্ত তব, বাবহাপ্রতঃ তাহাকে ছানা ও পাওয়ার লালায় কী অক্লান্ত ধর, প্রতি দিনের প্রতো ক 
ুতর্তেস্ুল ও প্রত্যক্ষ কত অশ্ব খুঁটিনাটির প্রতি কী অভিনিবেশ। বাহির হইতে যে আইডিয়া দেখে 
লে শূল বাবার দেখে না, যে ব্যবহার দেখে গে আই চিনা বা ভাব দেখে না এবং উভর়েই লমাল্‌ ভ্রমে 
পতিত হন্ব। ( এই ভ্রমের নিরসনে পাকার-উপাসনার মর্ম বৃঝা। ধায়; লে কথার বিপদ ব্যালোচনা এখানে 
স্ব নহ। আর্ট সম্পর্কে বলা বান্ব_ তাহার একটা বিগৃহীত” বক্তব্য আছে, স্বপ আছে তেমনি আছে 
আধার বিষূর্ত ভাব, রগ, ছন্দ, সুর; উভরেরই উপযোগিতা! এবং পূর্যাপরসত্বদ্ধ যে বোঝে সেই বোঝে 
বিদৃত্ত রসের বিগ্রহ ত্বী আর্ট জিনিসটা কী ।) 

কাছেই, হিন্দুর দাস্পতাজীবনের হে আদর্শ হরগৌরী-রূশে বা রামসীতার জীবনে দীপামান_ থে 


conerete ॥ দ্িগ্ৰহ শবটিক্ষে বিশেষ্শরপে ব্যবহার করিতে অভ্যাসের ৰাখা আছে। 


প্রথম সংখ্যা কমলা 


আদর্শের অহুশীলনে পরস্পর শ্রদ্ধা আছে, নীতি গাছে, পূজা আছে, অন্থনিছিত দেবদ্ধের সন্ধান ও পরিপূর্ণ 
আব্নিবেদন মাছে, তাহাকে দূল-ইন্রিয-প্রতাক্ষের প্রমাণে বা দৈনন্দিন দরীবনের পূলিলিপ্য চন্মবেশ-চেত় 
অলীক ও অহেতুক বলিয়। উড়াই দেওয়া বান্ব না। পতিজ্রতা সভীব প্রেমের সামনা, একাগ্রতার 
শক্তিতে, পুরুষের অস্বরে শিবদ্বের তথা দেবদ্ধের উদ্বোধ সম্ভব ॥ কারণ, দেসত মনথুপ্রত্থেরট অন্মলিহিত 
বন্ধ। তাহা নি এ কজন। বা আকাশকৃস্থম নয । এই উজ্জল মাদৰ্শ এবং তাহাতে সরল স্বশচ সবল 
নিষ্ঠা কমলার ন্বন্তরে ছিল। সর্বশরীরে সঞ্চারিত রক্তের প্রবাহেই ছিল। নান! পরস্পরবিরুস্ধ প্রভাবে 
ও শিক্ষান্ধ। নাগরিক ভবীবনেত ভজিমতার, ইহা নষ্ট হয় নাই । মাতুলের সংসারে অনাদবে মান্তধ হইয়াছে 
সতা, কষ্ট সহ্য়াছে, ক্রেশ করিত্নাছে, তাহাতে চক্গিত্রেত্র দৃঢ়তা বাড়িয়াছে। ব্রত লইঙ্আা ভোরে দখল 
শ্বহত্তে মাটির শিব গড়িয়া পৃজ। করিয়াছে তখন এক অপন্তপ ভাব তাহার মনে ন্বাগিয়াছে। স্তন্ধ হই 
কোনো! সন্ধায় কথকের মূখে রামায়ণকথা, পুরাণকথা শুনিহাছে লে দিন, অস্যরের লিলিনেষ দিতে এক 
অলৌকিকের শাক্ষাৎ তার লিলিঘাছে। মন্তনিহিত সেই শিক্ষা, লেই শ্প্র, লেই বিশাস ও সেই 
নিষ্ঠা লইছা মাস্তদানোৎ্ছুক পরিপূর্ণ নির্তরে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছে, লক্জাযয় বে শ্বানীকে দে 
বালররাজ্রের হাক্সালাপ পু'পগন্ধ স্বিদ্ধোজ্জলদীপালোক এ-সকলের মধ্যে চাহিয়া দেখে নাই-_ বিন্ধ, 
তাহার অন্তরে খাকিঘা দার-একছন নিনিবেধ ছুটি চোখে মারতি ছালাইর। দেখে নাই তাহা কে বলিতে 
পারে? 

যাহা হউক, বড় বহিয়া গেল এবং কুলগ্রালিনী পদ্মার তরঙ্গতাড়নে দুটি দিগ্স্রষ্ট আরীবল দুই দিক 
হইতে ভাসির। নির্জন চরে আসিঘা মিলিল। বগলের হিসাব অনাবন্তক ; মনের দিক দিঘা কছলা তখনো 
বালিকা, পরিপূর্ণ নারী নব, বর্ষণ-ভরা মেঘের মতে! হৃদয়ভারাবনত। রমনী নয়। ইহার পর ন্বপা'যের পর 
অধ্যাহে দেখিতে পাই এই অলভিজ্ঞা। বালিকা, স্বামী-বোধে, সহজ সরল বিশ্বাসে, কিভাবে দ্বধাগ্রস্ত € 
অন্ত-মন্ক্ক রষেশকে দার করিতে গিয়াছে জবার কিভাবে বারে বারেউ বাধা পাইয়াছে। তাই, রবেশের 
সহিত তাহার সম্পর্ক ক্ষণে-ক্ষণে-সংশদ্বাবিষ্ট এক-প্রকার বন্ধুত্বের পর্ধান্বেই খাকিঘা শি্বাছে : স্ুত্তিচায়ী 
পথিকের মতো! লে ধে কোথায় আছে, কোথায় চলা-ফেরা করিতেছে, কমল তাহা ভালো বুঝিতে পারে 
-নাই। একটা কোনো আদশ মনে খাকিতে পারে, কিন্তু বাহিরে তাহা রাবিঝার ঘোগা একটি যেদীও 
চাই; তার পর নাহয় লাধনাহ ও আরাধনা বিগ্রহে প্রাণগ্রতিঠ করা ধাইবে। বর্ধণক্ষুক্প নিবোধ বল্গরী 
দেখি, খড়খড়ির ফাকে দোতলার আপিল-ঘবেও প্রবেশ করে এবং অপিকর্তাকে স্বিরাহনে লা পাইছ! তাহার 
অধিকৃত সুধিখানার পায়৷ ছড়াইয়া উঠিতে চায়, কোন্‌ দিন আচমকা এক-গচ্ছ দুল ছুটাইযা ডাহাকে 
হতঘুদ্ধি করিবার হয়তো চেষ্টা যদি না ইতিমধো বেচারি খরধার, কাচিতে কাটা পড়ে। শান্রকারর! 
ধাই বলুন, মাছুযের হর এমন শুকৃনো। কাঠের খুটি জড়াইয়া উঠতে পাবে না)। অন্ত একটা সংবেদনশীল 
ভদহের প্রয্োছন হয্ব। লেই হৃদক্ষের একটা স্বীকৃতি, একটু আভিমুখা, খানিকটা প্রশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। 
রষেশের নিট কমলা তাহা পাদ্ধ নাই । বত্টুকু পাইয়াছে তাহাও ক্ষণে ক্ষণে দ্বিধায় লংশয়ে ও নৈতিক 
নিষেধের মালিতে খণ্ড, ছিত। অথচ, মা বলিঘা, মেঝে বনিদ্া, ভগিনী বলিহা, ঘে কেহই কমলাকে একবার 
স্বীকার বায়িবা লইছাছে তাহারই কাছে তাহার আস্মদান ও হৃদন্বদাল কত লহ লে জানে উমেশ-ছেলেটা, 


জানেন পশ্চিম জঞ্চলে॥ খুড়ামহাশর, জানে ভাহার ছেয়ে শৈল । এ ক্ষেত্রে দান্মবিস্বাল ও ধেই বিশ্বাস” 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


লূত দচতারও বে অভাব নাই তাহার প্রমাণ সে দিয়াছে রমেশকে, গাজিপুরে বসবাসের সংকল্লে ও 
উদ্েশের অত্যাগে । 

গািপুরে আসি শৈলজই বন্ধুত্বে ও শৈলজার প্রেমতণ্ ছদদ্ধের সংস্পর্শে কমলা প্রথম সেই বুঝিল 
নিজের জীবনের বার্থতা ও শৃদ্ততা, পক্থার চরেরই মতো-_ তাহাকে বেষ্টন করিক্বা নিশিদিল জীবনপ্রবাহ 
বহিভেছে, সে তৃধিত ; তৃণ নাই, ফলশন্ত লাই, কোনো শ্রিত্লের পদপাত লাই | অথচ শৈলজার 
জীবন কতই ভিন্ন, নারীজীবনের চিরকাক্কিত তুখে সুখে কতই পরিপূর্ণ । দূর কক্ষে বা অঙ্গনে বে 
পদক্ষেপের বার্তা আর কেহ জানিতে পারে না শৈলছার উৎকর্ণ হুদ কেমন করিয়া তাহা জানিতে পার, 
খেল সে তাহার নিতা-হান্দোলিত হৃদয়েই শড়ে॥ বঞ্চিত জীবনের, যৌবনের, নিঃশস্থ হাহাকার লইয়া 
এত দিনে কমলায় বৃতৃক্থ নামী তাহার স্তরের গোপন অন্তরে সুপ্তি ও স্বপ্র হারাইহা সম্পূর্ণই জাগিয়া 
হপিল। কে তাহার আপন জন ? নে কি এই মান্ুধ যে তাহার কাছে থাকিছ্াও নাই । সে কি এই 
লোক ধাহার শিক্ষিত মনের ঘুক্তিবন্ধ ভাষা, “হদি' 'তবে' ইত্যাদি শ্যারের সুত্র, নবপ্রণন্বের প্রথম চিঠি, 
উলঙ্গ! তে! বুঝিতে পারে নাই, আর কমলা বুষিত্বাছে যে দিন, আকস্মিক ঘটনায়, বুবিয়া লক্জায ত্বণার্ 
আব্মবিকৃকারে মাটিতে মিশাইতে চাহিষ্বাছে । 

লক্ষাত্র্ট কুড়ানো একখানা চিঠিতে মার-এক দিন আর-এফটণ ঝড় বহিযা গেল। আকাশে নয়, 
আরণো নার, তরঙ্গ-উত্তাল পদ্থাবক্ষেও নর, কমলার অনাথ জীবনের উপর দিয়া, কমলার নবজাগঞ্রক 
নারীত্বের পঞ্জর ডের করিক্বা, তাহার সকল মধ ও ্বপ্র জীর্ণ দীর্ণ পত্ররাজির মতো দিগ.বিদিকে উড়াই 
ছড়াইধা। অবশেষে কমলা হখন সংজ্ঞা ফিরিন্না পাইল, গৃত্যুর কবল হুইতে প্রাণপণ বলে জাগিয়া উঠতি 
যেন নূতন এক জীবন পাইল, তাহার নৃতন জন্ম হইল। পল্লাগর্ত হইতে এক দিল প্রভাতে এক 
কিশোরী উঠিবাছিল, গঙ্গাতটে এক রমণী আলির গাড়াইল আজ সন্ধ্যামুখে__ 

“কমলা আসন অন্ধকারের সম্মুখীন সেই অন্মগামী দুধকে প্রণাম করিল | তাহার পরে মাথায় গদ্বাজলের 
ছিটা দিয়া নবীর মধো কিছুদূর নামিল এবং ছোড়কয়পুটে গঙ্গান্থ ছলগণ্ডষ অঞ্জলি দান করিছ ছল 
ভাসাইয়া দিল। তার পর সমস্ত গুক্ঞলদের উদ্দেশ করিস প্রপাম করিল । প্রণাম করিয়া মাধ! তুলিতেই 
আর-একটি প্রপমা বাক্তির কথা লে মনে করিল। কোনো! দিন মুখ তুলিদ্না তাহার মুখের দিকে সে চাহে 
নাই; ধখন এক দিন রাতে লে তাহার পাশে বলিয়যছিল তখন তাহার পায়ের দিকেও তাহার চোখ পড়ে 
লাই। বালয-ঘরে অন্ত মেয়েদের সঙ্গে তিনি যে ুই-ঢারিটি কথা কহিত্বাছিলেন তাহাও সে বেন ঘোমটার 
মধ্য দিয়া, লক্ষার দধা দিনা, তেমন হুস্পই শুনিতে পায় নাই। তাহার সেই কণ্ঠস্বর স্মরণে আনিবার 
জন্ত আজ এই জলেন্স ধারে দাড়াইযা সে একান্তমনে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনো! মতেই মনে জলিল না।' 

ইহা নৃতল জয় নহব তো কী? পুরাতনের তর্পণ সারিয়া। পুরাতলকে শেষ প্রণাম ছানাইবা, কমল! 
তাহার নিকট বিহার লইল। না, সে আত্মহত্যা করিল না। তেমন আশাহীন নন তার হৃদয়, তেমন 
মেুদ শুহীন দুর্বল চরিত্র নয় তার । কুহ্বমন্থকুমার যদিও কমলার রূপ ও কাস্তি, বন্ছলায় তার গুড় অন্তর। 
এই সন্ধাহ যে একলক্ষা অভিসারে সে বাহির হইয়া পড়িল তাহাতে মনে পড়ে রধীশ্বনাথেরই কলিত 
লদ্ধাসতীর বর্ণনা 

“একটি সোনার-চেলি-পরা। বধূ জনন্ত প্রাস্তত্বেত্ব মন্যে মাখার একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে ; 


প্রথম সংখ্যা কমলা 


ধীরে ধীরে কত শতগছ্শ গ্রাম নদী প্রান্তর পৰত নগর বনের উপর দিযে যুগ-দুগান্তরকল সমস্ত পূথিবী- 
মণ্ডলকে একাকিনী ন্লাননেত্রে মৌনদুখে শ্রন্তেপদে প্রদক্ষিণ করে আগছে। কোন্‌ আন্তহীন পশ্চিমের 
দিকে তার পতিগৃহ !' 

মনে হয, কমলাও বেন তার দৃষ্টপূ্বস্বীর সন্কালে শতবার পৃথিবী-প্রদক্ষিণের শক্তি বিশ্বার ও বৈধ 
রাখে । কারণ, চিরতুঃখিনী বৈদেহী খেমন বলিপ্বাছিলেন_ 

তিষ্ঠেক্পোকা বিনা হর্ষ: শঙ্তং ব| সলিলং বিনা। 

ন তু রামং বিনা দেহে তিঠেং তু মম ভীবিতদ্‌ ৷ 
তেমন ঝমলা ও যে বলিতে পারে; স্বামীকে না পাইনা, তাহারই চরণে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন না করিছা, 
লে বাচিবে কেন! 

ঘাহা হউক, ইহার পর হইতে শুরু হুইল কমলার একাগ্র সন্ধান, কমলার একনিষ্ঠ তপশ্চর্যা। সে 
সন্ধান বহির্জগতের পথে পথে নছ বটে, লে তপস্যা নগর পাচ দিক্কে পৰাপ্রি জালিম্বা, তবু তাহার ক্ষদুত। 
তীব্রতা ও সিশ্ধিদ![খগিনী শক্তি কিছুমাত্র কষ নগ্ঘ। বাহিরে তাহার তেমন পরিচছ্জ নাই, অন্তরে তাহা 

হত সন্ধার ও গাগ্রত চেতনার আকর্ষণে হালন প্রেমাস্পদকে মাপনি টানিতা। মানিছাছে। একটির 
প্র একটি বে-সব ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে কেবল চোখের দেখাতেই তাহ! কাকতালীঘবং মনে হইতে 
পারে, বস্বুত: কি তাই 1 অন্থরের মাহ্ৰ!নে বাহির হইতে সাড়া আদান করিছা লওয়া, মাঝ্মার শক্তিতেই 
আন্মাদকে লাড করা, এমন তো। সংসারেও ঘটি! থাকে বহ ক্ষেত্রে বহনের জীবনে । আর, সার্থক 
স।হিত্য ্বরি__ লেখানে তো। অবাস্তরকে আকশ্থিককে মা্িককে লই কারবার নস; না, অমত) 
কল্পনার কোনে। এলেকাই নাই; সৱার উদ্দেশে সত্তার খাহ্বানে ও লতোর জোরে এন্ধপ না ঘটিয়া 
পারে কি? 

“নলিনাক্ষ' এই পুণা নামটি কানের ভিতর দিয়া কমলার “মরমে পশিহাছিল' । প্রথম ধে ভাবে সে 
স্বাবীকে দেখিল, নিষ্পলক দৃ্ীতে, লর্বদেহমনে ঝুকি নেত্রময্ হইয়া, তাহার বর্ণনটুকু তুলিঘ। লা দিলে 
কমলাকে সম্পূর্ণ জাল! যাইবে না 

"কমলার নিশ্বাস প্রবল হুইন্থা তাহার বুকের মধ্যে কষ্ট হইতেছিল। বিঙ্ষৃ বঙ্ষকে শান্প করিবার 
জন্য তাহাকে সেইখানে বশিছা পড়িতে হইল। * হুগ্তকারের ভিতর হইতে বেপধুমতী কমল৷ নলিনাক্ষের 
মুখের দিকে এবদৃঙ্রে চাহিয়। রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার ছুই চক্ষে দল বালিতে লাগিল। 
তাড়াতাড়ি অল মুছিয়া ফেলিহ। সে তাহার একাগ্র দুর দ্বার নলিনাক্ষকে যেন মাপনার মস্বকরণের 
গভীরতম অভান্তরদেশে আকর্ষণ করিদ্ধা লইল। ওই-থে উন্নতললাট ত্তন্ধ মুখধানির উপরে দীপালোক 
ছি হইয়া পড়িয়াছে, ওই দুখ ধতই কমলার অশ্বরের মধ্যে মুত্রিত ও পরিশুট হইরা উঠিতে লাগিল 
ততই তাহার লমন্ত শরীর হেন ক্রমে অবশ হুই চারি দিকের আকাশের লহিত মিলাইঘা যাইতে লাগিল; 
বিশ্বজগতের মধ্যে আর-কিছুই রহিল না, কেবল ওই শালোকিত মুখখানি রহিল, ঘাহার সন্মুখে রহিল চেও 
ওই মুখের সহিত সম্পূর্ণভাবে সিশিয়া গেল ।' 

যোগী ও সাধকের! হন্ছতে! ইহাকেই ভাবনমাধি বলিবেন। ইহাতে কেবল বাত্মবতা নাই, আছে 
অপরিমেয় ও অনির্বচলীয় সত্যতা । ইহাতে বুঝিতে পারি, কমল। অলংখা সাধারণের অন্যতম মাত্র নয়) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ধ 


লে বিশেষ একজন, যাহার তুলনা পাওয়া দৃশকিল। সে পরাবলস্বিনী আত্মবিস্বা আশা* নর, হাহার আতি 
ও বেছছনা। দেখিদ্বা মনে পড়ে বৈষ্ণব কবির উক্তি: শিশিরের জতা-ছেল বিনি বলক্ছনে উঠইতে কত 
করুসাধ। কমলার পরিপীম ত্যাগের শক্তি আছে বলিয্াই পরিপূর্বভাবে গ্র€ণেরও সামর্থ) ও সৌতাগা 
আছে। ঘখন লে ডাবিল, হেমনলিনী বালিয়া ললিনাক্ষের রনী হইবে, তখন তো ব্যাকুল ভাবে ছাহাকার 
করিয়া উঠিল না, আশাডিছহদত্থা হইরা মৃদ্ধিত হুইল না, নলিনাক্ষকে হেমনলিনীকে বা নিজের ভাগ্যকে 
ক্ষিণ্ডের মতে। হৰয় বিকার বা অভিশাশ দিল না, সে আপন অবিরল-অশ্র-কলড্কিত দুখখালি উধেব” তুলি 
প্রাথনা জানাইল : নামি কোনো কানন! গনের মধ রাখিব না। ‘কেবল পেবা করিব । দত দিন জ্বীবন 
আছে কেবল সেবা করব । আর কিছু চাহিব না, চাহিব না, চাদ্বিব ন।। 

“রাতে দুই তিন বার খুৰ ভাচিঘ্া গেল । ভাড়িবা মাত্রই লে মত্্রের মতো নাগুড়াইতে লাগিল: আমি 
কিছুই চাহিব না, চাহিব না, চাহিব ন।। ভোরের বেলার সে বিদ্ধানা হইতে উঠিছ্বাই ছোড়হাত করিয়া 
বলিল এবং সমস্ত চিত প্রয়োগ করিয়া কহিল : আনি আষরণকাল তোমার সেবা করিব, আর-কিছু চাহিব 
না, চাহিব না, চাহিব না।' 

হেমনলিনীকে কাছঘনো বাকো। লে আম্দীহ বলিব, বন্ধু বলিয়া, গ্রহণ করিতে প্রন্থত হইল এবং প্রন 
মুখে সুত সংসারের শত কাছে ফ্রিতে লাগিল। পরিপূর্ণ চাবে আত্মনিবেদনের সদুর্ণভ শক্তি তাহার 
আছে; বৈষ্ণবী ভাবাছ বলিতে গেলে তাহার প্রেম যে কক্ষত্রীতি-ইচ্ছা', আত্মনখ-ইচ্ছা। নয) 

এপ নিখাদ লিধলঙ্ত প্রেম বার্থ হইতে পারে ন৷। কমলার প্রতি ও পূজার লক্ষ্য ঘছি নলিনাক্ষ না 
হইয়া আর কেহ হইত, ঘটনা বছি এ পথে না গিষ্া অস্ত পথে ধাবিত হুইত-_ এসকল প্রশ্ন অবান্তর । 
আমর! পূর্বেই বলিঙ্বাছি, সংসারে অনেক অবাস্তর, অপংগত, প্রক্ষিপ্ত ঘটন। ঘটে ; কিন্তু অনন্ত জীবনে সব 
কিছুই একটি সুলংগৃতিতে গিত উন্তীর্ণ হয় । এখানে থাহাকে কোলাহল বলির! মনে হর তাহাও 
অপরিসীম এক সংগীতের অংশবিশেষ ; এ লোকে বা লোকান্তরে একটি সমে পৌছিলে তাহার অর্থ ও 
হুম বুঝা ঘাইবে । থে জীবন আছ ভগন ও খও বলিয়া মনে হইতেছে সেও জানি অস্ত গণ্য ঘটনা- 
পরাপরার, অন্ত অভের উপায়ে ও উপকরণে, এক দিন নীল শুন্তে একটি গুদের শেভার ও গৌরবে 
জাগিয়া উঠিবে, একটি অটুট সুন্বর খিলানের অবকাশে সেই অনন্তকেই যেন একটি ক্রেমে বধিয়া আমাদের 
গোচর করিবে) সুতরাং, অক্রক্ূপ ঘটনায় কমলার জীবন হন্বতো অন্ত জল ধারণ করিত, কিন্তু স্বরূপের 
বল হইত না এবং তাহার দ্ছান্ুস্থিত সার্থকত। কেহ ঠেকাই্থা রাখিতে পারিত না। 

ধাহা হউক, অমুকুল ভাগোর প্রসন্তস্থিত দৃষ্টিতলে ক্রমে কমলার দীবনলভা একটি 'রাডা-মুইল', 
একটি ‘প্রেমের মজরী' জাগিয়া উঠিল । প্রশম স্বামী-সন্দর্শনের অনিবচনীহ উপলব্ধির শেষে কৃমলা। ঘখন 
সন্ধিৎ ফিরিন্ন। পার তাহার সমস্ত প্রাণ মন ভরিয়া! দিদ্বাছিল। একটি বিদুপ্ধ বিশ্ব়। লেবার অধিকার প্রথম 
লাভ করিবার পরে থে দিন লে নলিনাক্ষের এক-জোড়| খড়ম আবিষ্কার করিল, “তাড়াতাড়ি সেই 
খড়ম-আোড়াটি তুলির! লইয়া! কমলা মাখার ঠেকাইল এবং ছোটো শিশুটির মতো বুকের কাছে ধারনা 
অঞ্চল দিয়া বার বার তাহার ধুল। মুদাই দিল’, সে দিন কি আপনার অন্তরে এক স্বামী-সোহাগিনীরও 


২ চোখের বালি। 


প্রথম সখ্য! কমলা 


লাক্ষাৎ সে পাইল না? পরে আর-এফ দিন, নলিনাক্ষের ঘরের কুলুঙ্গিতে প্রকৃত গোলাপ সাজাইয়া, স্বহস্তে 
তাহার শহ্যা, পাতিয়া, সহল। নলিনাক্ষের পদশব্দে চফিত হইয়া ‘অঞ্চলে মুখ বলিয়া লক্জার একেবারে 
মাটিতে মিশাইতে চাহিল’ বখন, তাহার ওই মধুর লজ্জায় নিজের কাছেও নিছে সে ধর পড়িল, আর 
অন্স.একজনের কাছেও কিছুই তো লুকাইয়া রাঙা গেল না। (পুজ্ঞারিনী উমাও কিভাবে দীরে দীরে 
এক দিন আপন আরাব্যের প্রিরতমা ছইয়া উঠিাছিলেন, কালিষান সে কাহিনী বর্শন। করিষ্বাছেন। ) 

অবশেধে সকল দ্বিধা সংশন্ধ সংকোচ শস্কা সবলে পরিহার করিয়া, বাহজ্রান হারাইস্কা, অস্ত্র একটি 
ট5তস্-আভাব অপরপ-দীণ্তি-ষভিতা। হইয়া, যে দিন নে অপ্তষ্ঠিত আনলে ও অনুষ্ঠিত স্বরে বলিতে 
পারিল “মামি কমলা”, সে দিন তাহার সকল আবরণ ঘুচিল এবং তাহাকে নিঃশেষে চিনিলান। “মামি 
বদল’ এই ছুটি কথাই ধখে্ট। অতল অকৃল বিশ্বসদুত্রের পঞ্চ ত্যাগ করিয়া, সলিল ছেদ করিয়া, 
তরঙ্গ-আক্ষেপের উর্ধে ভাবের ও জপের আস্রাল অপরূপ একটি পক্ু। একাগ্র চেতনার নিবাত নিষধম্প 
একটি শিখ।। ‘আমি কমলা'। এই ছুটি কথা বলিতেই কমল৷ ব্বাপনার নকল শক্তি সংহত করিঘাছিল: 
ইহার 'পরেই তাহার আপনার কঃ$্বরে তাহার যেন ধ্যানভঙ্গ হুইবা গেল, তাহার একাগ্র চেতলা বাছিরে 
ব্যাপ্ত হইল ।-.. তাহার সরাঙ্গ কাপিতে লাগিল, মাথা নত হইবা গেল... নড়িবারও শক্তি রহিল না, 
দাড়াইয়! থাকাও যেন অসাধ্য হুইঘ্বা উঠিল ।... নলিনাক্ষ আস্যে আস্তে তাহার হাতটি আপনার হাতের 
উপর তুলিয়া লইয়া কহিল : আমি জানি তুমি আমার কমলা । এসে ছামার ঘরে এসো । উপাসনা-ঘরে 
তাহাকে লই গিয়া তাহার গল!য় কমলার গাথা সেই যালাটি পরাইঘা দিল এবং কহিল : এলো দামন্া 
তাহাকে প্রণাম করি ॥ দুইজনে পাশাপাশি হখন সেই স্বেত-পাথরের মেদের উপরে নত হুইল, জানাল 
হইতে প্রভাতের রৌদ্র দুইজনের মাথার উপরে আসিরা পড়িল ।" 


আমাদের আলোচনা এইখানেই শেখ করা গেল। হেন্তুপ সংক্ষেপে গুছাইঘা বলিবার ইচ্ছা ছিল, হয়তো 
তাহা সম্ভব হ্য় নাই। রবীশ্র-হচনার নালা অংশ সংকলন করিবার লোভও সংবরণ কর! ঘাস্থ নাই । 
অথচ আগাগোড়া গল্পটি উদ্ৃত না করিয়া উহার সকল লৌন্দ্ধ কেহ কি বুঝাইতে পারিবে? উমেশ 
ছেলেটা, উমি, ঘে কচি হাত-ছুটিতে ঢল্ঢলে সোনার বালা ছুটি পরিয়া হাত খুরায় মার বলে ‘মাসি গ-গ 
গেছে', তবে দুধ খায়, শৈলছ!, হেমনলিনী, পুত-গরবিলী ক্ষেমংকরী, পশ্চিম অঞ্চলের খুড়ামহাশয়, বৃদ্ধ 
অহদাবাৰু, যোগেন্স, হাহার শশষ্টব্ৃত্থে আর সহৃদ্ধ অধৈর্ধে প্রা অতিপরিচিত জনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে 
লাইতেছি, গোর! উপজ্ঞালের পাহবাবুর শহোদর-হেন অক্ষ, নবীনকালী, ধার ছেলের কাছে ছু মাস অন্বর 
লাট-পাহেবের চিঠি আলে এবং যাহার হুকুমে কত লোকের ফাপি হইফ্ছে__ গ্রতোকটি চরিঘ আপন 
অনন্ত স্বভাবে বা প্রকৃতিতে আমাদের জানা ও চেনা হইন্বাছে। ( অবশ্য, কমলার মতো! ধীরে ধীরে 
আপনার ব্বকলঙ্ক স্বরূপ সম্পূর্ণ উন্মোচন করিছা আর-কেহই আমাদের বিস্মিত দূর সন্মুখে দাড়ায় নাই । 
=ংলারে অধিকাংশ মাহুবের স্বভাব* শুধু জানা যায়; স্বন্বপে ছুটি! ওঠে লক্ষের মধ্যে বুকি একছলই । ) 

রমেশ? তাহার কথাও স্ুলি নাই । নৌকাডুবি গল্প লইৰা পাশ্চাত্যলাহিভারসিক এক পক্ষের 


৩ ব্মংপৱিগত দার্শনিক অর্থ ধরা হয় লাই । 





বিশ্বভারতী পত্ৰিকা দশম বধ 


মনে খে আপত্তি উঠিতে পারে, আমর! এ প্রবন্ধে তাহারই কথস্ি্। আলোচন। করিয়াছি। অন্ত 
করণহৃদ পাঠক, বিশেষতঃ পাঠিকা, মণ্ডলী, অস্থবোগ করিতে পারেন, রমেশ ও হেষনলিনীর জীবনের 
এ বার্থত৷ কেন? রবীন্দ্রনাত্ধের মলে কি দ্যা নাই ? তা, আছে বৈকি । লহিলে, রমেশের নিকট 
কমলার শেধ-বিদা্-গ্রহণ দৃশ্তটির অবতার! তিনি করিতেন না। সেই সাক্ষাতের আরস্তে ও শেষে 
ভূমিষ্ঠ প্রণামের ছারা কমল! নিজের দিক হইতে সকল ক্ষোভ ক্ষতির চিহ্ন যুদ্ধিত্বা দিয়াছে, লকল এপরাখের 
"পরে ক্ষমা বর্ষণ কররিরাছে। ( স্বরংবরসভাৰ ঝথাছনদ্দিনী নুদর্শনার এক-একটি প্রশামের দ্বারা এক-একজন 
নরপতির নিকট হইতে বিদায়-গ্রহণ, লহলা মনে পড়ে বৈকি । অবন্ধ, বাছ সাদৃক্কের বেশি কিছু আশা 
ঝর! যায় না। বরং আর-একটি কথা মনে পড়ে, কোনো সাহিত্যে যাহা পড়ি নাই, শাস্বে থাকিতে পারে, 
তাহার উপযোগিতা সম্ধদয় সমজ্ছার বিবেচনা] কয়িত্রা দেখিতে পারেন | বিজহ্কক গোস্বামী বলিয়াছেন : 
ইঞ্ইলাধনার পথে অনেক-কিছু দেখিবে, অনেক-কিছু উপলব্ধি করিবে, প্রত্যেককেই প্রণাম করিবে, 
কিছুই নিছে হইতে গ্রহণ করিবে না, তোমার ইঃ আপনি, তোমার অন্তরে ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ) 
ভূমি প্রণামে নত হইয়া কমল! মুক্তি দিয়াছে, মুক্ত হুইম্থাছে। ইহার পরেও রমেশের আপনাকে 
খুদিয়। পাইতে সময় লাগিবে লতা, হয়তো এ জীবনে তাহার লম্পূর্ণ সার্থকত। না’ও মিলিতে পারে, তা 
বলিব চিরলীবনের জস্ত বার্থ হইবে কেন? তা ছাড়া, সার্থকত। ও নখ এক নছ। সাধারণতঃ ঘাহাকে 
সুখ বল বা তাহাই সার্থকতা নয; সার্থকতাই সুখ এ কথা সত্য বটে। সেই সার্থক্ডার অধিকতর 
সন্ভাবন। হেমনলিনীব অন্তরে আছে; তাহার মহত্ব কিছু কম নর্ন ; কেবল প্রতিকূল ঘটনা-থাতে, বছ 
দিকের বহু কুতিমতার অবরোধে ও আবরণে বিষ, জান । তাহার প্রেমের নিষ্ঠা, তাহার অন্তরাত্মার 
বল সামান্ত নর) সে যে ব্যর্থ হইবে, আপন সা মন্থন বরিষ্থা আপন হুধা আহরণ করিতে পারিবে না, 
এরূপ কল্পনা করা ধাত না। হয়তো অন্তকেও সার্থক করিবে। 

হেমনলিনীর দুখ অনেকটাই রমেশের স্থ্ট। রযেশের ছাঁখ ও আপাতবার্থতা তাহার নিজের 
স্থক্টি । মেটারলিম্, তাহার একটি লেখার বলিদাছেন, প্রশ্রাবান্‌ সাধুবাক্তির সন্নিহিত দেশকালের 
সীমানার কোলে। রেডি ঘিতে পারে না। রমেশকে তো প্রজ্ঞাবান্‌ বলা বার না- সে কখনোই 
আপন মনকে আপনি ছানিতে পারে নাই, জানিতে চাহে নাই । অঙ্গরাগ, আসক্তি, বিধা, সংশক্_ 
পরস্পরবিরুদ্ধ নানা ভাবের আন্দোলনে কেবলই কেন্্র ছারাইছ্া, সত্যের সাহস ও চারিত্রিক খবছুতা 
ছারাইয়া, অসহারের মতো ভালিত্বা। গিয়াছে ঘটনাশ্রোতে । কাছিনী উপস্থিত যেখানে শেষ হইল 
তাহার পরে সে যে সন্থিৎ পাইবে লা, আপনাকে পাইবে না, পকল আঘাত সকল ছু:খ বৃধা হইবে, এ কথা 
কে বলিল? এবং আপনাকে পাইলেই সব পাওরা ঘাইবে। 

কমলা-চরিজের সহিত রবীন্দ্রনাথের অন্ত করেকটি চিত্রস্থতীর তৃুলন! লোভনীর লন্দেহ নাই । চোখের 
বালির বিনোদিনী ও আশা, ঘরে-বাইরের বিষলা, চতুরঙ্গের দামিনী, শেষের কবিতার লাবণ্য, সব শেখে, 
যোগাযোগের কু বা। কুষুদিলী__ এই ক্ষতি নাম কূপ চরিত্র স্বত:ঃই মলে ভাসিত্বা উঠে। উপমান ও 
উপমেরে তুলনাট। পাঠকেরা নিছে লিজে সারিত্বা লইবেন। কার্থকারী সম্পাদকের ক্রকুটিভয়ে এইখানেই 
ক্ষান্ত হওয়া গেল। 


স্বরলিপি 


আমি হ্বদয়েতে পথ কেটেছি, সেথায় চরণ পড়ে, 
তোমার সেথায় চরণ পড়ে । 
তাই তো আমার মকল পরান কাপছে ব্যথার ভরে গো, 
কাপছে থরোথরে ॥ 
বাথাপথের পথিক তুমি, চরণ চলে ব্যথা চুমি_ 
কাদন দিয়ে সাধন আমার চিরদিনের তরে গো 
চিরজীবন ধ'রে ॥ 
নগ্ননজলের বন্যা দেখে ভয় করি নে আর, 
আমি ভয় করি নেআর। 
মরণ-টানে টেনে আমায় করিয়ে দেবে পার, 
আমি তরব পারাবার। 
ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে বইছে আজি তোমার পানে__ 
ডুবিয়ে তরী ঝাপিয়ে পড়ি ঠেকব চরণ-'পরে, 


আমি বাঁচব চরণ ধরে ॥ 
কথা ও স্বর : রবীশ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : প্রীন্ৃধীরচন্ত্র কর 
সাসা] নানা ন্পানা -সাছুসা-া রসা না সা 
আমি হৃদ কেশ তে * প খু কে* টেডি 


I সনা সা-রজ্ঞা । জ্ঞরা জ্ঞান I রা রা -জ্ঞা মাপা-ধপা] 


যে থা শর, চ*ৎ রণ. পড়ে তোমা *র. 

I “মা ম্ঞা রা 'জ্ঞা-রদ্জা ] রা সা I 
সে থা* ভগ পড়ে 

I মা-পাপ৷ পা পাশ. I পধা *্পা-মা ) অগা মা | 
তা ই তো আ যা বৃ সং ক ল্‌ পু” রা লু 


CJ 
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শসা জা 
* পা মি" 


সর্না সা 
তু" মি 


ধা পা (ধা) )-মা I 
চু মি 


হা পা I 
আ মা 


প্রথম সংখ্য স্বরলিপি 


I সপা পা পা পা -মা [ পণাণা শধা পা -পপা 
মণ র টী নে * টে নে অত মা তন 

I পা ধা ‘পা দগামগা-রগায মা পদা পা -দপা 1 
ক রি ছে দে বেং ** পা আশ মি ৬০ 

I মা -পাপ্মা ৷ জঞরমন্। রাত লা 7) ] 
ত সু ৰ পাত রহ? বা নব 

যা পা পা পান্সা পার্স না "স। 
ঝ ছে হাও দবা * ন্। কু ল্‌ গাত নে 

1 না? নর দর্ম।। পধা পা I ধর্সা গলা এ প। (-পা) ]া-মা] 
ৰব *ই ছে শা ছি তো* ছা নু নে + 


বি যে ড ্গী ব্তা+ পিয়ে শ ডি 
I পা ধা খপ 1 মগা মা গা -মা । পদা পা -দপা 
ঠে ক বৰ চত বু রে ব্সা* মি 
I মা -পা "মা )জ্ঞর! মন্ঞা -রজ্সা] রা লা সা ‘সা 


বাচ, ব চ* র* *৭. ধরে শা মি" 


এই সংখ্যার চিত্রাবলী 


১৯৪৭ এ ৪৮ লালে শিল্পাচা্ পীনক্মলাল বহু উড়িস্না প্রদেশের গোপালপুরে কিছুকাল বাল করেন। 
লেই লমখে তিনি চীনা কালী তৃলির রীতিতে, প্রধানত; কার্ডে, বহু শত চিত্র অস্কিত করেন। সেই 
সৰ চিত্রের বিষ বিচি; এক চকে সেখানকার সাধারণ মাজ্সধের দৈনন্দিন জীবনের চলচ্ছবি, দে 
অসংগা ছাকার ইঞ্িত চাব ও ভক্ষীর প্রত্যেকটি প্রতি মৃহূর্তে দেখিতে না দেখিতে মিলাইলা বায, ভোল 
ব্দলাইয়া আবার হয়তো দেখ! কষে, আবার সিলাইতে বিলম্ব করে না; আর-এক দ্বিকে সেখানকার 
সমূহ, ধাচা বৈচিত্রা ও ব্যজনার আনন্কে। “ড়? প্রকৃতিতে ন্ত-সকলকেই তো হার মানা, হয়তো 
অন্গ-ভীবলেরও প্রতিষ্পর্থী মনে হত। শিল্পাচার্ের গোপালপুরের সেই-লব কাজ হইতে ফৰেকটি 
বাছিদা লইয়া বিশ্বভারতী পত্রিক্যর পূর্ববর্তী এক সংখ্যাক্স (ছাহ-চৈত্র ১৩৪৬) প্রকাশ করা 
ভউবাছে, আর বর্তমান সংখ্যার চবিগুলিও লেই চিত্রমালার অন্তর্গত) পূর্বোক্ত সংখ্যার আর এই 
লংখারও মুখপাতের ছবি ছুটি বড়ো আকারে চিত্ররচনার রীতিতে কতকটা' পূর্বাপরভাবনা ও কল্পনার 
যোগে আকা হুই়্াছিল। অন্ত কার্ডে বাকা ছবিস্ুলিকে স্কেচ বলিতে হয়, ছবি নয, চলঙ্জাবি ১ 
হে জীবন, যে তপ কেবলই ছুটিয়া উঠি! যিলাইয়। যাইভেছে বিলীরমান মুহূর্তেই তাহার ক্রুত রূপায়ণ। 
এ ক্ষেত্রে আকার অপেক্ষ। ইঙ্গিত বেশি, স্থিতির তুলনা গতি ছুটি উঠে। তবে, আচার্ের কাজ 
চেৰিয়া বলিতে হয়, স্কেচেরও হয়তো প্রান চুইাটি রীতি এবং দুইটি জাতি আছে। পাশ্চাত্য শিল্পীরা 
কোনো বন্ধ যখন দেখেন তখনই তাহার কূপ ধরিষ্বা লন; দেরি করেন না, স্মতির সাহায্য নেন না; কতকটা 
ছাত্বা-ধরা ক্যামেরারই মতো। ক্যামেরা জড় বত্ন বলিয। তাহাতে বোগ-বিয়োগের শবকাশ অন ; লত্য 
সাক্ষ্ের দিক দিয়া সে তো ধর্মপুত্রের অপেক্ষা, অধিক নির্ভরযোগা। আর্টিম্টের মন-ক্যামেরান্ধ লব“কিছু 
খরা পড়িতে চাদ না, আর্টিস্ট -তেছে, তাহার তৎকালীন কচি বা মেছাজ -ভেদে অনেক ‘অপ্রধান' বস্ত বাদ 
পড়ে, কিছু যে মনের মায় যুক্ত হয না তাছাও বলিতে পারি না। যধনকার তখন ছবি না আকিলে 
এক্কপ বর্জন গ্রহণ এবং এরূপ মনের ছা) বুলাইয়। পুরাতনকে নৃতল করিয়া! তুলিবার সুযোগ তথা 
চেনা-আচেনার মালা-বদঙগ ও চারি চোখের চাওর! ঘাহাতে টে সেই অবনর-_ অনাদ্বালেই ঘটা থাকে 
এবং বেশি করিয়া ঘটে । আচার্য নন্দলাল বে-সব ক্ষেচ করেন তাহার বহুলাংশই এইরূপ অনতিদূর কালের 
পরিপ্রেক্ষিতে দেখা ॥ তাত। কত না হইলেও কল্পনার একটি ষনিদর্পণে প্রতিভাসিত, এন্ল বলা ঘা। 
ঘরে বাছিরে যাহা দেশিাছেন তাহা হন্কতো দিবা হিপ্রহরে, হয়তো, ভোর-রাতে লষ্টনের আলে! জালিয়া, 
ধন সব ছি নিযন্ধ এবং সকলেই নিত্বিত, আপন-ছনে একটার পয় একটা কার্ড লই! জাকিয়া 
চলিদবাছেন, আচার্ের সহিত শীতকালীন ক্যাম্পে বা প্রবাসে ধাহারা বাস করিয়াছেন তাহাদের এপ 
প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা আছে । ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, আবেগ অনুভূতি খিতাইক়্া কবিতা হয়; দেগা 
যাইতেছে ছবি হওয়ার রীতি ও ভিন্ন নয়। 

বিশ্বভারতী পত্রিকার পরবতী করেক সংখ্যার শিল্াচাযের রাকা আরও কতকগুলি কালী তুলির কাজ 
প্রকাশিত হইবে। এগুলি করপকৌশলের দিক হিন্থা যেমন এ দেশে অল্পপরিচিত, বিষের দিক দিঘা 
তেমনি একেবারেই নৃতন। 


কানাই সামন্ত 


বিশ্বভরট পত্রিকা 
কার্তিক-গৌষ১৩৫৮ 





বিষয়স্থচী 
চিঠিপত্র রৰী্্রনাথ ঠাকুর 
বাচলা বৈষ্ণব-লাহিত্য ও হিম্বী বৈক্ব-সাহিত্য উশশিদ্যণ দাশগুপ্ত 
বিশ্ববিষ্ঠালদ্বের নৃতন স্থপ প্রহছনীলচন্ সরকার 


সেুগের পত্ম-পত্রিকা ও আমাদের জাড়ীরত! শ্রীযোগেশচন্্ বাগল 
অআস্বপরিচয় 


দামপ্ুতিক শিশুলা হিতা প্বদ্ধদেষ বহু 
স্বরলিপি: তোমার খোলা হাওয়া জহবীরচশ্র কর 
চিত্রনুচী 
কাশীর ঘাট ই্রবিনেদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


মূল্য এক টাকা 


১২ বিশ্বভারতী পত্রিকা : বিজ্ঞাপনী 





বিশধভার। পক! 


শব শ্রাবণ মাস হইতে বর্ধ আরগু হয়। 
বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়__ 
শ্রাবণ-আশ্বিন কাতিক-পৌষ মাঘ-চৈত্র ও 
বৈশাধ-আহাঢ়। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক 


টাকা । বাধিক মূল্য (রেক্িগ্রী ডাকে) ৫৫০1 


শব নবম অষ্টম সপ্তম ষষ্ঠ ও পঞ্চম 
বর্ষের সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাইবে ৷ প্রতি 
সেট হাতে লইলে ৪২, রেজেন্টী ডাকে 
৪০০ | 

শ্ব তৃতীয় বর্ষের দ্বিতীয় তৃতীয় ও 
চতুৰ্থ সংখ্যা পাওয়া! যাইবে । প্রতি সংখ্যা 
হাতে লইলে ১২ রেজেন্ী ডাকে ১1০০ । 

শ প্রথম বর্ষে বিশ্বভারতী মাসিক 
পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হয়, তাহার 
প্রথম পঞ্চম একাদশ দ্বাদশ সংখ্যা পাওয়া 
যায় না, বাকি আট সংখ্যা পাওয়া যায়। 
এই আট সংখ্যা একত্র ২২ । 


শ্ব পত্র লিখিলে পুরাতন সংখ্যার 
সুচী পাঠানো হয়। 


কর্মাধাক্ষ 
বিঙ্মভারতী পাজি 
৬।৩ হারকানাথ ঠাকুম্ধ লেন, কলিকাতা + 





চাকরুচন্দ্র দত্ত 


দুনিয়াদারী 


হুক চাক্ষচন্্র দত্ত প্রিয়বরেদৃ, 
তুঘি গদ ছ্মাডে পারো।- - 
গল্প করতে গিরে মাস্টারি করো না, 
এই তোমার বাহাদুরি । 
তুছি মাঙুঘকে দানো, ঘাহ্যকে জানাও 
ভীবলীলার মাহুঘকে ॥ 
একে নাম দিতে পারি সাহিতা, 
সব কিছুর কাছে থাকা। 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্যখানি পড়িয়া আনন্দ পাইয়্াছি। হদিও ছোটগযের 
বই আহকাল নাকি বাজারে অচল তবু পাঠককে খুশি 
করিবার ক্ষমত। ইহাদের কিছুমাত্র কমিটা নিসা বলিয়া বোধ 
হয় ন।। অবশ্য, ছোটগণ্ডলি বাপ্তৰিক ছোটগৱ হওয়া 
চাই । উপশ্থলকে চাপিগ ছোট করিয। দিলেই ছে।টগনা 
হয় ন|। ৰীরবলের ভাবায় পথম তাহা ছোট ছওয়া ঘরকার : 
দিতীয়, গল্প হওয়া প্রচোজন । আলোচ| ধইখানিতে থে 
গরগুলি আক তাহ! ই মাপে দালিলেও প্রপন বিভাগে উন্ীব 
হয়। দন্ত মহাশয় পাক! লেখক, চুনিন্নার সহিত কায়বার 
তাহার বহস্বিনের । জীবনের ট্রাপ্িক ধা কমিক্‌ কোন 
কিকটা াহার চোখ এড়াঃ৷ নাই। কেরানী শীবনের দুঃখ 
আর বেকার সমস্যার সমাধানের চেষ্টার আজকাল অধিকাংশ 
বাংলা গল্প-লেখক বাতিষাণ্ত, ঘঝ। মহাশয়ের কল্যাণে অ।মরা 
একটু সুখ বল করিস খাচিল্যম প্রবাসী 


মূল্য দুই টাকা 


পুরানো কথা 


"এই দুদুতিতত হপপ(ঠ ও কোঁতূহলোদ্দীপৰ হ[হশানিকে 
অস্কারের আংশিক নান্ধচরিত্ত ঘা জীবনন্ডতি বল| যাইতে 
শারে। গর বলিয়া আসর ভাইবার ক্ষত! তাহার বেশ 
আছে ৷ বহিশানিতে ইতিহাসের কিথ্ন্তীর আরও কতকির 
ছক হান আআছে।" _ প্রবাসী 


মুল্য দুই টাকা 


বিশ্বভারতী 


কাতিক-পৌব ১৩৫৮ 





Leh এএএএখুড Wey 





বিশ্বভারতী পত্রিকা 





কার্তিক-দৌঘ১৩৫৮ 
চিঠিপত্র 
রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর 
ছিলেন সেখকে লিখিত 
শাস্থিনিকেতন 
যোললুর 
১২ই জান্ডন ১৩-৮ 


অন্ধাম্পদেদ 

আপনাকে পঞ্চভৃত পাঠাইবার পরে আপনার /॥tellectual (d০০! বখানি পড়িগ্া শেষ 
করিদ্বাছি। পড়িয়া আপনার প্রতি বেষন ফৃতজ্তা অস্থভব করিষ্ছাছি তেমনি লজ্জা বোধ করিলাম । 
পক্ষছৃতে আমি নানাবিধ বিবন্ধে হস্তক্ষেপ করিপ্ডাছি, অথচ লে সকল কথা বলিবার কোন অধিকার 
লাড করি নাই। ঘখন ঘাহা মনে হইয়াছে তাহাই বকিদ্। গেছি-_ সতা আহরণ করিবার তে মূলা 
তাহ! দিই নাই। আপনার বই পড়িস্বা মনে হইতে লাগিল পক্ষকৃত এতক্ষণে ইত আপনার কাছে 
বিস্তর জ্যাঠামি করিতেছে-_ লে জ্যাঠাষির শৃক্ত প্রগল্ভতা! আপনার দৃ্ি এডাইতে পারিবে না। আমি 
নিজের নেই লক্ষ প্রকাশ করিয়া আপনার কাছে চিঠি লিখিতে যাইতেছিলাম এমন সময় আপনার পত্র 
পাইলাম। 

আপনার বইখানি আমাকে অতান্ত গভীরভাবে জাবর্ধণ করিঘ্াছে। আপনি হদি কেবল দার্শনিকের 
মত লিখিতেল তবে আমি আনন্দ ও শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতাম কারণ দর্শনশাস্তে আমি অনভিজ্ঞ। 
জানের কথাকে আপনি কল্তনার দ্বারা দীপঃমান করিয়া তুলিয়াছেন। আপনি হে বেদাস্তের মধে। 
কেবল পথ করিদ্া চলিঘাছেন তাহা নহে, প্রদীপও ধরিঘাছেন। শাস্বের মধো প্রবেশ করিবার এক্স 
দে কঠের তপন্তা চাই তাহা আপনার আছে এবং সেই শাঙ্ককে নিছের করিঘ। লইবার থে সহজ 
প্রতিভা তাহারও অভাব আপনাতে নাই, এবং হাহা লাভ করিলেন তাহাকে আলোকের সভা বিকীর্ণ 
করিবার শক্তিও আপনি প্রকাশ করিরবাছেন। ইহাতে আপনার সঙ্গ আদার কাছে বড় লোভনীঘ হইয়া 
উঠিয়াছে। কারণ, আমি অলসবৃদ্ধি লোক; আমি লাভ করিতে চাই কিন্তু উপার্জন করিবার শক্তি 
আমার নাই। আপনাদিগকে কোন সুযোগে নিকটবর্তী! করিতে পারিলে মশাল হইতে মশাল জালার 
স্বার জ্ঞানকে হত একদমে আহরণ করিবার উপায় লাভ করি_ আপনারা! হেন করিছা চিন্তা করেন 
সেট! আমার মধো সঞ্চারিত হইতে পারে। 

শুভদৈবক্ষমে মোহিতবাবুত্ সহিত আমার আলাপ হইয়াছে__ আলাপের চেয়ে অনেক বেশি 
হইছে বলিতে পারি । তিনি আমাকে জাপনাদের লৰূলের দিকেই আকর্ষণ করি লইঙ্কাছেন। তাহার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


লহিত সন্থন্ধেই াপলাদেয়্ সকলের সহিত আমার ল্বদ্ধ হইদ্বাছে_ সেই সন্ন্ধ পাক। করিবার ছন 
আমি দুহোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম। আপনাধিগকে আমার গ্রন্ো্ছন আছে। আমাদের দেশে 
ভাবুকত্রেনী বিরল-_ জ্ঞানের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে একেবারে নাড়ীর সম্পর্ক এমন লোক অল্প বলিয়া আমার 
মানন প্রতি থেন ক্ষুধিত হইয়া খাকে। ভাবকে যাস্থবের মধা হইতে গতিবিশিষ্ট সদধীব প্রত্যক্ষ আকারে 
গ্রহণ করিবার বে ক্ষুধা তাহা বাতি জাঙ্গিয়া কোণে বসিয়া লাইঝ্রেযির মধ্যে নিজেকে জীর্ণ কসিছা 
কিছুতেই তৃপ্ত হয়না । বাহিরের প্রকৃতি হইতে যেমন অব্যবহিত নিপুড়ভাবে আনন্দ পাই তেমনি 
মানবের সনের অবাবহিত সংশ্পর্শ হইতে ভান ও ভাব সহজে লাভ করিবার জন্ত জামার পিপান!। 
আমি অদায়নপরাধণ তপস্বী নম্প্রনায়ন্বক নছি। আপনার গ্রন্থের মধ্যে আপনি নিজেকে বর্তমান 
বাবিছাছেন। বলিছা, ইহার মধ্যে আপনার মালবন্ধৃদরের সংশ্রব পাইঘাছি বলি! এই গ্রন্থ হইতে এত 
উপকার পাইলাম । মাঝে লাঝে দর! করিত্বা আপনার! নামার নিকটে আ।লিবেন এবং আমার সঙ্গে 
কথা কছিবেল। অতান্ত লুক ক্ষুধিতের মত আমি আপনাদিগকে চাহিতেছি_ আপনাদের ঘার। আমার 
এই শান্তিনিকেতনের নিভৃত উদ্ধার প্রান্রকে সঙগীব ও শান্তিনিকেতনের উন্মুত্র-অনাময় লমীরণের মখো 
রলহিল্লোল সমীরিত করিতে ইচ্ছা ক্ধিতেছি। নব্যভারতের তপোবন সাপনায়। রচন। করিবেন লেখানে 
লব্যভারতের নবীন ব্যাসের বরন্ধদত্র উচ্চারিত ও নবীন ্বৈপাঙ্ছলের নবমহাভারত গীত হইবে__ সেখানে 
সফল প্রকার চিত্তবিক্ষেপবিহীন উদার শাস্তির মধ্যে তপন্া ও প্রতিভা লৌম্বধ্যে সম্মিলিত হইয়া 


উর্মূখী হোষশিখার প্রায় অনন্তের অভিমুখে উচ্কুসিত হুইবে। 
আপনার 
> আরবীন্্নাথ ঠাকুয় 
শান্তিনিকেতন 
ৰোলপুর 
প্রিয়বরেৰু 


আপনার চিঠি পড়ে মনে হুল একট। বিযয্ে আপনার সঙ্গে মিল্চে। নিজেকে বাইরে এনে দান 
করবার ভস্যে আমার একটিমাত্র বড় ছরজ আছে সেটি হচ্চে লেখা__ আর কিছুতে আমি যেন নিজেকে 
প্রকাশ করতে পায্মিনে! অনেকে সেটাতে আমার অআহষ্কারের লক্ষণ কল্পনা করেন, কিন্তু অন্তধযামী 
জানেন সেটা আমার দীনতা, অক্ষমত৷। আমাকে আকর্ষণ করে বাইরে টেনে লেবার জনে আমি 
আমার বন্ধুদের প্রতিই সম্পূর্ণ নির্ভর করে খাকি_ নিজেকে বাইরে প্রয়োগ করতে পারিনে। আমায় 
এক এক সময় সন্দেহ হয় বিধাতা ঘাকে লেখক পদে নিদুক্ত করেন, কেবল তার কল্পনা এবং রচনার 
জানাল! দুটো খুলে রেখে দিয়ে তার বাইরে বেরবার ব্ছার সমস্ত দরভান্লে বন্ধ করে দেন। তাকে 
হানবে পড়ে লিখ তেই হত্ব_ তার সকলপ্রকার হৃনরবন্ধনে বাধা__ অন্তর অন্তঃপুরের লোহার গরাদেখডলো 
পার হবার শক্তি তার নেই কেবল তার কল্পনা এবং ভাষা এবং দৃষ্টি উন্মুক্ত | মান্যের সহবাস তার 
একান্ত কাঘনার সামগ্রী, লোকালদ্ধ তার বাগ্র কল্পনাকে আকর্ষণ করে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে জনলঙ্গ ভোগ করা 
থেকে সে বছ্ধিত। শিকারী-কুকুরকে অর্ডৃক্ত অবস্থা্থ রেখে দিতে হয় লেখকদেরও বোধ হ্য় সম্পূর্ণ 


দ্বিতীয় সংখ্যা চিঠিপত্র 


ক্ষ্ধাতৃপ্তি বিধির বিধান নগ্ব। আপনি থে নাশশ্কা প্রকাশ করেছেন নিজের লম্দ্থে মামারও সেট আশঙ্কা । 
আমার ভদ্র হয কাছে এলে পাছে আমার পরিচন্ব না পান-_ পাছে আমাকে হুদূরবর্তী বলে মনে 
করেন। আমার বোধ হব নিজের মনটাকে ধদি কোথাও তুলে রেপে আল্তে পাকিৎতাহলেই সকল 
লোকেরই পাশে অত্যন্ত সহজভাবে স্বান গ্রহণ করা যান্ব। বিশেধ কিছু দাশ) ন! করে কুন! না করে 
বাক্ত করবার চেষ্টা না করে কেবলমাত্র সঙ্গ দেওহা এবং নেওয়া, এ একটা ক্ষমতা |_এউ অতি সচত 
জিনিহটি মনে করলেই পাও! যা না। কিন্তু আপনি শাম্যকে ভগ্ন করবেন না আমি আপনার 
কাছে কিন্দাত্র দাবী করব না__ ব্দাপনি নিতান্ত চুপ করে থাকলেও মামি দাপনার কণা শুন্তে 
পাব__ আপনি নিশ্চেষ্ট থাকলেও আমি আপনাকে গ্রহণ করতে পারব । আবাদের পরম্পরে লেখা 
শুনায় অবকাশ বোধ হয় বেশি ন! হতে পারে কিন্তু আপনি মার আমার হগেচর্রে থাকতে পারবেন মাঃ 
মোছিতবারুকে ও আসি অহুদিনমাত্র দেখেছি এবং ঘন ঘন তাকে দেপাঞ্ লল্তব ন) তে পারে কিন্তু 
আমার চিত্ত তাকে চিছ্ছিত করে লিদ্বেছে__ এপন আমি নিশ্চিন্ত । দ্রালিলে তিনি কি রকন করে 
আমাকে আপনাদের পংক্তির মধ্যে বলিয়ে দিস্বেছেন_ এখন আমি অ।পনাৰের আনার পার্শ্বে পবাগত 
দেখে আর কিছুমাত্র বিস্থিত হচ্চিনে। এখন আপনাদের সঙ্গে আনার থে লকল পার্দকা মাছে 
তাতে একের কোন ব্যাঘাত করচেন। বরঞ্চ সেই এঁকোর আনন্দকে আনো সংঘাতের ছা নিবিড় তর 
করে দিচ্চে। অতএব আপনি এক কাজ করবেন_ আমাকে বিশেষ কিছু ননে করবেন =|, গানাকে 
আপনাদের পুরাভলের মধ্যে গণ্য করে নেবেন, নৃতন কিছুরই প্রত্যাশা করবেন না। বদি মামাকে 
হাথড়ে বেড়ান তবেই আমার ভগ হবে কি আলি আপনার হাতে কি ঠেকবে। কিন্তু বদি মামাকে 
নিতান্তই সহজভাবে গ্রহণ করেন তবেই আপনাদের গ্টীতিতে শামি নিজেকে পরিপূর্ণ জান করব । 
ইতি ২৮শে দ্বান্তন ১৩০৮ 


আপনার 
পীরবী্নাখ ঠাকুর 


জোড়াসীকে। 

বিনহসত্মাধণপূর্বক নিবেদন-_ 
আমি বন্দদর্শনের সম্পাদকপদ পরিত্যাগ করিষ্থাছি। তথাপি আপনার প্রেরিত প্রবন্ধটি আপনার 
পত্রসহ শামার নিকট উপস্থিত হইয্বাছে। আছি শৈলেশকে বলিহাছি প্রবন্ধটি বিশেষ সমাদরধোগা 
হইয়াছে এবং আমার মতের সঙ্গে ইহার কোলো। অনৈকা নাই । আমি বিরোধ ও বিদ্বেষপরবশ তীয় 
ভাবের পক্ষপাতী নই-__আমি বিধাতার নির্দিষ্ট স্বাভাবিক অধিকার ও অন্থরাগমূলক ছাতীত্ব ভাবের সমর্থন 
করিয্া থাকি। প্রত্যেক জাতিয় বিশেষত্ব সমস্ত মানবের সম্পত্তি এই জন্তই গৌরবের শহিত লেই 
বিশেষত্বৰে উজ্জল করিয়া! তোলা! আবশ্যক । উচ্ছল করিতে গেলে স্বীর্ণতাই যে তাহার সহায়তা করে 
তাহা নহে আদার প্রযোছন-_ কিন্তু উদা্যোর নাদধারী সন্ীর্ণতা ঘাহা নিকটের প্রতি অন্ধ ও অসাড় 
তাহাই বর্বাপেক্ষা বিপদ্জনক। বরঞ্চ যেখানে অনুরাগের গতি স্বাভাবিক সেখানে পক্ষপাত মার্জনীক্ষ__ 


৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


কারণ সে পক্ষণাতে অনিষ্ট করিলেও জান্কৃলা করে এবং এই পক্ষপাতের ইষ্টীমে জগতের অনেক কাজ 
অগ্রলর হইযাছে। কিন্তু অন্থরাগের স্বাভাবিক ক্ষেত্রেই অশ্রস্তা ও অবজ্ঞা হত অনিষ্টকৃর এমন আর কিছু 
নন্ব। কারণ, এই ক্ষেত্রই আমাদের কর্মক্ষেত্_ আমাদের যথার্থ উপযোগিতা এই ক্ষেত্রেই । যদি স্বদেশ- 
শক্ষপাতের প্রতি বেশি ঝোক দিয়া কিছু লিখির। থাকি তবে এই স্বাভাবিক মমত্রের অপরাধ মার্জনা 
করিবেন কিন্ত বিদেশ-বিহেষকে আমি শ্রেহস্কর বলিত্বা জ্ঞান করি না । আমর! ফি, আমরা কিসের উপযুক, 
আমরা কোন্‌ পথে গেলে জগতের মধ্যে সার্থক হইব দেশকে ভালবালিয়া৷ ইহাই বুঝিবার চেষ্টা করিক্নাছি। 
যদি কুল বুকিতেও ধ্যকি তবে ভালবাসার গুণে মার্জনার অধিকারী হইব । ইতি ১৫ই ছৈঃষ্ট ১৩১৩ 


ডবছ্বীয় 
জীরবীস্্রনাথ ঠাকুর 


অধ্যাপক বিনয্েরনাখ লেবের নাষ এখন একরূপ দিশত. (ক একথা ভিনি তাহার পাণ্তিতা ও চর্িক্ধণে কলিকাতার 
শুখীমওলীর হু: শ্রদ্ধা ও ছাত্রসবাডে॥ নাস্তিক প্রীতি আক" করতে সমর্থ হছইরান্ধিলেন- ১৯১৩ লালে ছার ৪৭ ধংদ॥ 
রসে তিমি ধখৰ পন্চলোকশ্দদন ফরেন তখন দেশের এখানবর্গ একৰ্যক্যে সেই অ্রস্তার সাক্ষ) দিপ্লাছিলেন (আশ্ুতোধ 
সুখো পাধযক্, ফলিকাত। বিশববিদ্ালগে ফনকোকেশন বকতা, ১৯১৪ : গুরুাস ধন্দোপাধাার ; আগুতোঘ চৌধুরী, ইউনিভার্সিটি 
ইনো সটাটটে বিনচেন্সনাখের অতিবৃতি-প্রতিষ্ঠাকালে ; দেবপ্রসাই সধাহিকারী লি, এফ. আযাও,ঘ) | লর্চ রোনাল্ডসে 
উাহায় The 11758 9৪ Aজ৮AVART) আত্বে, এই পত্রাবলীতে উল্লিখিত বিনযেলবাখের Tux 1১710071658. [0826 
পুপ্তাকের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন । ১৯*৪ লালে জেনীতাতে অনুষ্ঠিত একেম্বযবাগী-পশ্রে জনে ভারতববীয় তাচ্ষসঘাজের 
প্রতিষিধিক্পপে যোগ দান উপলক্ষো তিনি হন ইউয়োপ ও আমেরিক| পরিভ্রম' করেন তখন বিহেশে তিনি যেসকল 
ধরমপ্রব। ও পঞ্জিনতবর্গের সংস্পর্শে আসেন ঠাহারাও ওাহার গৱ্তীয ধর্ষচেভন) পাণ্ডিত) ও চরিবমাদুধে দুত্ধ হইরাছিলেন। 


নবধিখাস ষাট পাৰার Larus AND Essays —Lucrary, Thcolorical @ 372905 এই তিন খে লংকলন 
করি প্রকাশ করিয়াছেন, 'জায়তি' 'নীত! জখাযন' লাখে ঠাহার ছইখানি বাংলা পুস্তকও প্রকাশিত হইরাছে। 
কলিকাতা ইউনিভািটি ইনস্টট্যুটের সন্ধিত বিনয়েন্রৰাধের প্রতি বিশেষভাবে জড়িত । ১৮১৫ সাল হইতে সিনিয়র 


দৰরূপে তিনি ইহা॥ স/হত দুরু ছিলেন, ১২:* লালে তিনি ইহা সহকারী লম্পা্কক ও ১৯:৬ সালে লম্পাক নিদুক্ত হব। 
ওাহার পরিচালনাকালে ইন স্টট্যুট পকল ধিক দিয়া ঝগ্রস্জ হইযাডিল ; তাহার উদ্ভোগে ইহার সার বাড়ি হয়; সৃত্াশব্যার 
তিনি এই উপলক্ষ্য গবর্দেশ্টের ছুই লক্ষ টাক! দানের কথা! শুনিয়া শিচাছেন। হজ ছুত্রিভাগার ঠাহারই চেষ্টার পুর্ীলাক 
করে। বছ নিকে ইৰ স্টাটাটের করতযানথতী বিশ্রারিত কির! তিনি ইহাকে ছাসেবাজের একটি প্রধান পা কেনো পরিনত 
করিযাছিলেষ ; নান| হিষয়ে এখানে বর বড় দিশা তিনি ছাত্রদিসকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিয়াচ্িলেন। 

সউআরমাংখর সহিত ওাহার থে যোগ হইয়াছিল বর্তমান সংখ্যা দৃক্রিত পত্রাবলীতে তাহা॥ কিচু পচ্চিয় লিপিবন্ধ রহিক৷। 
একই ধর্মলাধকগোর্ীকৃক প্রশণলাল৷ সেন (বিলাতে হঁহা ও অরেন্রনাথ দলের সহিত রবীন্রনাখ লক্ষত্ধে ছদেনস্টাইনের 
আলোচনা হয, এব: রবীশ্রমানকে বিলাতে আসিতে অনুরোধ করিব! হারা পঙ্জ লেখেন), মোছিতচজ্ত সেন (সীজপাখের 
কান্কগ্রন্থর সম্পাদক, শার্িসিকেতন বিস্তালয়ের অধ্যক্ষ) অরকৃতির ভার তিনি কবির একান্ত অনুরাগী ছিলেন; দুরোগ 
অসশেহ সমীরপে চবীক্সন্যখের ফাহাযএছ লন নাই দেখিয়া৷ অধিনে তাহা পাঠাইযা হিতে অস্ুরোধ করিতেছে তার চিঠিতে 
এ কথার উদ্লেশ দেখি) ব্রাক্ষপমাঞ্জের কাজেও বনীক্রনাশের লহ্িত তাহা যোগাযোগ ধচিকাছধিল ; ১৮৯৯ সালে ভারতম্ু 
গ্রে. ট. লাতারু্বাওড বখন ভ্তিটিশ গ্যাও করেন ইউনিটেছিরান আসোনিছননের এতিনিকিকপে ভারতবথে আসেন তন 
ভাহা॥ প্রত্তাবরষে,  ব্যাসোলিযণনের সহিত সহহ্যোগিত করিবার রক্ত গ্রক্ষসধাথের বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধি লয় 
থে ত্রাশ্থসমাজ কমিটি গঠিত হই! হীর্ঘকাল। কাজ করিয়াছিল রবীন্রনাণ ও বিনয়েহ্গনাধ উত্তরেই তাহার লবস্ত ছিলেন ; 
১০১১ সালে ধন রবীক্রনাথ আহি আহ্ষসমাজ তকবোখিনী সজ প্রভৃতি পুন: সংগঠন করিতে ব্রতী হস তখন এই উপলঙ্গেন 
বাক্ষসধাজের বিজি পাখার পৃতিদিধি জর ঘে একটি সিকি গণ হয বিন়েন্সৰাণ তাহার সম নিষুরু ছইরাছিলেন। 

৯5 হৈল ১৩১৩ তায়িখের পণ উপ্রিখিত বিনয়েহ্গনাখের অবথা, ১৩১৩ আবাড পংখ্যা ধরমর্শনে “বর্তমান দুস্ের স্বাধীন 
ভিজা" সাষে প্রকাশিত হইয়াছিল । শৈলেশ - শৈলেশচন সঙ্গম, মবপর্বাক। বন্ধদর্শনের সহকারী দম্পারক, রহীজনাখোর 
প্রত্যাগ্ের পরে সম্পাদক । মোহিত - ঘোহিডচন্ৰ সে । 
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হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতা। এবং বালা বৈষ্ণব-কবিতা একই ধার্শনিক ধারা এবং সাহিত্যিক ধারা দ্বারা 
পরিপুষ্ট হইয়াছে, তথালি উভয় ভাবায় রচিত লাহিতোর ভিতরে বেশ কতক্কলি পার্থকা লক্ষ্য কর। ঘাইতে 
পারে। হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণ (আদর! এখানে প্রধানত: বন্পতী সম্প্রদায়ের অস্থর্গত অইছাপ বৈষ্ণব কবিগণের 
কথাই বলিতেছি) মুখ্যভাবে ্রীমদ্ভাগবত-ষিত কৃষ্চলীলাকেই অনুলরণ করিযাছেল; কিন্তু বাঙলারেশে 
আমরা রাধা-রুষ্ণকে লইয়া নিরস্তর লীলাবিশ্বার দেখিতে পাইতেছি। এই লীলা-উপাপ্যানের উৎপত্তি ও 
বিস্তার প্রথমাবধিই কবি-কল্পনা্ধ। প্রত্যেক বগের কবি-কল্পনাকে অবলঙ্থন করিদ্বা লীলা-উলাখ্যান 
নিতানূতন শাখাপ্রশাখার পল্লবিত হইস্বা উঠিয়াছে , ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, মান্ছযের এক 
প্রেমকে নিত্যনৃতন অবস্থানের ডিতর দিদ্বা আমরা নৃতল করিত্র। লই। সকল বৈষ্ণব কবিগণকেই 
গোপী-কুকের প্রেদলীলা, এবং মৃখাভাবে রাধা-কুকের প্রেমলীলা, লইঙ্গাই গীত রচনা করিতে হইন্ধাছে। 
এই এক রাধা-কৃ্চ প্রেমকে বিচিত্র করিদ্না না লইতে পারিলে তাহাকে লইয়া নিতানৃতন ক৷ব/-কবিতা 
রচনা কর! সম্ভব নছে; এই অন্ত বিভিন্ন যুগের কবিগণকে রাধা-কৃঞ্চের প্রেমকে লইদ্বা। দেশোচিত ও 
যুগোচিত বিচিত্র অবস্থান হি করিত্র। লইতে হুইন্াছে। 

বাঙলাদেশের বৈষ্চব কবিতার ভিতরে আমর। রাধা-ক্লকুলীলার বত উপধ্যান-প্রাচুধ ও বৈচিত্রা লক্ষ 
করিতে পারি, হিন্দী কবিতার ডিতরে আমরা সেতপ প্রাচ্য দেখিতে পাই ন।। ইহার প্রধান কারণ 
এই, মধাঘুগে হিন্দী বৈফব-কবিতা ধাহারা রচন। করিয়াছেন তাহারা অধিক।ংশই ছিলেন বঞ্জচাচাধের 
সমপ্রদান়র্ক, নিশবার্কাচার্ধের সম্প্রদায়রুক্ত বলিহাও কেহ কেহ কখিত হন এই উভষজ লমপ্রদ্যয়ের ভিতরেই 
প্রকফের উপাসনার সহ্থিত শ্রীরাধার উপাসনা! স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু বাডলার চৈতক্-সনপ্রদায়ের 
ডিতরে এই যুগল-উপ।লন। এবং তাহার সঙ্গে লীলাবাদকে ধেরূপ সমস্ত সাধা-সাধনের মৃলীত্ৃত তলে 
এছণ কর! হইরাছে, নিষ্ক সম্প্রদাযে ব। বল্পভী সম্প্রদায়ের ভিতরে বুগল-লীলাবাদের উপরে এতথানি 
প্রান্ত আমরা দেধিতে পাই না। র্চতস্তদেবের আবির্ভাবের পূর্বে অরদেব চণীনা প্রভৃতির কবিতার 
এবং পূত্রবীয় কৰি বিভাপতির কবিতান্থ আমর! লীলাবাদের প্রধাক্ক এবং বিচিত্র বিস্তার লক্ষ্য করিতে 
পারি কিন্তু মধ্যফুগের হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতান্_ বিশেষ করিস অষটছাপের সুপ্রসিদ্ধ কবিতাঙ্ব_ আমরা 
প্রকুষ্চের লীলার উপরে যেটুকু জোর দেখিতে পাই তাহ! সবট্কুই কান্তাপ্রেদের উপরে নহে, শান্ত, 
দা, সখ্য, বাংসল্য প্রভৃতির উপরেও সমভাবেই জোর দেওয়া হইদ্বাছে। 

ছিন্বী বৈকব-কবিগণের মধ্যে রাধাবন্নভী সমপ্রদান্থের কবিগণ ব্যতীত আর অষটছ্াপের কবিগণের প্রার 
লমকালবর্ত। উল্লেখযোগ্য বৈফব-কবি হইলেন মীরাবাঈ। মীরাবাঈ সত্বন্ধে হেলকল কিংবন্তা প্রচলিত 
আছে তাহাতে দেখিতে পাই, বৃদ্দাবনবাসী কোনো। কোনে! গৌড়ীন্ব গোস্বামীর (কপ গোস্বামী ? জীব 
গোস্বামী 1) সহিত তাহার সাক্ষাৎ ছইন্বাছিল এবং বৈফবতৰ সত্বন্ধে ভাবের আদান প্রদান হইন্বাছিল। কিন্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ধ 


মীরাবা্টএর কবিতা এবং তাহার ভিতর দি যে প্রেমধর্ষের প্রকাশ আমরা দেখিতে পাই, তাহা গৌড়ীয় 
বৈধবধর্ষের শ্রাৎ কোনো! অ প্রান্ত বৃন্ছাবনের হুগল-লীলাবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত নন্ক। মীরাবা কোনো 
সমপঘাক্ব-বিশেহের অস্ততূ্ত ভক্ত বা কবি ছিলেন না, স্বাধীনভাবেই তিনি তাহার ‘পিতমে'র গান 
কতিগ্গছেন। মীরাবাঈএর নামে ঘত পান প্রচলিত রহিয়াছে তাহার ভিতরে রাধার উচ্লেখ খুবই কম 
রহিয়াছে। ছুই-একটি পদে মাত্র রাধার উল্লেখ পাওয়া বাছ-__ দু-একটি পদে রাধার অভাল রহিক্বাছে। 
হেখালে রাধার উল্লেখ পাও] ধার সেখানেও রাধা-ক্ঞ্চ-লীলা-মাস্বাদনের কোনো প্রশ্ন নাই-_ শুধু 
গিরিধরলাল গোশাল-রুফের বিবিধ লীল। বর্ণন। প্রসঙ্গেই রাধার উল্লেখ ছেখিতে পাওযা বান) বেমন_ 
আলী মৃহানে লাগে বন্দাধল নীকো। 
কুংজন কুংজন ফিরত রাধিকা সবদ সনত মূরলী কে।। 
মীরাকে প্রন গিরধর-নাগর ভন্গন বিন! নর ভ্ীকে। ॥ 
'লখী, আমার লাগে বৃন্দাবন ভালো) কুঞ্ডে কুঞ্জে ফেরে রাধিকা, শব্দ শুনে সুরলীর। মীরার প্রেতু 
গিরিধর নাগর, (তাহার) ভন বিন। সাজুয ফিক (মলিন, রলহীন)।' 
অথবা, _ 
হুষরে! প্রণাম বাকে বিহারী কো। 
অধর মধুর পর বংশী বজাবৈ রীক য়ীকাবৈ রাধা প্যারী কো। 
ইহ ছবি দেখ মগন ভঈ মীরা মোহন গিরবরৰায়ী কো ॥ 
“আমার প্রণাম পাক! বিহাসীকে ।- "মধুর অধৱে বাণী বাজান, রাখ। পা।রীর হর করে মোহিত; মোহন 
গিরিবরধারীর এই শোভা দেখিয়া মগ্ন হইস্বা গেল মীরা ।' 
দুই-একটি পদ রহিয়াছে বেখানে মীরা রাধার কোনো! স্পর উল্লেখ করে নাই, শুধু আপনার প্রেম- 
বিহ্বলতাই বর্ন! করিয্াছে, কিন্তু মীরার নিজের সেই প্রেমবিহবলত। প্রকাশের ভিতরেই প্রয়াধার আভাদ 
ছুটির উঠিয়াছে। যেমন 
নৈনা লোভী রে বহুরি সকে নহি আর । 
রোম রোম নখশিখ সব নিরখত, ললচ রহে ললচার ॥ 
মৈ ঠাঢ়ী গৃহ আপণে রে, মোহন নিকলে আদ) 
সারংগ ওট তছে কুল অংকুস, বদন দিয়ে দৃসকায় ॥ 
লোক কুটুস্বী বরছ বরঙ্গহী, বতিক্ব! বহত বনাদ ৷ 
চংচল চলল শটৰ নহি মানত, পর হাখ গে বিকার ॥ 
ভলী কহো৷ কোই বৃরী কহে মৈ, সব লই সীস চচ়ায়। 
মীর! কহে গ্রন্থ গিরধরকে বিন, বল ভর বুকে! ন জায়॥ 
“নয়ন ছ'টি লোভী, আর ফিরি আসিতে পারিল ন! সর্বঙেহ, লগ হইতে শিখ পর্যন্ত লব, নিরণিয়া 
লালন! আরও লুন্ধ হইত) রহে। আছি দীড়।ইয়া থাকি আপনার ঘরে, মোছন আসে বাহির হইস্থাঃ 
চোখের আবরণ মূ করির। ত্যাগ করে (উপেক্ষা করে) কুলের অদ্ুশ, বন নিল স্ব হাসিয়া। লোক- 
কুটুম্ব সবাই করে বারণই বারণ 'বানাইছ। বলে কত কখা? চঞ্চল চপল (মন) মানে না কোনো 
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বাধ! পরের হাতেই গেল বিকাইস্)। কেহ কহে ভালো, কেহ কহে মন্দ, সব লই আমি মাপা তুলিল; 
মীরা কহে, প্রন্থ গিরিধর বিন! এক দৃহৃতের ছস্তুও থাকা বাথ না।” 
ইহার তিতরে মীরার প্রেম ও তাহার হতবাক ্বত:ই আমাদিগকে অন্ত বৈধণন-বিগণ বনিত রাপা- 
প্রেসের স্তি দাগ্রত করিঘা দিবে । কিন্তু এখানে লক্ষ বৈশিষ্ট্য হইল এই, বীর! নিজ্ছেই এশানে সাবার 
স্থান আপিকার করিষ্বা আছে, রাগার অনুস্তপভাবেই হইল মীরার প্রেমলাপন! | এই জিনিসটি আমরা 
বাঙলাদেশের বৈধব-কবিতাদধ কোথাও পাইব ন!। (ডলার বৈফব-কবিগণ সকলেই প্রথমে গাযবের 
সাধন করিয়া, অর্থ/ৎ 'অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে ভগবানের পত্রিকরস্ব লাভ করিত, একটু দূর হতে রাণা- 
কেন প্রেমলীলা শ্ান্থাদ করিবার চেষ্টা করছেন, রাধার ভাব কেহই অবলঙ্বন করিতে চাহেন নাই। 
জীবে কখনও রাপাভাব সন্ভবে লা; রাদিকাত লঙগী বা৷ মঙ্নীগণের মস্থগাভাবে সাধন করিয়া নিতাহুগললীলা 
বআদ্মাদন করাই ছিল বাঙলা, টবফব-কবিগণের সাধাসার। ‘রাগাব্মিক’ প্রেন নিত্যপর্িকরদের পক্ষে সম্ভব 
__ জীবের নাধানীমা হইল ‘রাগাসুপ’ প্রেম। বাওলার লকল বৈফবকবিগণ বিখিপূধ€ দীক্ষিত বৈষ্ণব না 
হইলেও এই বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের দ্বারা, বাওলাদেশের বৈণব-ক(ব্যাদর্শ লাগ!হণভাবে প্রচাবান্িত হইযাচিল 
এই জন্তই উপরে মীরাবাঈএক বেআতীর কবিতা দেখিতে পাইলাম, এই জাতীয় কবিতা আমন 
বাঙলার দেখিতে লাই না। মীরাবাঈএর ক্ষেত্রে কিন্ত এই জাতীথ কবিতাতেই তাছার বৈশিষ্্য। 
মীরার একটি পদে দেখি 
সখী নোরী নীদ নলানী হো। 
পিন্বা কো পংখ নিহারতে, লব রৈণ বিহানী ছে! ॥ 
সিল মিলকে সী দই, মন এক ন মানী হো। 
বিন দেখে কল ন পড়ে, জিন্ব এসী ঠানী হো ॥ 
অংগন ছীন ব্যাকুল ভঈ, মুখ পিয় পিন্ বাণী হো ' 
অন্তর বেদন বিরহকী রহ শীর ৭ জানী ছে৷। 
কো চাতক ছন কো হটে, মছনা জিমি পানী চে। । 
মীরা ব্যাকুল বিরছিণী, স্থবনুধ বিলরাণী হো ॥ 
“সখী, আমার ঘুম গেল নষ্ট হই; প্রিবের পথ চাহিতে চাহিতে সব রাত্রি গেল প্রভাত হইঘ্ন।। স্খীরা 
সকলে মিলিা (কত) দিল শিখাইম্া, দন তো। তাহাত্র একটিও যানিতেছে না; তাহাকে দেখা বিনা 
সোর়্াছি নাই, মন (জীবন) মাছে এইভাবেই স্থির ছুইযা। অঙ্গ-সকল হইল ক্ষীণ এবং ব্যাফুল, মৃগে শুধু 
খপিদ্ পির’ বাণী; অন্তরে বেধনা বিরহের, উহা তো জানে না কোনে। দরদী । চাতক যেমন চাহ দেবকে. 
মাচ যেদন চায় জল, মীরাও হইয়াছে ব্যাকুল বিরহিণী, লে হারাই! ফেলিযাছে সব বিচাববুদ্ধি।* 
মারীবাঈএর চিত এই দাতীতর বৈধ্চব-কবিতার ধনের সহিত দক্ষিণদেশীয় আল ওয়ার সম্প্রদায়ের 
কবিতায় ধরনের বেশ মিল পাওয়া ধার। এই আলওযার সম্প্রদাত্বের উক্চগণ নিজেদের লাদ্ধিকাভাবে 
ভাবিত করিয়া বিষ্ণুকে নায়ক ভাবে গ্রহণ করিয়া! মধুররপাশ্রিত কবিতা রচনা করিয়াছেন। সেখানেও 
বিরহের আতি এবং হিলনের জন্ত ব্যাকুল বাসনা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পাইছে । এই আল ওষারগণের 
ভিতরে নস্ব-দালওয়ালের কন! অণ্ডালের সহিত দীরাবাইএর ছীবন ও প্রেঘসাধনার আশ্চধ মিল দেখিতে 


তত বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


পাওয়া হাঘ। অস্ডালও রক্গনাথকেই দীবনসংশ্বন্বপে গ্রহণ করিহা রঙ্গন(খের মন্দিরেই বাপ করিতেন; 
রঙ্গনাথকে প্রি লাভ করিদা তিনিও আর বিবাহের প্রহ্থোঙ্গন বোধ করেন নাই। এই অগ্ডাল গোপীভাবে 
রঙ্গনাথ সম্বন্ধে অনেক কবিতা রচনা করিয়া পিত্বাছেন। 

বাধারুফের প্রেমলীল। অবলন্বনে হিন্দী কহিত! রচনাফারী কবিগণের মণ্যে অষ্টছাপের আটজন কবিই 
হইলেন প্রসিদ্ধ । এই আষ্টছাপের আটজন কবি ছিলেন__ স্থঘঘাল, সুস্ভনদাল, পরমানন্দ ঘাস, রুষঃরাল, 
গোবিন্দস্থামী, নন্দদাল, ছীতস্থানী ও চতুডূজ দাস। এইলকল কবি বল চাচার্ছের 'পু্মার্গ' সংপ্রদারর্ক্ত 
ছিলেন। পুরীমার্গের প্রবর্তক প্রীবল্মডাচা গে!পালরুফের উপাসনাকে তাহার ধর্মলাধনায় গ্রহণ করেন। 
তিনি খ্ররুষণের ঝালজ্ঞপের উপরেই জোর দিয়াছেন; এই অন্ত তাঁহার আলোচনায় কোথাও রাধাবাদের 
সম্বন্ধে কোনে। আলোচনা নাই । এই সম্প্রদায়ের ভিতরে এই রাধাবাদকষে বল্পভাচার্ের পুত্র আচাধ 
বিটঠলনাথই প্রবর্তিত করিয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। 'স্বামিস্ত্টক’ এবং “হ্বামিনী-ত্তোত্র' লাখে ছইখানি 
সংস্কৃত গ্রন্থ বিট্ঠলনাথ কতৃক লিখিত বপিধ। প্রসিদ্ধি আছে ; এই দুই গ্রন্থে রাধা-স্বস্ধী স্তোত্র লাওা। হা 
বিট্‌ঠলনাথ কোনে। বিশেষ ভক্তি-সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করিয়া রাধাবাদকে নিজেদের ধর্মমতে গ্রহণ করিয়াছেন 
কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে; তবে তাহার সমত্রই যে রাধা-কষেয় লীলার প্রচলন পুটিদার্গের 
ভিতরে ঘটিযাছে এ-বিধয়ে সন্দেহ নাই । বর্ভী-গংপ্রদায়ের ধর্মণতে, তথা সাহিতো, স্বাধা-ক্ুফলীল। 
প্রচলনেয় ভিতরে চৈতন্ত মহাপ্রতু এবং তাহার ডক্ত বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীগপের ঘখেষ্ট প্রস্তাব থাকার ধস্তাবনা 
রহিয়াছে প্বদবং বল্জডাচার্ই মহাপ্রকর লমসামদ্ধিক; বৃন্দাবনে এততুভদ্বের সাক্ষাৎ হওয্া এবং ভাবের 
আদানপ্রদান হওয়ার যথেষ্ট প্রসিষ্চি ‘নিজবার্ত।' 'বরও-দির্বিজরয' প্রভৃতি অরন্থ হইতে আলা ঘায। 
এইসকল গ্রন্থ হইতে আঘরা ছানিতে পায়ি বে বল্পভাচার্ধের চৈজ্তগেবের প্রতি এবং তাহার অনুগামী 
বৃদ্দাবনের গোশ্বামীগণের প্রতি প্রগাচ প্রেম ছিল। একই ভক্ত চৈভন্ত-স্্রদা্থ এবং বদড-সমপরদাদ 
এই উভক্বের সহিত ধূক্ত ছিলেন বলিব প্রসিদ্ধি রহিয়াছে । 

এইসকল তথ] আলোচনা করিলে মনে হর, বন্পভাচার্ধ নিজে বালকফের উপাসনার কথাই প্রচার 
করিয়া পিহাছেন এবং এই ফারণেই আমর! অষ্টছাপ হিন্বী-সাহিত্যে বাৎসলা-রসের এমন সমৃদ্ধি দেখিতে 
পাই। কিন্ধু খানিকটা পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ কবি জয়দেব-বিচ্াপতির কাবা-প্রভাবে এবং কিছুটা চৈতন্ত- 
সন্্ছারের প্রভাবে হিন্দী অষ্টছাপ সাহিতোও যুগল-লীল। ও তংসহ রাধার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিগ্না 
মনে হন়্। 

কিন্ত এক্ছলেও একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে 1 অষ্টছাপের পূর্ববর্তী কবি ছদ্ছদেব- 
বিস্তাপতির রাধা পরকীর্না, এবং তাহাদের রচিত সাছিতো নমর! লর্বদাই পরকীদ্বা প্রেমলীলার বর্ণনা 
দেখিতে পাই । চৈতক্-সম্প্রধাতের মত ঠিক স্বকীয়াবাদ কি পরকীহাবাঘ ছিল ইহা) লইন্া। বিতর্কের 
অবসর থাকিলেও চৈতন্তমুগের বাগুল। বৈষ্ণব কবিগণ পকলেই অশ্থত; প্রকটলীলার পরকীয়া লীলারই 
প্ৰুলরণ করি্াছেন 7 কিন্তু বন়তী-সংশ্রদায়ের ভিতরে, তথা অষ্টছাপ কবিলস্রদারের কাব্য-কবিতায, 
কোথাও পরকীরাবাছের প্রতিষ্ঠা দেখি না, রাধা এখানে সর্বত্রই স্বকীয়! বলিয়া স্বীকৃতা । 

বাঙলা বৈঞ্চব-কযিত। ও হিন্দী বৈষ্চব-কৰিত! পাশাপাশি রাধিত্ন বিচার করিলে উ্তয়ের ভিতরে 
কতগুলি পাক অতি সহজেই চোখে পড়ে) প্রথমতঃ আদি ঘুগ হইতেই মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ রস 


দ্বিতীয় সংখ্য! বাঙলা বৈষ্ণব-সাহিত্য ও হিন্দী বৈকব-সাহিত্য 


বলিয়া বাওলা দেশে গ্রহণ করা হইয়াছে ; ফলে শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্যের পন বাঙলা অপেক্ষাকৃত 
অনেক কম। হিচ্দী কবিতার শ্রীককে অবলঙগন করিযাও শান্ত ও দাত রলাশ্রিত মাধারণ ভক্তি ও 
প্রপত্তিদূলক ববিতা প্রচুর পাওয়া, যার? কিন্তু বাঙলা বৈষ্ধব-কবিত্যত এ-জাতীন্ব পদ খৃব কম। 
বাঙলা সাধারণ ভক্তিমূলক, আত্রপমর্পনসূলক ধত কবিতা রচিত হুইস্বাছে তাহা কৃষ্ণকে লইয়া খুব কম, 
গৌরাঙ্গ মহাপগ্রতুকে লইন্মাই বেশী। গৌরাঙ্গ বিষয়ক এই পদের লংখ্যা অবশ্য একেবারে কম নব) 
অধুর রশ্রের ভিতরে আমাদের ব1$ল। সাহিত্যে যুপ্রল-লীলার প্রাধান্য হেতু কান্তাপ্রেমের পদই হইল 
সর্বাপেক্ষা অধিক । এই কান্তাপ্রেসের পদ আবার গোপীগণক্ে লইয়া লন, কৃষ্ণ হেন্দপ “কাল্থাপিহোমণি, 
রাধিকা আবার সেইক্কপ 'কান্তাশিরোমণি” হওঘ্বাতে এই কান্তাপ্রেদের পদ প্রায় সবই হইল রাখিকাকে 
লইছ।। বাঙলান্ব বাংললা-রসের ভালে! ভালো পদ কিছু কিছু থাকিলেও হিন্দী বাংসলা-হসের পদের 
তুলনা৷৷ অনেক কম বাৎসলা-রসের পদেই হিন্দীর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি স্থবরদানের বৈশিষ্টা। হিন্দীতে 
আবার কান্তাপ্রেমেয পদও রাধাকে লইয়া বেশী না, বেশীই হইল গোপীগণকে লইয়া । হুরদালের এই 
জাতীয় পদগুলির ডিতরে প্রসিদ্ধতম পদ হইল উদ্ধব-সংবাদে'র পদ | ‘উদ্ধব-সংবাদে'র পদগুলিতে 
কিন্তু রাখাই একমাআ কুষএ্রেযণীন্তপে দেখা। দেহ নাই, বিরহিমী গোলীগণেরই হাদশ্ববেধন। প্রকাশ 
পাইয়াছে__ রাধা সেই গে।পীগণের ভিতরে স্থানে স্থানে প্রধানারূপে দেখ] দিন্বাছেন। বাওলা বৈফণব- 
কবিতায় বৃদ্দাবনের গোপীগণ অনেক স্থানেই রাধার পরিমণ্ডলে প্রান ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, অ্টদুখী 
রাধারই কারবূহ রূপ, বোল সহশ্র গোপিনী প্রেমনন্থী যাখিকারই বিচিত্র প্রলার ; হিন্দী বৈফ'ব-কবিতার 
গোখীগণেরও বেষ্ট স্থান রহিদ্থাছে। 

বাডলা ও হিন্দী বৈষ্ণব-কবিতার এই পার্থকোর মূল কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; ইহা 
হইল, বাওলা দেশে ঘ্দেব হইতে আরস্ব কছিধা আজ পর্যন্ত সাহিত্যে ও ধর্মে রাধা-কুফের যুগল-পীলার 
প্রাান্ত। বযপভাচার্ধ বালরুফের উপাসনার উপরে জোর দিয়াছেন বলিছাই বোধ হয় স্রদাল প্রন্ঠতি 
ফবিগণের রচিত কৃফযালালীল। বিষয়ক পদগুলি এমন চষংকারিত্ব ল্য করিত্াছে। হিতীঘত:, ককের 
লীলা বর্ণনা হিন্দী কবিপণের শ্রীষদ্ভাগবতপূর(ণকে অন্থলরণ। রাধ।-কৃফকে লইস্বা বাঙলানেশের 
কবিগণ লীল|-রচলার তাহাদের নিত্য-নবনবোস্মেঘশালিনী ক্বি-প্রতিভার পরিচন্ন দিাছেন। হিন্দী 
বৈফব-কবিগণের বর্গনাহ্ লীলাবৈচিত্রা অনেক কম! ভাগবতপুরাণকে কেঞ্জে রাধিঘাই কবিপ্রতিডা 
আবতিত হইয়াছে। এই জন্য সুরদাসের কবিতা অনেৰ৷ সঘয্ে ভাগবতেরই ভাষাৰ দ্রপাস্থরণ বলিদ্া 
গৃহীত হইয়া থাকে। অন্তান্ত কবিগণও এই সূরেদ্নাসের অস্বস্থত পথকেই অন্থলরণ করিযাছেন। দীন 
চণ্ডীদাসের ভণিতায় প্রাপ্ত পালাধাধ! কতগুলি কবিতা! বাতীত ভাগবতের ঠিক এই জাতীর অন্থদূরণ 
আদর! বাঙলার খুব বেশী দেখিতে পাই লা। 

কোনো বিশেষ দার্শনিক সিদ্ধান্ বা সাশরদাক্ছিক ধর্ম-সিদ্ধান্বর্ূপে দুগল-লীলার উপাবনাকে অষ্টছাপের 
কহিগণ গ্রহণ না করিলেও ভক্তিধর্মের স্বতঃগ্রবাহে এবং কবিধর্ষের স্বত: প্রবাহে এই দুগল-লীল। স্মরণ 
কীত'ন ও আশ্বাদন অষ্টছাপের কবিগণের মধ্যে প্রবতিত হইহাছিল। বৃদ্দাবন্তত্ব, গোপীতর, রাধাতব 
সন্ধদ্ধে আমরা বাওলাদেশের কবিগণের ভিতরে মোটাদুটিভাবে যে ধারণা বা বিশ্বা দেখিতে পাই হিন্দী 
অইস্থাপ ববিগণের ভিতরেও তাহাই দেখিতে পাই। আতর! পূর্বে দীরাবাঈএর ঘে ধরনের কবিতা 
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দেখিয়। আসিয়াছি সঙজাতীর কবিতা অষ্টছাপের কবিগণের রচনার ভিতরেও পাও যার; তাহারাও 
নিজেদের গোপীডাবে ভাবিত করিয়া ‘প্রেমরসৈকলীদ' কৃফের বিরহে বাকুলতা এবং তাঁহার লহিত 
মিলনের আকাক্ষা। লইয়া পদ রচনা) করিয়াছেন। এই ভাতীর পদের পাশাপাশিই আবার দেখিতে 
পাই, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের মতন তাহারাও বুগল-লীলার অহগান করিবা লেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে 
দূর হইতে সখী বা ঝন্তান্ট লরিকরের স্তানব নিত্য বুগল-লীলার আস্বাদন করিতে চেষ্টা করিযাছেন। সুরদাস 
নিত্য নব লব এই জ্রদবিহারে মুগ্ধ হইয্বাছেন।_ 
রাধা মাধব ভেঁট ভঙঈ । 
রাধা মাধব, মাধব রাধা, কীট-তৃক্ষগতি হোই দে| গঈ ৷ 
মাধব রাধাৰে যুগ রাচে, রাধা! মাবব-রংগ-র্। 
মাধব রাধা প্রীতি নিরংতর, রসনা কছি ন গঈ। . 
বিলি কছ্ছো হদ-তুম নহি অন্তর, বহ কহি ব্ৰজ পঠঈ। 
সুরদাস প্র রাধা-মাধব, অজ বিহায় নিত নষ্ট নঈ ॥ 
“রাধা-মাধবের মিলন হইল । (সেই মিলনের ফলে) রাধা হইয়া গেল মাধব, মাধব হই গেল দ্বাধা, 
কীট-তৃঙ্--গতিয় মত হইল তাছাছের স্বস্থ৷ (অর্থাৎ তৃঙ্দী যেমন পোকাকে চু ইত দিয়া তাহাকেও ডৃঙ্গী 
কয়িয়া লইতা উড়ে একরূপত! প্রাপ্ত হু, রাধা-মাধবও সেইরূপ তুই হিলিঘা সম্পূর্ণ এক হা 
গেল)। মাধব রাধার অনুরাগে রডিত হুইল (প্রেমে মপ্র হুইল), রাধা রহিল মাধবের অহরাগে (ঘন), 
মাধব ও রাধার এই প্রীতি হইল নিরন্তর, রসনাছ ইহাকে কহা ধার লা। হাসি৷ কহিল, আমি তুমি 
নই একটুও জন্বর (পৃথক্‌)_ এই বলিছ! পাঠাইল বজে। স্বরদূল কহে প্র রাঘা-হাধব, (ওাছাদের) 
আজ-বিহার হইল নিত্য নৰ নব 
হুরদাস বাতীত অষ্টছাপের অস্তাস্ট কবিগণেরও এই বূগল-লীল আআ বানের কিছু কিছু পদ রহিষাছে। 
অষ্টছালের কবিগশের জীবনী আলোচন| করিলে দেখা হাত” প্রার সকল কৰিই অস্মিমে এই ধুগলমৃতির 
ধ্যান করিয়া দেহত্যাগ করিরাছেন। পত্রমানদ্দ দাসেঘ একটি চমৎকার যুগল-লীলায় পদে দেখি 
নন্দ-কুঁযয় খেলত রাধা সংগ বদন] পুলিন সরস রংগ ছোরী। 
নব ধৰস্তাষ মনোহর সাজত স্যাম হভগ তন দ্াষিনী গৌরী ॥- - 
খকে দেব কিছুর দূনিগণ সঁব ময়খ নিজ মন গন্ধো লঙ্যোরী।। 
পরযানন্দ দাল যা সুখ কো যাচত যাচত বিল দুক্তিপদ্ ছোরী ॥ 
‘নন্দকুধার খেলে রাধার সঙ্গে দদুনা-পুলিনে সরস রঙ্গ ফোরী? লব ছলক্সাম যনোহর শোভা। 
পাইতেছে। রাধিকার হভেগ তু হেন নবীন মেঘে গৌরবর্ণ। ছাজিনী1-.(এই লীলা যেশিবার অয 
আস্থা করিবার অপু) দেব, কিয়, দূনিগণ লব থকিছ। গেল, আর মন্মখ নিজের যনে গেল লক্ষ পাইন] ; 
পরদানন্দ দাল এই স্থখকেই ছাচে_ বিগল যুক্তিপদ ছাড়ি ।' 
আমর! গৌড়ীয় বৈষ্ণব লাহিতে] ফেরূপ সীতাবের বুগল-উপাসনার কথা দেখিতে পাই, অটছাপের 
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কবিগশের তিতরে সেই লক্খীভাবেরই চমৎকার পদ দেখিতে পাওয়া! যার, হ্গিও তাহ! সংখ্যায় অতি 
অল্র। যাস তে। এই লীলাধাষ বৃদ্দাবনে তৃপলতা পশুপাখী, এদন কি ত্রঙ্গরেণু। বে-কোনো। সপ 
ধাত্ণ করিরা এই লীলা-আস্মাদনের অধিকার প্রার্থনা করিদ্ধাছেন।_ 
রহ মোহি ব্রদ্ধরেশু দেহ বৃন্দাবন বাস।। 
মাগো ঘহৈ প্রসাহ উর নি সেরে আসা 1 
নোট ভাবৈ লো কণছু লতা সলিল ভ্রু গেছ । 
হাল গাই কো তৃতু করৈ মনো লত্যত্রত এ ৪ 
“ক আমাকে আছের রেণু, ছেহ বৃন্দাবনে বাল এই চাছি তোমার প্রদাদ, আর নাই জামার কোনো 
আশা। ধাহা তোমার ভালে লাগে তাহাই কর-_ লতা-ক্রুদ-__ গৃহ, গাভীর তৃভা গোষ্ধাল কর, ইহাকেই 
যানি সভা ক্র ।' 
যুগল-মিলনের পাশে থাকিবা স্থরগাল বলিয়াছেন 
মগ রতি বুধভাছ কুমারী । 
কুংজ সদন কুহুঘলি সেজ্া পর দস্পতি শোভা ভারী ॥ 
আলস ভবে খন রগ দোউ অংগ অংগ প্রতি ডোহত। 
অন গৌর স্রামকৈ রব শশি উত্তম বৈঠে সন্মুখ লোহত ॥ 
কুংজভবন যাষা মনমোহন চহ পাল অরজনারী । 
হুর রছি লোচন ইকটক করি ডারতি তন মন বারী ॥ 
পক্ষে শোভা। পাইতেছে বৃতভাম্বর কৃষ্ারী । কুঙগৃহে কৃইমের সচ্ছা, তাহার উপরে দম্পতির ডায়ী 
শোনা । আলসভরে রসে অপর ছুই জনই, প্রতি অঙ্গ পুঁজিতেছে প্রতি অঙ্গ ; মনে হুদ, গৌর শ্তাম_ 
অথবা রবি শশী উত্তমরূপে বসিয়া সম্মুখে শোভা পাইতেছে। কুঞভবনে রাধা মনোমোহন চারিপাশে 
হইল আছলারী ; দুর কহে লোচন এক কর়িরা, তম্থমন ভারিযা দেহ অর্থারপে ৷" 
বাড়ালী কবিগণ শ্রীরাধিকার অসীম লৌভাগ্র আগ্জগান করিদ্বাছেন; কারণ ত্রিকৃষনের দারাধা 
ৰে হরি, তিনিও এই রাখার প্রেমে সুন্ধ হা তাহার অধীন হইয়া আছেন। পরমদানন্দ দাসও ঠিক এই 
কথা বলিয়াছেন 
সাখে তৃ বড় ভাগিনী কৌন তপস্তা কীন। 
তীন লোষকে লাখ হরি সো তেরে অধীন ॥ 
পূরধযাগের রাষার বর্ণনা করিতে পিন্না বাঙালী কবিরা! যেমন বলিঙাছ্েন, ধূনার জল আনিতে দিবা 
রাধা মুতে জক্ত কৃফরূপ ঘেখিয়াই ঘরের কথা কুলিছা গেল, শ্রপ্যাের পদ্দেও তেমনই দেখি 
আবত হী দুলা ভরে পানী । 
স্তাম বরণ কা থু কো ভোটা লিহখি বদন ঘর গঈ তুলানী । 
উন হো তন মৈ উন তন চিতছ্ো তব হী তে উন ছাখ বিকানী। 
উর ধকমকী টক্টকী লাগী তহ ব্যাকুল দৃখ ফুত্রত ন বাখু ॥ 
“ৰদুনার জলে আলিলাদ জল ভঙ্গিতে । শ্লাহলবর্ণ কাহার ছেলে, মুখখানি দেখিয়া ঘর গেলাম সুলিযা। 
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সে আমার সর্হতহ্থতে, সমস্ত তদ ভাবাইয়া। ডুলিল, সেই হইতেই তাহার হাতে গেলাম বিকাইরা ; 
আমার বুক ধক্ধকী, আখি স্থির, তনু ব্যাকুল, মুখে ছুয়ে না বাণী !' 
আবার_ 
সুন্দর বোলত আবত বৈন। 
লা! ছানৌ তেছি সময সখীযী সব তন শ্রবণ কি নৈন ॥ 
রোম হোম মে শব্দ সুরতি কী নখ শিখ ভ্যো চখএীন। 
ঘেতে মান বনী' চংচলত! স্থনী ন লমূঝী লৈন ॥ 
তবতকি দি হৈৰ রহী চিত্র সী পল ন লগত চিত চৈন। 
স্বনহ শুর যহ সাচ্‌ কী সংস্রম সপন কিপে) দিন হন ৪ 
"সুন্দর বচন বলিয়া সে আলে, ন। ছানি সেই সমর, সখি, সব তনু শ্রবণ হইঘা ঘা কি লন হই 
যায়! আনার প্রতি রোমে রোধে শব্দের স্বর্ণ, আমার নথ হইতে শিখা পরধস্জ সর্ব তহ করে তাহার 
আম্বাদল। হত হয় মান, হত চঞ্চলতা, সকলই শুনি-_ বুঝি না। তাহার কোনে! সংকেতই । তখন হইতে 
চিত্রের মতল রহিলাম স্ুদ্ঘিত হইয়া, এক পলেও চিত্তে আলে না লান্বনা। সুর কহে, শোন, ইহা সত) 
না ভ্রম, না স্বপ্ন ? সেকি দিন কিংবা রজনী ?" 
কুফদাসের একটি চমৎকার পদ্দে দেখি 
স্ালিন কৃষ্চ ঘরস নে। অটকী। 
বার বার পনঘট পর আবত সির হুন! জলে মটকী ॥ 
মনযোহন কো রুপ স্থধানিছি পীবত প্রেম্বরস গটকী । 
কুফবাস হস্ত হন্ঠ রাখিক! লোকলাজ লব পটকী ॥ 
“গোযালিনী আটকা পড়িয়াছে রুফের দর্শলে। বার বার মাথা জলের ঘট লইয়া হেলিতে ছলিতে 
আসে যনুনার জলে । মনোমোহনেয় জ্বপন্থধালিখি পান করে, পান করে €গ্রদরল ; কৃফগ্ষাল (করে) 
ধন ঘন, রাধিকা লোকলান্স সব চছুড়িয়া ফেলিস্বাছে ।” 
কষে নাম শুনিয়াই পাগল হুইত্রাছিল রাধা । এই নাম শ্রীবণে পূর্বহাগ সঙাত হইবার ভাব অবলম্বনে 
সর্বশ্রেষ্ঠ পদ হইল চণ্ডীদাসের ‘সই কেবা শুনাইল স্যাম নাম'। এই পদের সহিত আমর! নন্দদালের 
একটি পদ এক সঙ্গে বেশ মিলাইন্বা পড়িতে পায়ি_ 
কৃষ্ণ নাম জব তৈ হুঙ্ষে। রী আলী, 
ভূলী রী ভবন হৌ তৈ বাবরী ভঙঈরী। 
ভরি ভরি আবৈ নৈ'ন চিতহ ন পরৈ চৈন, 
তন কী দসা কচু উরে ভট্ট রী॥ 
ছেতিক নেম ধর্ম বত কীনে রী, মৈ বন্ুবিধি, 
অংগ অংগ ভই নৈ তো শ্রবণমইঈ রী ) 
নংদদাস বাকে শ্রবণ সুনে এ্সী গতি, 
মাধুরী বৃত্তি কৈষে! কৈনী দই সী ॥ 


দ্বিতীয় সংখ্যা বাঙলা বৈষ্ণব-সাহিত্য ও হিন্দী বৈষণব-সাহিতা 


“খন হইতে শুনিয়াছি, রে সখি, সেই রুষনাম, ঘর কুলিন্বা আছি তপন হইতে হইয়াছি পাগল। 
নন্বন ভরিদ্ব। ভরিহা। আলে, চিত্তে আলে না চেতনা, দেহে দশা। কেমন বেন অগ্তকৰ হইয়া গেল। হত 
না কহিছাছিলাদ জামি বহুবিধ নিয়ম ধর্ম ত্রত_ (কিন্ত আজ তো লব গিঘা) অঙ্গে অঙ্গে হইলাম নামি 
শ্রবপমন্ধী! নম্দদাল বলে, বাহাকে শ্রবণে শুনিয়া হইল এমনই পতি, তাহার মাধুরী দূরতি না জানি 
লে কেমন অদৃষ্ট!" 
অবশ্য এই জাতীর কবিতার ক্ষেত্রে মনে রাবিতে হুইবে, বাডলার বৈষ্চব কবিগণ এইলকল ক্ষেত্রেই 

বপ্রান্তত বৃন্বাবনধামের রাধা-কুঞ্চের পূর্বরাগাখা প্রেমকেই দূত হইতে পরিকর কূপে ছা'্বান করিঘাছেন ; 
কিন্ত হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণ এসকল ক্ষেত্রে শুধু রাখা-কুফ্ের বা গোগী-কফের পূর্বরাগ মহুরাগ মিলন- 
বিরহকেই আহ্বাদ করেন নাই, নিজেরাই রাধাভাবে বা গোপীডাবে পরিভ:বিত হইন্বা এই আাতীয় 
কুফপ্রেম আকাক্ষা করিছ্বাছেন।. পরষানন্দ দাসের এই ছাতীত্ব একটি বিরহের পদে দেখি-_ 

ঘা হরি কো সংদেস ন আয়ে! । 

বর মাল দিন বীতন লাগে বিনু দরসম্থ দুখ পানে! & 

ঘন গরজ্যো পাবল প্রতু প্রগটা চাতক পীউ স্থনায়ে। 

মত্ত মোর বন বোলন লাগে বিরহিন বিরহ ছনাযে। ॥ 

রাগ মল্হার সহরে। নহি ছাঈ কানু পথিক হি গারো। 

পরঘানন্দ দাল কহ! কীজে রুষ্ মধুপুরী ছার ॥ 
‘হরির তো আলিল না কোনে| সংবাদ । (এই ভাবেই) বরধ মাস দিন ব্যতীত হইতে লাগিল, দরশন 
বিনা পাইলাদ দুঃখ । বর্ধা কাল প্রকটিত হইল, মেখ করিতেছে গর্জন, চাতক শুনাইতেছে পিউ পিউ 
রব, মত্ত মধুরের রবে বল আরভ্ভ করিল কথা বলিতে-_ বিরহী বিরহ নিল লব ছালাইয়া। 
রাগমল্লার তে! পারি না সম্ধ কয়িতে, কেন পথিক গাছ সেই গান; পরমানন্দ গাল ফছিতেছে, কৃষ্ণ (কৃষ্ণ 
এবং বিধাদের কালো! ছায়া) মধুপুরী ছাইয়া ফেলিল।' 


বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন রূপ 
ঞত্বনীলচজ্ঞ সরকার 


স্বাধীনতার একটা আশ্ুলাভ নতুন করে ভাববার, প্লান তৈরী করবার অধিকার। জীবনের অস্ত 
সফল ক্ষেত্রের চেয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেই এই গঠনমূলক চিন্তার সম্ভাবনা ও সার্থকতা বেশী। অন্য সকল 
ক্ষেত্রে জনসাধারণের বোধশক্রি ও কর্মক্ষমতা আদর্শের উচ্চতাকে নামিয়ে আনতে চা নিবে ? 
কোনো চিন্তাধারা বা বিশেষ নেতৃত্ব স্বীকৃত হবার পথে থাকে অনেক বাধা। কিন্তু এই জানের ঘুগঘুগ- 
সঞ্চিত এশ্বংকে ও তার ব্যক্তিগত ভোগ-ধিকারকে আক্রমণ করে না কোনো প্রোলিটায়িয়েট। 
কোনো ছন-অক্যুত্থানের অপেক্ষা, না রেখে একমাত্র এই সম্পদেরই উদ্ার সার্বজনীন বণ্টন সম্ভব । 

শিক্ষা প্রচেষ্টার সঙ্গে তুলনার অন্ত লব রকমের সস্তার প্রচেষ্টা কত সংকীর্ণ, কত বিজ্ছি্, কত অস্থায়ী ও 
অসহায়। ছনশিক্ষার সমযপর্্ুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, চমকপ্রদ ভরত উৎপাছন তার পক্ষে স্বাভাবিক নঙ। 
কিন্তু সমন স্থায়ী উৎপাদনের একমাত উপান্ধ এই শিক্ষা! 

স্থখের বিষয়, ভারত গভমেন্ট শিক্ষার সংশোধন ও সম্প্রসারণের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আছেন । 
এ বিষে তাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী যে-কোনে! আধুনিক রাষ্ট্রের পক্ষেই স্গাঘার বিঘয়। সমস্তার সমস্ত দিক 
বিচার ক'রে শিক্ষার স্ধাঙ্গীণ ঝপটি আবিষ্কার করার ইচ্ছা! যে এদের আন্তরিক, তার একট। প্রমাণ 
তাদের নিহুক্ত ইউনিভার্সিটিছ কমিশন । এই কমিশন গভর্নমেন্টের স্বাখসিদ্ধির কোনে! দেশব্যাপী 
প্রচারঘস্ত গঠন করতে চেষ্ট। করেন নি। তাদের বিবৃতি পাঠ করলে সন্দেহ থাকে না হে তার! শিক্ষা ছাড়া 
অন্ত কোনো অবান্তর আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নি, এবং মূলত: ‘শিক্ষার জন্তু শিক্ষার’ই ঘথামন্তব 
সম্পুৰ্ণ একটি পরিকমলা রচনায় বধালাধ্য চেষ্টা করেছেন। আমাদের দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এমন 
একাধিক পরিকল্পনার স্তি সঞ্চিত আছে; যে কোনে! কারণেই হোক তাদের পরিণতি কর্মক্ষেত্র পযন্ত 
প্রলাযিত হয় নি। কিন্তু এখন স্বাধীন ভারতে বে মত্তিঞ্ধ ভাবে, ও বে বিশাল বাহু সেই চিন্তা কূপায়িত 
করে তোলে, সেই দুয়ের মখে) কোনো আতিক বিরোধের আশঙ্কা নেই। অতএব আশা করা যায় 
আমাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা যুপ্রান্তরের দৃচেন! আবিলম্ছে দেখবার সৌভাগা হবে। 

কিন্ত এত বড়, এত স্থদূরপ্রলারী একটা চেষ্টা জাতীয় স্বীবনের রক্ষমঞ্চে হেন অনেকটা অনাড়ম্বরভাবেই 
প্রবেশ করুল। শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে কোনো উত্তেছলা, কোনে! তর্কের অবতারণা 
কিছুরই কোনো প্রকাস্ত প্রমাণ পাওয়া গেল না! হত্বতো দেশের নান! অন্বত্রি অসুবিধাই এর কারণ, 
কিন্ধ তরু বলতে হবে শিক্ষাব্যাপারে দেশবাসীর ক্বারে! সজাগ সঙ্গি মনোভাব এই পরিকাদনাকে আরে 
ভুত পরিণতির পথে একে দিতে পারত । কারণ শিক্ষার সম্যক প্রসারের জন্তে একটা চিন্ত প্রযানও 
যেমন দরকার, দেশব্যাপী একট] উৎহকা, একট। ভালোমন্দ বুঝে নেওয়ার প্র্াসও তেমনই দরকার ! 

বিশেষত, প্রশ্নের হবে অবকাশ ছিল। মান্বের জীবন নিয়ে শিক্ষার কাজ। তাই জীবনের 
সঙ যেমন শেহহীন শিক্ষারও তাই । পাশ্চাত্য দেশগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গঠনে আবাদের দেশের চেয়ে 


দ্বিতীয় সংখ্যা বিশ্ববিষ্ভালয়ের নৃতন রূপ 


অনেক অগ্রসর ; এমন বহু ইউনিভার্সিটি তারা বহুদিনের চেষ্টা গড়ে তুলেছে যাদের ঘন ও প্রভাব 
পৃথিবীবিদ্ৃত। তৰু সেইসব দেশেও, লেইলব ইউনিভাসিটি সন্বন্ধেও প্রশ্ন খামে নি। ইংলণ্ডের এক 
খআস্মধিশববিষ্ঠালগ্থ কমিটির চেঙারজ্যান ঘোবারলি সাহেবের অধুনা-প্রকাশিত ইউনিডানিটি শিক্ষ। সম্পকীঘ 
গ্রন্থ পাঠ করলে বোবা যাহ সেই দেশে প্রচলিত উদ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সার্থকতা সম্বন্ধে তার হথেউ সংশদ্ব ও 
উদ্বেগ আছে। শুধু ইংলণ্ডে নব, ইরোরোপের অন্তন্ত দেশ, এমন কি ব্বামেরিকার যুক্ত থেকেও শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষাবিংদের কে অস্থন্তপ উদ্বেগের স্বর শোনা পিরেছে। প্রশ্ন উঠেছে, শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিগ্থালদগুলি কি 
তাদের উদ্দেশ্য খেকে স্থলিত হয় নি ? তাছের কৃতিত্ব ও তাদের দূল আদর্শের নধো কি কোলো। বিচ্ছেদ 
ক্রমশ স্কীততর হয়ে উঠছে না? 

আসল কথা এই, বহু দীর্বপ্রম্থাস, বহু আপাতলাফলোর পরেও পাশ্চাত্য বিশ্ববিস্ধালয় গুলিতে আজ 
আবার সেই চিরপুরাতন সমস্কাগ্ুলিই আন্দোলিত হয়ে উঠেছে । ছুটি প্রধান সর্বপুরাতন ও চিরম্তুন 
সদকা বিশ্ববিস্তাল্ধ কাদের জস্তে, জাতির কোন্‌ এবং কতখানি অংশের ডকস্যে; এবং কিসের জশ্বে_ 
বাক্তি্গীবন, লমাদ্জীযন ও স্টেটের কোন্‌ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্তে। 

ব্আমাদের কমিশনের রিপোর্টে এইসব আলোচনা ও মন্তবা খেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি আছে। 
বিশেঘঞ্জতার লোভ কেমন করে হলষঞ্ছল ও উদার শিক্ষালাভের অন্তরা হয়ে দাড়ায়, জীবিকার প্রতি 
ক্মতাখিক মনোযোগ শিক্ষার ব্ূপকে কেছন বরে শীর্ণ সংকীর্ণ ক'রে আনে-- এসব বিঘয়ে লাম্চাতা 
অভিজ্ঞতার হেসব লাক্ষা সম্প্রতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে বর্তনান কমিশন তা! উপেক্ষা করেন নি। 
কিন্তু ভার ফলে তারা কি ভারতীয় বিশ্ববিস্তালয়ের অঙ্ক কোনে! নৃতন আদর্শ, নৃতন গঠন, নূতন কর্মন্তপের 
পরিকল্পনা করেছেন, কিন্বা তাদের কেবলমাত্র বঝোজ্োষ্ঠ ইউনিভালিটিগুলির পিছনে সারিবদ্ধ ছয়ে গাড় 
করিয়ে দেবার প্রস্তাব করেই ক্ষান্ত হয়েছেন? 

রিপোর্টটি বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে দেখা ধায়, বিশ্ববিদ্তালয়ের লক্ষে সংঙ্ি্ট প্রায় সফল 
সমস্তারই উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রতিটি সমস্তা সমাধানের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে । তাই এঁদের 
কুপারিশনমহের মধ্ সংকলিত হয়েছে বহবিচিত্জ উপদেশ, নির্দেশ, নিহেগ। ইউনিভারিটির আদর্শ ও 
কর্তবা সমন্ধে যতয়কষ বিভিন্ন মত ও দাবী হতে পারে সবই হার! ন্থি-কৃত্ক। করেছেল। শিক্ষকদের 
উপদেশ দিয়েছেন এই ছটিল শিক্ষাবত্রের কোন্‌ অংশ ফেমনভাবে সচল রাখতে হবে। পাঠা”তূলিকাঙ্ও 
এই সধার্থলংগ্রছের কৌশল দেখিবে দেওর হরেছে। কিন্তু এই বিভিন্ন আদর্শ ও দাবীর মধো সামঞ্জত্ত 
বিধান সম্ভব কি না, হদি-ই বাতা সম্ভব হয় নিদিষ্ট কাল-পরিধির মথো তার কতটুকু সার্থক বাষছার 
লন্বব। এই প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে উপধূক্ত লতকৃতা ও নিরাপৰ বাবস্থা! নিহিত মাছে কিনা 
যার ফলে পরিচিত হস্তি, অপচন্ব ও উন্ঘার্গগদন এড়িয়ে গড়পড়তা ছাজ প্রত্যাশিত পরিমাণ 
সংশিক্ষা লাভ করবে-_ বুদ্ধির ও আগ্রহের তারভমা অহুধাদী সকল শ্রেণীর ছাত্রই হথেষ্ট আত্মনিয়োগের 
স্থঘোগ পাবে, কিন্তু রেহাই পাবে মাত্রাতিরিক্ত দাবীর অত্যাচার থেকে অত্যল কতব্যের আলন্ত 
থেকে? এহন কোনো মূল নীতি বা দৃষ্টি আছে কিনা ধার দ্বারা অলাধাবণ প্রেতিডাসম্প্জ ছু-একটি 
শিক্ষক যা নয়, গড়পড়তা সন্ভাবাচারিজ ও গুণসম্পন্ন শিক্ষককে বেছে নেওয়া! বেতে পারে, থে নীতি 
যা দৃরীর ছার! শিক্ষক নিজেই নিজের ভ্রান্তি বা বিক্ষেপের সংশোধন করে শিক্ষাকর্মের কেম্রস্থ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


প্রেরণার সঙ্গে নিজেকে ঘূক্ত করতে পাবেন ? এক কথায় প্রশ্ করা দায় কমিশনের বিভিন্ন উপদেশ কি 
শুনুই বিভিন্ন উপদেশ, যুক্তিবাদী মনের বিচিত্র আহয়ণের সমাবেশ, শুধুই বিস্তারিত বিখিনিবেখের পঞ্জিকা, 
কিন্বা তারা কোনো নৃতনতর দৃষ্টি, বিশুদ্ধতর প্রেরণা এনেছেন বহন করে ভারতী বিশ্ববিস্ঞালঙের জন্যে ? 

দেশের রাদ্নৈতিক আরিক ব্যাপারে বেষন, তেমনি হছি শিক্ষার ব্যাপারেও আমর! ধতদূত সম্ভব 
বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে জাগ্রত রেখে পাশ্চাতা প্রথা পদ্ধতে ও পথ অবলম্বন করি, এবং শুধু আমাদের 
রিপোর্টে নয়, জীবনের ক্ষেত্রেও বদি এই নবপ্রেরিত পখে লোকঘাস্রাকে সহজ ও সার্থক ক'রে তুলতে 
পারি, তবে লেও নিশ্চন্ন বতান নির্বোধ অভুকরণের আড়ষ্টত| ও নি:স্বত। থেকে বখেষ্ট৪৫প হিতকর 
হবে। তৰু ঘে ইতিহাসকার ভারতের এই স্বাধীনতা-আন্দোলনের মহতী সিদ্ধি ধানচিত্র আাকবেন, তার 
ছীর্ঘনিশ্থানের একটি কারণ একটি শৃক্ততার বুখ.দের মত রয়ে গেল এই ঘটনানোতের মধ্যে । এত 
বড় এক ইতিহাসদুর্লড মুহে” আমর! সাড়। দিতে পারলুষ না কোনে! নূতন ুষ্রি-প্রেরপার্‌ দ্বারা, 
আমাদের দার্বিত শেষ হুল শুধু বিদেশী নজির অশুধাবন ক'রে, আমাদের আত্মসস্থান ক্ষান্ত হল 
ছ-একবার আমাদের অতীতগৌরবের উল্লেখে। 

বখন, বহুশতান্ীর বহু খ্যাতি ও ধাবমান কালের বহু সংঘাত উত্তীর্ণ হয়ে আলার পর বিদেশ 
ইউনিভাসিটিগুলি আবার ভাবতে শুরু করেছে সম্ভাব্য অনেক রকম উদ্দেস্টের মখে) কতটুকু বেছে 
নেওয়া হায়, কোন্‌ আদর্শকে দুখ্য ক'রে তারই বিশেষ অহুষ্টলনে ইউনিভাসিটিকে ধাঢানো। যায় 
চক্ষিত্রদষ্তার রানি থেকে, হদিই থাকে একাধিক উদ্দেন্ত নৌকোর একাধিক ঘাড়ের মত, তবে 
সেইসমন্ত গড়ের বেগ নিশ্বসিত করা ধাত্ন কোন্‌ একসাআ হালের দ্বারা, তখন আমর! ঘোষণা 
করলুম আমাদের ইউনিভালিটিগুলি একাধারে সমস্ত রকম উদ্দেন্তই সাধন করবে। তারা হবে 
আমাদের সভ্যতায় প্রধান বাহন? বুদ্ধির চিরনৃতন অভিবানের__ জ্ঞানের রাজে। নব নব আবিষ্কারের 
ক্ষেত্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের মাধ্যম? বৈজ্ঞানিক, মনীষী, সাহিতাক, শিল্পীর জনরিত1। নূতন 
স্থমিতি ও সনম্বয়ে সার্থক আীবনহীতির প্রবত কিতা; শুধু বুদ্ধিগ্রাহ্‌ জ্ঞান নক, খে বিজ্ঞান শুধু উন্মেষিত 
আত্মার লভা, তারও বিতরণদায়িত্ব ইউনিভানিটিয়। এ ছাড়া কতকগুলি উচ্চশিক্ষান্থলত জীবিকার 
পথ উন্মুক করে দেওয়া চাই দেশের কৃতী যুবকঘের জন্তে। গডর্নমেন্টের বিভিন্র কাছের জস্ত 
বেলৰ বিশেষত ও টেক্নিশিক্কনের প্রর্নোদন তাদেরও তৈরী করে দেওয। চাই । এ ছাড়া ডারতের 
নৃতন constitutionএ স্বাধীনতা, স্থবিচার, সাম্য ও মৈত্রী থে আদর্শ গৃহীত হয়েছে তাকে জাতির 
জীবনে সার্থক করে ভোলবার ভার আমাদের বিশ্ববিস্রালয়ের। ঘাতে দেশ্রীতি ও আনর্বাতিক 
মৈত্রীর প্রেযণ। পাছ শিক্ষার্ণী, এমন ব্যবস্থাও থাকা চাই । 

এক কথার বল! বায ছাত্র, তার অভিভাবক, সদা ও জাতি এবং স্টেটের পক্ষে ঘত রঝম দাবী 
রা সম্ভব, তার সবগুলিই পূরপের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাদের ইউনিভারিটি কৰিশন। কিন্ত 
ফেমনভাবে এই ছৃ্তহ কতব্য সম্পাদিত হবে তা পরবর্তী অধ্যাযগ্ুলির মধো অহপন্ধান করে হুতাশ 
হতে হয়। দেখানে পাশ্চাত্য শিক্ষাববস্থা, শিক্ষানীতি, পাঠাক্রম ও শ্রেন্টবিভাগ ইতাদির মিশ্রিত 
অন্গৃকণুণ ও অন্ুলরণ ছাড়া আর কিছুই নেই-_ ঘা! কোনে। বৃহত্তর সার্থকতা, কোনে সুইতর সামজশ্তের 
আহ্বান দেয় 


দ্বিতীয় সংখ্যা, বিশ্ববিদ্ভালয়ের নৃতন রূপ 


জীবনের সঙ্গে সংগ্গি্ট সমস্ত স্থষ্টির ক্ষেত্রেই খুটিনাটি খুচরো ভাবনার কিছুটা সার্থকতা 
আছে। লাহিতোর টেকনিক নিষে ভাবনায় প্রতিভার অভাব পূরণ করা না যেতে পারে, কিন্ত 
তার ধ্বায়া অনেক রচনাকে লম্পর্ণবার্থতা থেকে রক্ষা করা ফেতে পারে; তাকে লাহিতাপনবীতে 
উন্নীত করা না থাক, অন্তত বহুলোকের চিত্তাকর্ষক করে তোল! অলস্তব নহ। শিক্ষার্ণ ব্যাপারেও 
ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিযানিয়নস্বণের দ্বারা আদর্শকে প্রাণবান্‌ করে তোলা না গেলেও শিক্ষার কতকণ্ুলি 
হৈলন্দিন কতব্য আরো! নিপুণ ও নিশ্চিন্তভাবে করা বায় নিশ্চত্ন। কিন্তু এই প্রক্রিদ্। ও পটুতার 
উপর সমস্ত ঘলোহোগ দিলে তার ফলে ক্রমশ মাদর্শ হয় ছায়াবৃত, তার প্রমাণ পাওয়া! ঘাবে লমন্্র 
পাশ্চাতা দেশে ॥ এর কারণ এই যে, কোনো ব্যবলান্ধিক উদ্দেন্তকে আরও করা যার শ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়ার 
উদ্ভাবনে, কিন্ত আদর্শকে সংক্রমিত করা যাহ শুধু প্রেরণার দারা । প্রেরণা প্রক্রিয়াকে করে জীবস্ব, 
সফলতয় ; কিন্ত কোনো প্রক্রিহাই প্রেরণাকে জীইরে রাখতে পারে ন! ব| তার অভাব মোচন করতে 
পারে না। 

তাই আমাদের খুটিনাটি ভাবল, আংশিক কুশলতার চেত্ছে সামগ্রিক আদর্শের নিকেই মাল নজর 
দেওয়া দরকার বেশী। কিন্তু সেকি লহ ফা? প্রতিটি কথা খুটিয়ে ভাবলেই কি সমস্ত সমঞ্চাটির রপ 
নপষ্ট ঘয়ে ওঠে। আর এ ভাবনার কি কোনো সীমা আছে, নিদিষ্ট বআহতন আছে। শিক্ষা 
মানে কি, জীবনের মধ্যে তার স্থান ঠিক কোনখালে, এই ছুষ্থের কোন্টি অপরটিকে কতখানি 
নিহস্্িত করবে; দ্দীবনের উপযোগী শিক্ষার বাবস্থা করব, না, শিক্ষার বমমঘারী জীবন পড়ে উঠুক এই 
হবে আমাদের চেষ্টা? বত্ঘান মুহুর্তে” মহুস্তদীবন কোন্‌ পথে চলেছে, কি তার দাবী, কি তার 
সমন্তা? শিক্ষা সেই দাবী কতটা মানবে, কেমন ক'রে? লেই সমস্ত৷ হেটাবে কি উপায়ে? তা 
ছাড়! ধতটা শিক্ষা দেওয়া উচিত, তার কতটুকুর দারিত নেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি, ফতটু কই বা ছেড়ে 
দেওয়া হবে বাক্রিগত চেষ্টার উপর 1 উপদৃক্ত শিক্ষকের অভাব, অর্থাভাব প্রভৃতি তো! ছাছেই। 
অতএব দেখা ঘা, ভাবতে শুরু করলে অনেক বিষন্ধে উন্নতির প্রত্ধোজন ও উপায় দেখতে পানা 
ঘা, আলল কখাটিযই কোনে! নি:সন্দিদ্ধ উত্তর পাওয়া ধাই না। পে কথা হল এই, শিক্ষার মূল 
আদর্শ ও কর্তব্য কি। সে কি জীবনকে শুধু গ্রহণ করবে, না, প্রভাবিত করবার চেষ্টা করবে? 
ঘি দিতীঘটাই কামা হত, তবে কোন্‌ ছিকে, কোন্‌ পরিশতিকে লক্ষা করে লে দ্বীনকে চালিত 
করতে চাইবে? বহদিনকার এই প্রশ্ন, একে এতদিন এড়িনে এসেছে মাহুষ। কিন্তু আদ এর 
উত্তর দিতে হবে । আজও হদি আমর] এই প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখি তবে থে চিত্ত আছ 
স্বদেশের শিক্ষার আয়োদনকে আক্রমণ করেছে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতেও লাগবে তার স্পর্শ । 


২ 
আজকের দিনে শিক্ষার সন্ধে ভাবতে গেলে একবার ফিরে চাইতেই হবে পশ্চিদদেশের 
শিক্ষার ইতিহালের দিকে । শিক্ষার বহিধঙ্গের দিকে ততটা নু, চাইতে হবে তার প্রাণধারার দিকে। 
বুঝতে হবে তার বহদিনফ্যর কীতি ও কৃতিত্বের আসল উৎস ছিল কোধার, এবং এখনই বা তাদের 
শিক্ষাসঙ্কটের মূল কারণটি কি। 


চি 


পশু বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


ইতিহানের দীর্ঘশহক্ষেপগুলি দেখতে পাবার সত মানসিক দূরত্ব বদি আমরা! অর্জন করি, তবে 
দেখতে পাব বিশ্ববিগ্তালতের জন্ম ও বিকাশকে চালিত করেছে কোনো কল্পিত আদর্শ ন, 
সাঙ্গবের মলের একটি জীবন্ত আকা্রা ও ইচ্ছা, মানুষের হৃমদ্বের একটি অদম্য আবেগ। জ্ান- 
বিজ্ঞানের অভিঘানের দ্বারা একদিন খুলে ফেল! হাৰে বিশ্বরহস্যের তুর্গস্বা_- এই বিশ্বাস বে দূগে 
মানবের চেতনাকে চেপে ধরেছিল দৃচমুরীতে, পেই ঘূগেই জয় হল প্রথম বিশ্ববিষ্তালয়ের ৷ 
লেই মগের নাম হেওয়া দার কষাউন্টেয দুগ। আবিষ্কার, উদ্ভাবন, অনর্থক আগাছ। উন্মূলিত করে 
জ্ঞানের চলাচল-পথগুলির উদঘাটন, তথ্যের পর তথাৰে লিড়ির সত গেখে তুলে ছৃরগঙ 
অন্ততায প্রাচীর বার বার ভিডিন্ে ঘাওছা, এই ছিল পেছিন হিশ্ববিস্ভালক্বের একমাত্র কাজ। 
ঘাধের সঙ্গে এই জ্ঞান-গ্রতিষানপুলির সম্পর্ক মাত্র ছিল না সেই অসংখ্য জনগণ কিছু না বুঝুক এইটুকু 
জানত খে অলাধাসাধনের এই আভিঘান-_ এ তাদেরি স্বলক্ষে, সমস্ত মাছযের হনে । কি অরদ্ধার সঙ্গে 
দেখত তারা তখনকার আচার্য ও অধ্যাপকদের। এমন ফি বিশ্ববিস্থালঘ্রের ছাত্র দাত্েই পেত 
অপাখারণ সামাজিক মর্ধাদা। তখন গবেধণা ও জনাস্বেষণের এই মহৎ উদ্দেক্ের সঙ্গে মিশিক্ষে 
ধায় লি কোনো খবান্তত্ন অভিগ্রায়। প্রশ্ন ওঠে নি এই জ্ঞান অর্থকরী কি না, তখনকার ঘেশকত' বা 
সমাজকে এই জ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে কোনো লেবা। ব। লাভ দিচ্ছে কি না, এই জান সমাজের মধ্যে নূতন 
রেট বৃষ্টি করছে কি না, এর বিতরণে কোনো বিশেষ গোষীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব কর! হচ্ছে কি না। 
বতদিন এইলব প্রশ্ন ওঠে নি ততদিন ওই জ্ঞানাব্বেধণের উদ্যম অনাহত রেখেছে বিশ্ববিস্তালয়গুলিকে 
জার্মানি ক্রান্স ইটালি ইংলণ্ডে। কিন্ত একদিন উৎসীড়িত সন্ত জনসমাজ আবিষ্কার করল এই জ্ঞানের 
অভিযানের সঙ্গে জন্কল্যাণের কোনো সহদ্ধ না থাকতেও পারে। এর সন্ষুধযাত্রার উংসব-আড়স্বরের 
তার। কেবল উপেক্ষিত দর্শক ; কিছ হ্ছতো। বা তার) কতকগুলি বাকিগত উজ্জল উচ্চাশার ইন্ধন। 
তাহের এই অভিযোগের যখেই কারণও ছিল নিশ্চয়। এমন একটা সম এসেছিল কামনা করা ধায়, 
এবং ইতিহাপেও তার সাক্ষ্য মেলে, যখন জ্ঞানের অগ্রগামী, সৈনিকরা সমাজের সুবিধা ও সৌন্দর্দের 
দিকে লুন্ধ দাস্তিক হাত বাড়িছেছিল, যেমন করে খাকে আজকের দিনের কোনো অকুপেশন আমি । 
জানের শক্তিকে তারা নিঘূক করে নি সমাদের পেবাদধ, বরং তারই বলে করেছিল হৃদংহীনতার সাধনা; 
তাদের চেষ্টা, তাহের চরিত্রে গ্রহণ করেছিল শয়তানের প্রভাব । গ্যেটের মেফিস্টোফিলিল শুধু কল্পনা 
ঘা নয়, যে অলংঘম হকার শিক্ষিত মানুষের চরিত্রকে সেদিন অপ্রতিরোধ্য বেগে চালিত করছিল 
উচ্ছঞ্খলতার পথে, নেফিস্টে(ফিলিল তারই নাট্যর্শ । এইভাবে জ্ঞানের মুন্পটি যেই আবৃত হল 
শক্তি ও সম্ভোগলিপ্পা, ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিগ্তালযগুলি হারাল বনচিত্তে তাদের আদরের আসন, 
আন্দোলন শুরু হল তাদের প্রশ্নোজনীয়তা নিরে। 

এর পরে এল নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্াল। এর। এদের প্রাণের উৎস পেল, জ্ঞানের আগ্রহে নয়, 
সমস্থ ও সাজক্রক্তের প্রবৃত্তিতে । চরিত্রের সঙ্গে অলম্পকিত জ্ঞানকে তারা আর শ্রেষ্ঠ কামা বলে 
নিতে পারল না, তারা পেতে চাইল হুবিহিত ভুমিত মনের আনন্দ ও গঠনক্ষমতাকে | মান্থধের 
সভ্যতার ইতিহালে যাবাবরষের সন্ধান ও আক্রমণের অস্থিরতা, এক লে যেন সংকলিত হয়েছিল 
স্থিরগ্রীবনের কৃছি ও শিল্পে, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমলি অহুসন্ধান ও শিকারের ধূগ পিছে এল মনের ফসল 


দ্বিতীয় সংখ্যা বিশ্ববিস্তালয়ের নৃতন কূপ 


কলানোর দুগ। এডুকেশন হুল লিবারেল এডুকেশন । গবেষণা! সগন্দে স্থান দিল সংস্কৃতিকে । 
তখনকার ইর়োরোশে এই সাদঙ্স্ত বিপানের আহহ ও চেষ্টা সমস্ত যাছযের মনে আপনি এসেছিল একটা 
আবেগের যত, সেই আবেগকে ব্রত করে বে বিশ্ববিদ্থালযণ্রলি ঘাতা শুরু করেছিল তাদের কৃতিত্বে 
ইযোয়োপের ইতিহাসের কেক শতাব্দী উচল । এরই হধো গৌরবের লন দাবী করে অকদ্কোওড, 
কেছবি.জ, হার্তার্ড। এদের এই লিবারেল এডুকেশন শুধু একটা পরিকণ্ণনা নত, একটা অহুবৃত শাবেগের 
লরিস্থট জপ । এই শিক্ষার যে চিত্র দিয়েছিলেন কাচিগ্তাল লিউম্যান তা এখনো পৃথিবীর শিক্ষিত 
সমাজকে দ্যাট করে। দেশের আধিক সমৃদ্ধি ঘন অবিচলিত, তখনকার পক্ষে এমন শিক্ষা বে 
কলের শ্রদ্ধা ও আদরের বিধয় হবে লে সহ্বদ্ধে নিউচ্যানের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পড়লে মার কোনো 
সন্দেহ খাকে না। বাবগার ও লামরিক শক্তির দ্বারা ধনবৃদ্ধি হল প্রা স্বতঃসিন্ধতায় পৌছেছে, তন 
সেই সহজ অশ্ব ও তারই প্রভাবে গড়া সঙ্গাছরংস্থার উপর একটি স্থাী উদার কড়ৃথিস্থাপনার পক্ষে 
এর চেয়ে ভালো প্রস্থতি আর কি হতে পারে? 

নিউম্যান বলছেন, ইউনিভাগিটি-শিক্ষা একটি বিরাট সার্বজনীন উক্ধেস্তলাধনের একটি মহত অথচ 
লাধারণ উপানধ? এই উদ্ন্ত হল সমাজের বোখ-গ্রামকে উন্নীত করা, জনসাধারণের চিতবসুমিখে কথিত 
কযা, জাতীর রুচির সংশোধন সাধন, জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনার এবং তারের উচ্চাশা স্বনিশ্চিত পথ 
তাদের সামনে খুলে খরা, শেই যুগের বিশিষ্ট ধারণা ও ভাবগ্টলিকে আতিশব্য বা বিকার থেকে রক্ষা করা 
এবং তার পরিণতি সাধন করা, রাজনৈতিক ক্ষমতার উচিত ক্িযাকে সহজলাধ্য করা এবং বাযক্রিজীবনের 
বাবহারে শোজনতা ও সংস্কতির প্রবর্তন করা।। এই শিক্ষাই ঘাহুহকে তার নিগ্ে্ মতাত ও বিচার 
শিদ্ধান্তকে স্পষ্ট চোখে সজাগ দৃরিতে দেখতে শেখার, সেই মতামত ইত্যাদিকে ক্রমশ ব্যাপকতর করে 
গড়ে তোলায় তাকে দেৱ সত্যহ্মিতিবোধ, তার প্রকাশে দে পটুত। এবং তার ব্যাখ্যানে ওজস্বিত। ৷ 
এই শিক্ষাই তাকে শেখার প্রতিটি জিনিন যেমন টিক তেমনটি করেই তাকে দেখতে, বিধরের দর্মদেশে 
নোঝা পৌছতে, চিন্তার জট ছাড়াতে, কোন্‌ বিদ্ধা বিদ্যা ন্ শুধু বিস্ার ‘অভিমান তা বুঝতে, আদদ্বন্কে 
পরিহার করতে । এইখানেই লে পান্ধ থে কোনো কর্ম স্থান আধিকাত্ের যোগাতা।' “তার মনের মধো সে 
পায় সমতা ও শান্তি ঘা! নিজের আশ্রয়ে নিজেই জীবন্ত। এবং সেই মন পারিপাস্থিক জগতের থেকেও 
বিদ্ধি নব, লেখালেও লে জীবন্ত । বাইরে যাওযার যখন অন্থবিধা তখন এই মনের ন্ধত্র উপার আছে 
আত্মবিনোদনের ৷ 

এই লিবারেল এুকেশনকে নানা ভাষার লিউম্যান বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, এ 
শুধু তখাসংগ্রহ নয়, শুধু চ75্দ10353 বা চটপট সবছান্থাধরনের মতামত দিতে পারার ক্ষমতা নব যে 
ক্ষমত৷ আই. সি. এদের আকাক্ক্িত। এ শুধু মনের মধ্যে মূলাবান জ্ঞানভাণ্ডার রচলা ও নক, ঘদিও লে 
কাকের মহ সার্থকতা নিউস্যান স্বীকার করেন ন1। তার মতে এই শিক্ষা হল মনের ভারবর্ধন নয, 
প্রসার, ব্যাপ্তি, নূতন শক্তিলাড । এ আনে মনের সযতর উজ্জঞলতী), এ দের জীবনবোধ, আত্মপরিণতিয় 
সহায়ক ফিলঘ্ছি। বিভিন্ন বিযহ এই শিক্ষান্থ সিবেশিত হয, কিন্তু এই শিক্ষা! সেইসমন্ত বিঘরের 
অভিষিক্ত একটা মানসিক লাভ । এই শিক্ষা চপল কৌতৃহল নিবৃত্তিও নন্ব এবং কোনো ব্যয়ে বিশেষ 
কৃতিত্বেও শেষ নয্ব। এ ছল বে্নভাবে স্টিলের যাত তৈরী করতে হয় তেদনি সতর্ক চেষ্টার দ্বার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নবম বর্ষ 


মনের লবচেৰে ষংস্কত, সবচেয়ে কার্যক্ষম, সচেতন হুসমঞ্জল, লংবেদনসীল ধাতটি তৈরী করে দেও 
ফি বোঝাতে চান এর চেয়ে আর শ্পষ্টতর করতে না পেরে নিউম্যাল বলে উঠলেন, Education is 
a high w০rd! বুদ্ধি্গতের এক ধরনের শাস্তম্‌ শিবষ্‌ অদ্বৈতদ্‌ কম্পন! করা যেতে পারে, তারই 
সাধনা ছিল নিউদ্যানের কামা । তিনি বিশ্ববিভালকগঠনে বিশেধ অধ্যাপকের গুণ ও কৃতিত্বের চেগ্ছে 
বেশী মূলা নিয়েছেন জীবন্ত পরিবেশকে যে পরিবেশের উপাদান শান্তি, নিউম্যানের ভাষার 
intellectual Peace 1 এই শান্তি রচিত হব বিডির বিষন্রের বিচ্ছেদ ও বিরোধিভাকে লামঞ্রক্ত- 
বন্ধনে সমীরুত ক'রে, আবিষ্কৃত জ্ঞানকে এখনও জনাহত জ্ঞানের বিশাল আকাশের নীচে তার ঘাথার্থোর 
অধ্যে স্থালিত ক'রে, জঞান-পরস্পরার মধ্যে যে শৃম্ছলা ও হুমিতির হতে অন্তলীন তার বিশ্বব্যাপী প্যানটিফে 
উন্মোচিত ক'রে। 

নিউম্যান-ব্যাখাত এই মুল আদর্শের ছুটি স্বাভাবিক আনুবঙ্গিকষ নীতি আছে। লিউম্যান সে 
ভুটিকেই বিশেষ ঘোরের লঙ্গে সমর্থন করেছেন। একটি হচ্ছে এই যে, এই উদার শিক্ষার সঙ্গে কোনো 
লাংসারিক প্ররো জনসিদ্ধির উদ্দেশ্ব জুতে দেও চলবে না) জীবিকার জন্তে বিশিষ্ট কোনে! জান বা 
নৈপুখাছানের চেষ্টামাত্রও ইউনিভাপিটির পক্ষে আদর্শহানি ৷ এই প্রসঙ্গে 10৮০] শব্দের অর্থ-নির্ণয়ে 
নিউষ্যান সালিম যানলেন জ্যারিস্টট্ল্‌কে । জ্যারিস্টট্ুল্‌ সেইসব কাকেই বলেন 1112] হার 
একমাত্র পরিণাম উপভোগ, তার বেস আর কোনো! সার্থকতা ন্_'0১০9০ liberal, which tend 
to enjoyment. I mean by enjoyable, where nothing accrues of consequeuce 
beyond the use’ | 

দ্বিতীয় নীতিটি হচ্ছে এই যে, ইউনিভ্যানিটির সূলকা্ শিক্ষার পরিবর্ধন নয়, গবেষণা নব, বনিত 
উ্দারশিক্ষার রক্ষণ ও দেশে তার বহুল বিস্তার । 

কিন্তু বতমাল দিনে যে এই ছুটি নীতির কোনোটিই লালিত হচ্ছে না তা সকলেই জানেন। 
অক্তান্ত অনেক উদ্দেশ্যের লগে এই নিউম্যান-সমধিত উদ্ধার শিক্ষাবিত্ডারও একটি উদ্দেশ্য হিসাবে 
শ্বীকার করেছে এদন বিশ্ববিস্যাল অনেক শাছে) কিন্তু নিউম্যান বে বিশুদ্ধতার, অবিক্ষিপ্ত নিষ্ঠার 
দাবী করেছেন সে দাবী আজ বোধ হয» কোনে! বিশ্ববিদ্থালগই আর স্বীকার করেন লা। বিশুঞ্তার, 

একঘুখীনতার বদলে এখন এসেছে বহু উদ্দেন্ত সময়ের ঘূগ। কিন্ত সেই বিচিত্র উদ্দেন্ত ও অধ্যবস।॥ 
একত্রিত করা সম্ভব কি লা এবং সেগুলি একে অস্তের বিরোদী কি না সে বিষছে আমাদের দেশে 
এখনো বিশেষ উদ্বেগের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না৷ কিন্তু ইংলণ্ডে, এমন কি বামেরিকাতেও, এই চিন্তার 
দুত্রপাত হয়েছে। 


ক 
কোনে একটি শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থা সূফ্ষল কিছ বার্থ, সে বিষয়ে কোলো। স্থির দিদ্ধান্ে 
পৌঁছনো। শক্ত । এর একটা কারণ এই হে, বিস্তাব্ার কোনো নির্তরধোগ্য মানদণ্ড এখনো। আবিক্ৃত 
হয় নি, সংস্কৃতি ও চরিত্রের তো নঙ্গই । তা ছাড়া মনে বাধতে হবে বৃদ্ধিনান ছাত্র ছাপালে। বইয়ের 
মধ্য থেকে তার ধা দরকার সমন্ডই পেতে পারে, এবন কি অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ছা তাদের মোট শিক্ষার 


দ্বিতীয় সংখ্যা বিদ্ববিষ্ালয়ের বৃতন রূপ 


খুব বৃহৎ একটা অংশের অন্য এ “সূত্রিত শব্মে'দ কাছেই ফ্ৰী । শিক্ষাবাবস্থার অনেক ঘোহক্রটি সবেও 
ভার মধো থেকে বেরিয়ে আসতে পারে ননেক্ক স্বতী ছাত্র, এবং তাদের কবতিত্বেশ্ নজ্ছির দেশিরে 
সেই শিক্ষার সমস্ত দোবক্ষালন করবার চেষ্টাও করা হেতে শানে বিশেষত বহদিন কোনো শিক্ষার 
বাজার-দর ঠিক খাকে, যতদিন বিশ্বদিস্ভালর খেকে বিভি্র প ও বৃত্তির পথ প্রশস্ত থাকে, ততদিন 
সেই শিক্ষার কোনে। সমালোচন! করা দুঃলাহসের কাল তার একটা নর্ধাদা শুধু ছা, ব্মভিচাবক ও 
সাধারণ দেশবাসীর কাছেই নহব, এমন কি অনেক শিক্ষকের কাছেও শ্বড:সিন্ধ বলে মনে হদহ্ হন 
এই ডিগ্রি ও চাকরির যোগাবোগটি ছিত হয়ে যায় তখনি ক্রমে সেই শিক্ষান্গ বিরুদ্ধে জনমত গঠিত 
হতে আরম্ভ করে। বলা বাহুলা, সেই মতামতও শিক্ষার কোনো মহৎ আদর্শের সানা অনুপ্রাণিত 
নহ, প্রধানত সে ছল আশাভদ্দের আক্রোশ । 

ইউনিভামিটির শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের সাক্ষ্য সূল্যবান, কিন্তু তাও সন্দেহাতীত নয! কাহণ প্রশ্ন উঠতে 
পারে কারা শ্রেষ্ঠ ছাত্র ? হারা সাংসারিক অর্থে কৃতী, না, হারা চরিত্র ও আদরশবস্তার ছারা প্রতিবেশী 
মাছের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাল অর্জন করেছে? প্রথম ধরনের কৃতিত্ব অপেক্ষাকৃত সহদ্রলভা, এবং তার 
সংখ্য ও মূলানিন্তপণও অনেক সহজ কাগ। দ্বিতীয় ধরনের কৃতিত্ব বহক্ষেয়ে এবং বহদিনই 
অগ্রমানিত থাকে। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকায়ীই একটি স্বাধীন প্বত:প্রদাণিত শক্তি হিসাৰে 
লাধারণের স্বীকৃতি অর্জন কত্রতে পারে। 

পৃথিবীত সকল দেশের শিক্ষিত বাঞ্চিরাও অনেকে শিক্ষা সন্ধে এমন অনিশ্চিত পরিপত ধারণা 
পোষণ করেন যে, বে-কোনোরকম চমকপ্রদ ফলশ্রুতি শুনিয়ে তাদের শিক্ষার মৃলকৃমি ও আদর্শ থেকে 
স্থলিত কর! হা্ছ। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করছে। ইওান্টিধ্লিজ্ব্‌ ্টাশনাল 
লোঙ্কালিজ্ম্‌, কদানিজ্ম্‌ প্রতৃতি মতবাদ শিক্ষাৰে আত্মনাধীন করেছে নিজ নিজ উদ্দেন্ত পূরণের বৃহৎ 
হর ছিসাবে। 

এখন শিক্ষার এই বিকার প্রব্রতা, ঘটনা ও চাহিব! অন্থঘাক্থী এর পরিণতিনীলত।-- তা ভালো বা 
মন্দ হে ছিকেই হোক-_ এর সদ্বন্ধে বিবেচক বাকিদের মধ্যে প্রধানত হ রকমের মনোভাব নেখা যান্ন। 
এক : বিশুদ্ধিবা্ বা [37570 7 এই মতের লমর্থকর! চান সমস্ত ছাবীন্ধম্বের উধ্বে' শিক্ষার বিশুদ্ধ 
আদর্শ ও র্ূপডিকে বাচিয়ে রাখতে, এবং ঘা কিছু তার অস্বরার ছুতে পারে এমন নকল উদ্দেশ্ব ও 
বব্যবসান্থকে একান্তভাবে বর্জন করতে। আর-এক : উপধোগবাদ ব/ ইউটিলিটেরিয়॥নিছ্ম্‌ ; এর 
দ্বপন্ষীদ্র। শিক্ষাকে কোনো। অলাধারণ আদর্শের উচ্চলোক বিহারের মাভিজ্জাতা থেকে নামিয়ে আনতে 
চান দৈনন্দিন জীবনেঘ বিভিন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে । কিন্বা হতো উদারভাবে তাকে কাছে লাগাতে 
ভান জীবনের সন্ত দাবী পূরণে । এরা জীবনের কোনো মূল বধছনগ্রা্থ আদর্শকে স্বীকারই করেন 
না, মানুষের অতীত থেকে তবিস্তৎ পর্থস্ত প্রসারিত কোনে! লরবাঙ্সীণ পরিণতির কোনে! ধারণা এরা 
প্রাথমিক সত্য হিসাবে গ্রহণ করেন নি । কোনো বিশেষ সদয় ও পরিস্থিতিতে ব্যক্তি ও সমাদের 
থে ষমস্তাগুলি প্রবল হবে আছাদের চেতনাকে নহ্বততরের দন্তে বারবার আঘাত করতে থাকে, এরা 
শিক্ষাকে নিৃক করতে চান হখাসম্তব সেই সমস্তগুলির সমাধানে । প্রথম দল আদর্শের বিক্ষেপকে 
ভয় করেন; দ্বিতীয় দল বহ আঘর্শের বহদুখীন বিকাশে বিশ্বাসী । প্রথম দল ছৃল্যবান মলে ফরেন 
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উদ্বেন্ত ও ফলের মধ্যে অবিকারী একটি একাকে ; তাদের দৃরীতে সেই এীক্যমন্্রট পেলে জগং ও 
জীবনের সমস্ত বৈচিত্রোর উপর পাওয়া হাহ স্বাভাবিক অধিকার । দ্বিতীয় দল চাল বৈচিত্রা। এরা বিশ্বাল 
করেন না সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রের দধে) কোনো একাবন্ধন থাকা সম্ভব। জীবনকে একেবারে তার 
উৎস থেকে প্রভাবিত করা ধান, এ কথা তাদের কাছে অবিশ্বাস্ত । একে তার! একরকমের বাব আ্ান- 
রহিত শুষ্থবিহারী। আদর্শবাদ বলেই মনে করেন। এরা জানেন তায় চেয়ে ঢের বেশী সহজে ও নির্তরবোগা। 
ভাবে প্রকৃত ঘটনা ও অবস্থাকে নিহত্ণ করা ঘার। এই চেষ্টার ফল অবশ্ত সামরিক) তা ছাড়। তা কিছু 
পরিঘাণে অগ্রভাশিত ও অবান্থিত হতে বাধ্য । তবু কিছু সামদ্ধিক উপকার তো হয়ই । বিরাট 
উতিহাসিক শক্তিপ্রবাহগুলির সঙ্গে এইভাবে করা ধাতব সাময়িক আপল। এর বেশী দীদ্গবিতা ও 
করত এরা মনে করেন মাহুযের পক্ষে অসস্থব। আমাদের স্পষ্ট অমুহূত প্রয়োজনগুলিকে বখালাধ্য 
মেটাবার চেরা করা, নেই প্ররোঝনগুলি পরস্পরকে না আহত করে তার সমন্ধে বখালাধা সাবধানতা 
অবলখন কর) এবং এর অতিরিক্ত কোনো দুর্লভ সদত্বরের আশাকে এতিহাসিক শ্রোতগুলির মধ্যে দীপের 
মত ভালিয়ে দেওয়া ভবিস্কৎ কোলো হুলময়ের দিকে__ এদের মতে এর বেশী কিছু করবার নেই। 
অতএব আছ যদি শিক্ষা! বছ-ৃণ্ড একটা অসুরের মত হয়ে উঠতে চাছ, তাই হোক। তাতেই সে 
জনগণের ব্যাপকতর লেবা করতে পারবে। এ হুল multi-purpose schemeaর দুগ, দশমুও 
লয় সহ্রদুণ্তড রাবণের ধূগ। এখন একাগ্র হওয়া, single-thoughted হওয়া, শুধু আত্মহত্যা 
বহণ কর1। এই হল স্বিতীরদলের ঘুক্তি। 

এই দু রকম ঘনোভাবও যেমন চিরন্তন, এদের মধ্যে ক্বভাব-বিরোধিতাও তেদনি। শিক্ষা 
জীবনকে তুলে নিতে চেষ্টা করবে নিজের উচ্চতায়, কিছ জীবন শিক্ষাকে বাবহার রবে নিজের 
বহুদুখীন শাস্রনিক্ষপেক্ষ অপ্রতিরোধা অভিবাকির কাছে । সাহিত্য ও দীবন নিয়েও ঠিক এই ধরনের 
বিলম্বাদ আজ তীব্র হরে উঠেছে। চিন্তালোকের এ এক প্রদোধ-অঞৰুল। এখানে শেষহীন তর্ককে 
স্কীত করে তোলা এত লোছা এবং এমন কি শ্রেষ্ঠ ঘুক্তিকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করা এত শক্ত বে এই 
ভাবনাই অনেকটা নিশ্রেরোজন খেলা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই অস্পষ্ট দেশ সঙ্গদ্ধে কিছুটা 
ধারণা না থাকলে সমস্ত আলোচনা! বারবার পিছলে গিয়ে পড়তে চা্ধ এখানেই, একই তর্ক বারবার 
তুলতে থাকে তার স্পর্ধিত মুণ্ড। কাজেই সেইসব অনুত্তরটীয় তর্ককে এ অন্ধলোকে সমাহিত করে 
এবারে আমরা! শিক্ষাদর্শের ভূমি রচল| করব একটি হু“আয়তন সুম্পষ্ট-বিশ্প্ত বিশ্বাসের দ্বার) । 

শিক্ষা শক্ষটি্র মধ্যেই একটি বিশ্বাস নিবিষ্ট আছে। সে হুল এই বে, মাহ্ছষের মন বৃদ্ধি স্বভাব 
চরিত্র সমেত বহু্বত্বের ক্রমবিকাশ সম্ভব । শুধু বাক্ির ক্ষেত্রেই নর্থ, মানবজাতির সন্বন্ধেই এই বিশ্বাস 
ও আশা! শিক্ষার মূল ভিত্তি ও প্রেরণা | যেমন করেই হোক, অবস্থা ঘটনা ও সমস্তাগুলিকে আরতে 
জানো শিক্ষার অভিগ্রান্থ এ নর, কখনো। ছিল লা) তা হলে আদিঘ অসভ্যরা চিয়কালই শুধু পত্র- 
পত্নাভবের কৌশল আন্বত করাকেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলে মনে করত; এবং জৈব প্রবৃত্তির রণক্ষেত্র থেকে 
স্বা্হ কোনোদিনই আর বুদ্ধির উত্তততর ক্ষেত্রে উন্নীত হত না। শিক্ষার প্রধান গৌরব এই কথাটা 
যনে রাখায়। কোনো বিশেষ এতিছানিক পরিস্থিতিতে একটা জাতি আত্মরক্ষা ও আব্মসমৃদ্ডির জন্যে 
অনেক রকম উদ্ভোগে লি হতে পারে, বিশেষ ব্যক্তি জীবিকা! বা প্রতিষ্ঠার জন্যে অনেক কিছুই 
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ঝরতে পারে। কিন্ত সেইসন সাফলোর রহস্য অনুধাবন ও প্রচারের দায়িত্ব শিক্ষার নয় । পৃথিবীর 
খনক্থবেরদের ধনোপার্দন-ক্ষমতা ধে-কোনো ইউনিভালিটির শিক্ষার ফল নব। ব্যপিদা-ব্যবসায়ে কোনে। 
কোনো জাতির হ্বাভাবিক দক্ষতা আছে? লেও ০:7৭] শিক্ষার কল নম) অলাধুতা ও শঠতার 
সঙ্গে তাদেরই অস্বে বুদ্ধ ক'রে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওযা সন্ধব। কিন্ত সেই নিপুপতা। শিক্ষা 
দেবার হস্তে বিশ্ববিগ্তাল় কোনো! ক্ষাকান্টির প্রবর্তন করেন না। পৃথিবীর অধিকাংশ ব্যাবহারিক 
দক্ষতা ও কৃতিত্ব স্বোপঃজিত। 

মোট কথা, শিক্ষা আর শিক্ষণ (৭১০6) ছুটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ প্রক্রিযা আছে। ব্যাবহারিক প্রয়োজন 
সাধনের জন্তে শিক্ষণের প্রয়েছন আছেই-- তা সে ব্যাবঙা-বাপিজা, কুষি, শিল্প, ইত্যাদি পারিবারিক, 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রেই । এই রকষ শিক্ষণবাবস্থার বহুল বিস্বার, হখেই বৈচিত্রা 
ও উৎকর্ধলাধন নিশ্চদ্ধ একটা। বিশেষ প্রয়োদ্রনীদ্দ কাছ্ছ। কিন্তু এই রকমের বিশেষ শিক্ষণকে ঘি 
শিক্ষান্তনের অবশ্য কর্মের মধ্যে স্থান দেওনা বালু তবে বাক্কিগত স্বার্থ ও প্রতিযোগিতার উত্রেজ্জনা 
সমস্ত শিক্ষার বাঘুকে দূষিত করতে বাধ্য । 

তেবে দেখলে দেখ। বাবে শতান্মীকাল ধরে যাহুষের মন-বুদ্ধি-কদ্নায়, মানবের সমস্ত উদ্মোগ- 
অধ্যবসায়ে একটা অনিশ্চয, একটা অস্কৃত আব্মগ্ন্বের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। দৃই গিন্েছে সমগ্র থেকে 
বিবিধে, প্রলার খেকে সৃস্থতার, প্রধান থেকে গৌণে। কোনে ক্ষেত্রেই আর মূল একটা! প্রেরণার 
তাগিদ নেই, আছে বহুধাবিভক্ক কৌতৃহলের অবিশ্রান্ত অস্থিরতা । অমংখা খুচরে| নিয়ম, নীতি ও 
প্রয়োজন আবিষ্কার ক'রে, সেগুলিকেই অসাধারণ দক্ষতায় ঘুদিত ক'রে তুলে সেই হুদর্শন চক্র দ্বারা 
আমর। জীবনের সূর্ধকে আচ্ছ্র করেছি। এই শঠতা শুধু আমাদের রাদ্রনীতি, সমাজনীতি নর 
আক্রদণ করেছে পৃথিবীর সাহিতাকে, শিক্ষাকে । সহস্র অবাস্বর দাবীর উৎপাতে তাই আছ সাছিতা 
ও শিক্ষা ছুই কুয়াশাচ্ছহ । আজ প্রধান কর্তব্য এই দূগের হথেচ্ছমি্রণ-প্রথার রোধ করা। শিক্ষার 
স্বরূপকে অনাবস্তক জটিলতা থেকে মুক্ত করা। 

বর্তমান বুগকে আশুকলের দিক দিয়ে দেখলে মনে হব এ শুধু একটা সংশয়, বিফলতা, সংঘাতের 
ঘূগ। কিন্ত এর অস্যলীন একটি মহৎ সংকল্প হছতো! চিন্তা্ীল ব্যক্তির কাছে স্পই। লেই সংকম হচ্ছে 
স্থানীয়, গোষ্ঠিত্ব জীবনকে অতিক্রম ক'রে একটি জগতব্াগী বৃহৎ বৈচিত্রোর মধ্যে মিলিত হওয়া । লেই 
প্রলারের বেগ শিক্ষা, লাহিতা, অর্থনীতি, রাজনীতি, মানসিক বাবহারনীতি (8১1০5) সকল ক্ষেত্রেই সম্ভব 
অসভ্ভব সকল রকম পথেই আঘাত দিতে ফ্ষিরছে। তাই আজ বিশোধন-প্রস্তাব শ্রেষ্ট মনীবীরাও গ্রহণ 
করতে সংকোচ বোধ করেন, এ যুগের পক্ষে সে হবে এক প্রতিক্রিয়াশীল উদ্যম এই আঁশস্কায। 
ইউনিডালিটি কদিশনের রিপোর্টই তার প্রঘাপ। |কন্ধ এই বিস্বৃতির নীতির মূল প্রকৃতি ও অভিমুখ 
বুঝে নিয়েও কেমনভাবে শিক্ষা ও শাছিডোর স্বন্বপকে রক্ষা করা হাছ সেই হল এই যুগের সহস্র! । 

বিশোধন আর ব্যাপ্তি এই ছুই আদর্শের ওফাত একটি উপমার দ্বার! স্পষ্ট করে তোলা ঘান্। 
ছেলাকে যে জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ঘাধ্যম হিলাবে ব্যবহার করা বেতে পারে 
একথা অনেকেই মনে কবেন। লেখানে সহজ প্রবেশাধিকার পাবার জন্চে শিক্ষা ও সংস্কৃতি তার 
আভিজাতোর উচ্চপীঠ ছেড়ে নেহে আসবে সহজ লৌজন্তে, আবার অপর দিবে জনগণের অনংস্ৃত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


প্রবৃত্তি ও মননবৃত্তি মেলার সেই বিপুল জীবনোচ্ছালের মধ্যে অনুভব করবে এমন একটি অলক্ষিত, 
ভিডাবকতা হা তাদের বিশোধন ও বিকাশের সহাত্রক_ এই হল সত্যিকার শিক্ষামূলক মেলার আদর্শ । 
এ আদর্শের মহন্ত স্বীকার কর! হায়। শিক্ষা ও সংস্কৃতির উৎকর্থ ও অপকর্ধের বিভিন্ন স্বয়কে একড্রিত 
করলে কি হয এ নিযে মতভেদ আছে। এককালে অনেকের ধারণ! ছিল যে, কোনো! তর্লপদার্থের 
মত শিক্ষাও স্বভাবতই আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে | বাক্কি-মন থেকে সমাজ-মনে, উন্নত চিনতল থেকে 
সাধারণ চিৱন্থমিতে এর প্রবাহ স্বতঃপিদ্ত। আধুনিক মত অন্টরকম। শিক্ষাবিতরা আজ আর এ 
সম্ভাবনার উপর নির্ভক করে বসে থাকতে প্রস্তুত নন। ফলে আজ এ সংক্রদণ-বিগ্ছোরি ভার মান 
হারিরেছে। তবু এ কথা ঠিক, তার ভেতর কিছুটা! সত্যতা শাছেই। হছি তা এতবিন ফল ন! দিয়ে 
থাকে তার কারণ এই বে, মাহুবদেহ পাশাপাশি রাখলেই তাদের যিলিত করা৷ হয় না। শহরের 
লহঅ্রলোক সহশ্র বিডির উদ্দেশ্বের দিকে খাবদান। তাদের খোগে বাড়ে শুধু ভিড়! কিন্তু মেলার 
উৎসবের ভাকে তবু কাছাকাছি আসতে পারে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকৃতির হয় ও ষন। এখানেই তনু 
কিছুটা চিওলক্ষিত রসের প্রবহণ সম্ভব । 

কিন্ত কার্ষক্ষেত্রে তার কতটুকু হয়ে থাকে ? মেলার মশো একটা স্বতন্ত্র অফলকে শিক্ষা প্রদর্শনীতে 
পরিণত করলে তার ছায়া শিক্ষিত দর্শকরাই হয়তো বা কিছুটা শেখে । তা ছাড়! সেই তখাধিতরণ শিক্ষার 
প্রদান উদ্দেন্তই নং! সমস্ত যেলাটিঝে তার অপংখ্য বিভিন্ন চরিত্র ও উদ্ভম সমেত বদি একটি গড়পড়- 
তার নিঘ্নতম লোক থেকে ঈবদুচ্চলোকের আক্নিক্ধ আবহাওয়ার অন্তর্ভ্ত কর! যেত, ঘি সেখানে বায়ে 
দেওয়। যেত একটা স্বরুচি, স্বস্থ শুদ্ধ চেতনার হাওয়া, তবে তারই মধ্যে বুষ্টি-মন-আকক্ষার হাজার 
ছর্বল সতা এগোতে পারত সুস্থ পরিণতির দিকে । সেকি সহদ কাছ? অর্থধারে উজ্জল মনোরম 
পরিবেশ রচনা। কর! যায়, কিন্তু মনের পক্ষে শুভদাধক পরিবেশ রচন। কি সহদ কাছ? আজ আমরা 
বছি শিক্ষাকে তার সগোঞ্জ এবং সম্পূর্ণ বিভিন্রগোজ অসংখ্য চেষ্টার সঙ্গে একত্রিত ক'রে বর্ধিত করবার 
চেষ্টা করি, তথন সেও হবে এক মহৎ কিন্তু দুঃলাধ্য কাজ। কিন্তু আমরা ঘে তা পেরে উঠছি না, 
পৃথিবীর কোথাও ফোনে। দেশই বে এই উদ্যমে আশানুন্থপ ফল পাছ নি তা আমরা (ভেবে দেখছি ন।। 
ভেবে দেখছি না বে দর্ধগান্থষের বহুবিস্ৃত পরিবত'ন হবার পরে হন্বতো বহুযুগ পরে শিক্ষার এই 
সধাধিশতা পহজলাধ্য হবে। তার আগে পধন্ত যদি আদর! শিক্ষাকে পৃথিবী-জীবনের বিরাট মেলার 
খেকে স্বতগ্র অ'শ্রমহ্ক ন। করি, তবে শামাদের শিক্ষার অধ:পতন ঘটবেই । সে তখন বিচরণ করবে 
চাতু্লোকে, নিউম্যান-কধিত মননের শাস্থিলোকে লঞ্চ জাগ্ৰত আত্মার শান্তিনিকেতনে তো নয়ই । 

অর্থনীতির রাজে) কুটীরশিল্লের ধূগ অতিক্রান্ত হবেছে ইন্ডা ্টি দ্বালিজনের দ্বারা । শিক্ষানীতির 
ঝাক্যে, যেখানে উৎপাদক ও উৎপন্নবন্ধর মধো অব্যবহিত ব্যক্তিগত যোগের আবৰশ্তৰ্চ, সেখানে 
এখনও জলেককাল কুটীয়শিদের রীতিই চলবে এবং চলা উচিত। সেখানেও হঠাৎ, বৃহৎ কর্মশালার পত্তন 
করে দ্রুত পাইকারি উৎপাদনের চেষ্টা হবে মানুষের সংস্কৃতির পক্ষে মর্ষ/ভিক। আমাদের ধৈধেয সঙ্গে 
স্বীকার করে নিতে হবে শিক্ষার অপেক্ষাকৃত সন্বর রীতি, এবং তা ফলে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে জাশা 
করব সার্থকতার সহি; শুধু সংখ্যা নর, বাক্তিগত্ত উৎকখ। যাহক সাদৃশ্ত নয, শেষহীন বৈচিত্রা ) 
ফরদারেশি জীব নর, জীবন্ত নাভুহ। 


দ্বিতীয় সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন রূপ 


আজ আমাদের শিক্ষাকে সদস্ত অলংকার, অবান্তর উপযোগিতা, অনর্থক আকার গেকে মুক্ত 
করার দিন এলেছে। তার অমিশ্র পরিক্রুত স্ূপটি আছ দেশতে হবে; শিক্ষার্থী, শিক্ষাবাবসারী, 
দেশবাসী সকলের সামনে সেই র্ূপটিকে একটি স্থিবুঞ্জো।তিক্ষের মত আংপিছে রাখতে হবে। অতীতের 
দীর্ঘ ইতিহাল আদ শিক্ষার সর্বণীবলব্যাপী বিচিত্র সস্ত:বন! হেষন ফুটিয়ে তুলেছে, তেমনি বিএ্রসবিক্ষেপহীন 
শিক্ষার নিজস্ব ক্ষেত্রটি চিনে নেবার ও হখেষ্ট হুগোগ দিয়েছে। যে-কোনো দেশ নিজের চরিত্রে 
সম্পূর্ণস্থিত হয়ে তবেই আন্তর্দেশিকতাছ পৌছতে পারে; শিক্ষাকেও তেমনি লনদর্দভাবে আস্থ- 
চরিত্রের প্রতিষ্ঠা ক'রে তবে হত দিতে হবে শিক্ষার্তিরিক্ত কর্মে। আজ আন'ৰের চিনে নিতে 
হবে সেই শিক্ষাকে হ। গভর্মমেন্টের কোনো। উচ্চ পন বা কতৃত্বের দিকে প্রার্ীদের অগ্রসর ক'রে 
দেবার দাদ্বিত্ব স্বীকার করে না, আীবিকার্জন-প্রতিষোপিতাহও কারও পৃষ্টপোবকতা করবার চেষ্টা 
করে না। জীবনসংগ্রাম_ পশ্চিমীরা। ঘাকে বলেন struEEle for 557০6 লে হল অন্ধ জৈব 
নির্বহ, সে ছল প্রাধীর দ্দশিক্ষিতপ্রবণতা। হিংল! ও স্থার্শের অশিক্ষিতপট্বত্ব সেই মাৰিম যুগ থেকে 
আছ পর্যন্ত জীবিকার সংগ্রামে সাকল্যলাভ করেছে । শিক্ষা চিরকাল দাড়িয়েছে এর বিরুদ্ধে । মন্তাঘ 
হিংলাকে লে বাধতে চেয়েছে বীরত্বের মহৎ মাদর্শে। সংগ্রামকে সে আরও করতে চেরেছে লক্ষযবন্ধ 
সবকিকর্মে। সে থে দরিয্র, থে ক্ষষত। গ'ড়ে তুলবে, জীবিকা তার স্গাব্য প্রাপ্য। বিন্ধ সেই প্রাধ্য 
প্রাপ্য কোনো বিশেষ উপায়ে বিশেষ কন্বী-কিকিরে তাকে পাইছে দেবার দান্থি শিক্ষার নং। লে 
ছাযিত্ব সমাজের, ব্যবসান-প্রতিষঠানের, স্টেটের । 

লেই সঙ্গে আরো একটি প্রলোভন থেকে শিক্ষাকে মুক্ত রাখতে হবে । গবেষণা ও বিশেহদ্ধতী 
বিশ্ববি্ধালররে একটা স্বান পাবেই। কিন্তু নে স্থান হবে পরিমিত। বিঙ্ববিস্থালর়ের প্রশত্র অদ্দনে 
তাকে সন্থানের বেদীতে স্থাপন করলে চলবে লা। তাকে পাঠাতে হবে কোনো। পাশ-কানরাতে। 
আর্খোপার্জন মূল্যবান কাজ, তাই বলে বাড়ী ও অফিস, কেউ সম্পূর্ণ এক ক'রে ফেলে না। 
বিশ্ববিগ্থালয়ের সঙ্গে লংক্ষি্ট এছন অনেক কর্মধারা থাকবেই, ঘা বিশ্ববিষ্টালধের মূল প্রেরণা ও কীতির 
ওপর নির্ভরসঈল, অনেক পরিমাণে তারই খেকে স্বাভাবিক নিজে নিঃস্ব, এখন কি অংশত তার মূল 
উদ্দেত্তের সহায়ক, তরু লেই উদ্দেশ্তের লক্গে সম্পূর্ণ লীন নঙ্ছ। আণবিক শক্তি নিয়ে গবেবপা করলে 
তায় ফল বিশ্ববিদ্ভালয়ের জ্ঞানতা গারকে আরো! সমৃদ্ধ করবে। পুরানো কোনো যাছথ বা যুদ্ধের তারিখ 
সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তকে বিশ্ববিদ্যালয় উপেক্ষ! করতে পারে না! পুধির কীটদষ্ট পাতা থেকে 
অনেক খৈর্ধে যে তথা সঞ্চিত হু তার স্বাভাবিক গ্রহীত! ও জশ্রহ্থ বিশ্ববিদ্যালয় । অনেক লময়েই 
বশ্য গবেহণার নামে যে কান্স চলে তা! জানবর্ধন করে ন। করে ওধু তথ্যবর্থন। নিছক সংবাদেরও 
মূলা নেই তা বলি লা; কিন্তু সংবাদ হধন সার্থক বাণী$ল প্রহণ ক'রে আসে তখন তাকে বলি জান। 
তখন তাকেই শুধু পৃথক্‌ তথা হিসাবে পাই না, পাই সত্যের একটি নতুন কক্ষষার খোলবার চাবি। 
এই জ্ঞানেই বিশ্ববিষ্চালন্বের বিশেষ প্রঙ্থোজন । এই প্রয়োজন যেখালে সাধিত হবে সেই প্রতিষ্ঠানের 
নিশ্চর ঘুক্ত খাকা উচিত বিশ্ববিগ্ালয্ের সে, দ্রেশের আধিক স্বচ্ছলতা হুযারী হোক সেই প্রতিষ্ঠান 
হত সমুদ্িষান্‌ কিন্তু বিশ্ববিস্থালয বেখানে দেশবাসীকে নিষগ্রণ করবে সেই স্বানের আবহাওয়া হওয়া 
চাই অনেক উবার বিভ্বৃতি। লেখানে কোনো একটি চিন্তার ক্মতিষান নয়, সেখানে লছত্ত জীবন্ত 

৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


চিন্তাগুলিকে পাশাপাশি স্থান দেওয়া, তাদের পরিবাঘবন্ধনে বাধা । গবেষণা হতদিন পৃখির পাতান্ বা 
অবেক্ষিত ৫219 মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তখনও হতো তা প্রশংসায় হোগাতা পার ; কিন্তু বিশ্ববি্যালয়ের 
এ সদর আডিনার তার মহৎ প্রবেশ তখনই সম্ভব হখন তার অন্থসন্ধান তথ্যের বাছ অতিক্রম ক'রে 
জীবনকে স্পর্শ করেছে। এমন গবেষক হদ্বতো! থাকেন লক্ষের দখো এক জন, ধার আবিষ্কার ৰা 
সতা-উন্মোচন সমস্ত জীবনকে করে প্রভাবিত। কিন্তু তাদেরও চেষ্টা চলে নিভৃতে । লেই চেষ্টার, 
আদর্শের একটা রশ্মি পড়ুক এসে শিক্ষার ক্ষেখ্রে। তার সাফলোর পাকাঞ্ষলটি উঠুক বিশ্ববিস্থালয়ের 
ভাণ্ডারে। তার বেশী আর কিছু নন্ব। 

বিশ্ববিদ্তালরের মূল কুত্যের মধোও খুব বড় রকমের একট! সন্ধান কর্ম, একট একনিষ্ঠ সাধনা আছে। 
প্রচলিত গবেহণা সেই সাধনার গভীরতা, ছাবীর বিভ্রমজনক বৈচিত্রাকে লভয়ে পাশ কাটিরে চলে 
কোলোক্দে কিছু তখাকে একটা চলনসই শ্যাটালের মধো গেঁখে ফেলার ক্ষেত্র সে লয়। নিছক বুদ্ধির 
রলাকৌশল সেখানে শবান্ছিত। সেখানকার দুক্ত প্রান্ষণ এতদিন হেসব বুদ্ধির কারিগরিতে কণ্টকাকীর্শ 
ছিল, আজ তাদের উন্মুলিত করে আবার স্বাস্থ ও জীবনদর আলোহাওদ। বইয়ে দেবার সময় এসেছে । 
ক্কারণ বিশ্ববিস্তালক্বের এই মূল উদ্দেন্তটি হচ্ছে জীবনরচলা। এই স্থাষ্টিকর্মে অনেক উপাদান আবশ্যক 
ইতিহাল, দর্শন, সমাজ-অর্থ-রাজনীতি, বিজ্ঞান প্রত্তৃতি বিভিন্ন বিষহের ভান, সাহিত) সংগীত চারুকলার 
অনুকৃতি ও রসবোধ, সমাজের মধ্যে বাজিগত জীবনযাপনে বিভিন্ন বাছনীয় মনোভগ্গী ও কৃতিত্, 
সমন্ত পৃথিবী ও বিশ্বজগতের দিকে অবাক্‌ উন্মুখ চিত্তের মধ্যসঞ্চিত অনামিত অচিকিত কত চিন্তার 
ইদ্দত, কত ভাবের শাকৃতি, কত অস্পষ্ট বোধের উপক্রম। প্রতিটি শিক্ষার্থী এই বিভিন্ন উপাদানের 
ক্ষেত্রে পাবে সহজ সঞ্চযণের অধিকার। লে শুধু করেকটি বিষযই শিখবে না। প্রতিটি বিষয়ের মূল 
অভি্রান্ের সঙ্গে নিছের চিত্তকে মিলিত করতে শিখবে, এবং সকল বিষদের বিভিন অভিপ্রারের সাদঞ্জ' 
কত বিচিত্র রকছে সম্ভব তার সন্ধান করবে। এই হুল নিউদ্যানের ইলটেলেক্চ্যাল পীস্‌। বুদ্ধিত 
লামোর সাধনা। তার পরে নিজ মনের আবেগ, আকাঙ্ছা, অতীপ্ার সঙ্গে, নি জীবনের পর্যবেক্ষণ, 
অনুভূতি, বেদনার সঙ্গে এই বুদ্ধিত প্যাটানকে কতদূর ও কেমন ক'রে মিলিছে নেওয়া বায তাই 
দেখতে হবে । এই দ্বিতীর্ সমন্ন্থের ফলে উদ্ভিত্ন ছয়ে ওঠে চনিত্রের কোরক। তখন সেই চরিত্রকে 
গলাড়াতে হবে দেশকাল গোষ্ঠীর সাদস্ধিক পরিস্থিতির মাঝখানে । সক্ক্ি্তার ছারা দেখে নিতে হবে দা 
হওয়। উচিত, ঘটা উচিত আর তখনকার বাত্তবক্ষেতরে ঘা হওয়। ও ঘটা সম্ভব তার বাবধান। এই হল 
চরিত্রের চয়ন পরীক্ষা। তাকে শেহবিবেচনান স্থির করতে হবে নে খাকবে এ উচিতেরই দিকে, 
কিন! লিজেকে শু ক'রে, নিন্দের আদর্শের জপ্রতিততা। স্বীকার ক'রে সাফল্য শিকার করবে ঘা হয়ে 
খাকে ঘটে থাকে তারই আওতা । বিভিন্ন আদর্শের মিলনে বিশ্ববিদ্থালয়ের যেসব সম্ভান জীবনের 
মখো ভূমিষ্ঠ হবে তারা হবে এক-একটি নতুন সম্ভাবনার মত। স্বাধীনতাই হবে তাদের লক্ষণ, 
তাহের গৌরব চিরাগত প্রথা, নীতি, সংস্কারের সঙ্গে ইচ্ছামত তারা করবে সন্ধি বা সংগ্রাম। এই 
নতুন বংশবিত্তারই বিশ্ববিক্তালয়ের আসল কাছ! তাকে তৈরী করে দিতে হবে জীবনের শিল্পী, 
জীবনের লৈনিক। পৃথিবীতে মাছঘজাতির সবচেয়ে বিশাল, চিরন্তন থে কর্মকা সার্থক তাবে, 
নৃত্তনতর উন্নততর তাবে, বৃহত্তর সাহগ্তন্ত ও সমন্ধরের মখো বাচার লাধনাঁ_ অতীত ও বর্তমানের, লিফট 


দ্বিতীয় সংখ্যা বিশ্ববিগ্ভালয়ের নূতন রূপ 


ও দূরের, প্রধান হৃত্রগুলি সুছিয়ে নিক তবিস্ততের দিকে এই বিরাট জীবনবাহার স্রথকে মাকণ করা_ 
নেই হল বিশ্ববিগ্রালয়ের নিজস্ব শ্ষেত্র । 

আজও কি আমরা দূশে ঘোহশ) করব হে, আমাদের বিশ্ববিস্তালতর সরধার্থলিন্ধির কম্ততরু, চরিত্রের 
অ্মদাত্ী, কিন্তু কাছের বেলা রাখব শুধু বুদ্ধির ব্যান্নামকৌশল, কিন্বা তাও নয়, বুদ্ধির দ্বিনদজুরি ৷ 
আশা করব আমাদের শিক্ষার্থীরা করেকটা ফরমূলার যন্জুতে বেঁধে নিরে হাৰক তখোর গঞ্ধমাহ্ন ৷ 
আছও কি আমরা প্রচার কলরব শাহি লামা স্থবিচারের আদর্শ, এবং শিক্ষাকে স্থালিত করব ক্ষ্রধার 
প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে? শিক্ষার বাইরের কোনো সাফ্লাই হে শিক্ষার সাফলোর হেঠ প্রঘাণ নয় এ 
কি আজও আমাদের নৃঝতে হবে না? লোকদীবনের মধ্যে হে অগ্রমাপিত নিপুপতা, নেতৃত্, মহ 
কোনে! পুরস্কার বা স্বীকৃতির অপেক্ষা না রেখে আপনাকে প্রকাশ করে, জীবনের ও সাতার 
লছত্ত সম্পদ ও সন্তাবনাকে রক্ষা করে, আগ্রপর করে__ আশ ঘহি আনরা তার যখোই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ 
পরিণতি দেখতে ন! পাই, ধদি সেই পরিণতি কোনো চমকপ্রদ কীতির স্োতিশ্রণেই মাত 
দেখবার প্রত্যাশা করি-_ তবে শিক্ষা চিরকালই খাকবে অস্ত কোনে! অভিপ্রারের বা স্বার্থের, ভিন্ত কোনো 
দেবতা, বা অন্থরের প্েবাহ্াসী হয়ে। 


৪ 

লষণ্ত গোলবোগের মূল কারণ এই যে, আমরা এই যুগের পৃথিবীব্যাঞ্ী একটি ব্যাধির গ্রাম থেকে 
কিছুতেই নিজেদের দূ ধরতে পারছি না। আমাদের সকল খারপার, সিদ্ধান্তে, চেষ্টায় সেই ব্যাধির 
উপসর্গন্লি প্রকাশ হরে পড়ছে। লে ব্যাসি হল অসমগ্রগ স্ফোটকের মৃত, টিউমারের মত বুদ্বৃদ্ি। 
জীবনের অন্ত নকল গ্ররোগ ও প্রয়োজনকে পিছনে ফেলে রেখে এই থে মাত্তক্ক অশ্যায়রৰূন স্পরসিত 
হয়ে উঠেছে, আমরা মুখে যাই বলি, তার ওপর এখনও সম্পূর্ণ স্থাস্থাপন করে বলে আছি। তাই 
লিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু বারংবার দপ্তিকটাকে জন্কশবিষ্ঞ করেই হনে করি কাজ চলছে। ঘে বাতা, যে 
প্রেরণা দেবার আছে, বৃদ্ধিকে তার কাছে নত করলেই বুঝি তার প্রতিগ্রহ শপত হল! আমরা বিশ্বাস 
করি মাহুবের মাথাটা হা নেবে মাহুৰট।ও নিশ্চত্ তাই নেবে । এই বিশ্বাল থে কি নিদাকু? শরম তা 
আজকের সংখাতময় পৃথিবীর দিকে চাইলেই বুঝতে দেরী হর না। ভালো ভালে! কথা, নীতি, অভিজ্ঞতার 
লারঘর্ম আল হত হুলত-_ প্রশ্নে, সংবাদপত্রে, বেতারে সমস্ত জগহ জুড়ে হত ভ্রু স্ঞ্রমান-_- এমন আর 
কখনো হয নি। কিন্ত হারা সত্যই ৰুদ্ধিঘান, হারা শুধু স্বতির কিউপিঠে এই দীসকিত চিন্তা ও আদর্শের 
ভার বহন করে না, তারা আজও বিদ্যাৰে এক লম্পূর্ণ লাভজনক বাবসারের মূলধন ছিসাবে 
ব্যবহার করছে। তাই আছ বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ ঘানই হিংলার শ্রেষ্ট অত্ব হয়ে উঠেছে। দ্দাজ কে 
কাকে বোবাবে যে ফহমূলাগুলো। শুধু মন্তিফকগত করলেই হবে না, হৃঘয়্গমও করতে হতে, কে বোকাবে হে 
ক্ষয়মূলাগুলে! নার কিছু নয, শুধু ব্যাবহারিক স্থবিধার জন্তে নতিসবলীকরণ ? শুধু লেইগুলোকেই 
বুঝলে সেইগুলোকে হখার্থ বোঝা ঘা লা? 

পৃথিবীতে এক সময়ে গেছে শারীর উৎকর্ধের অধ্যান্থ। তখন হহুর্ধর হয়ে ওঠাটাই ছিল শ্লা্নীয়। 
তার পর এল প্রবৃ্ধি-সং্কারের দু __ ইপ্রিরনিগ্রহ ও কাদনাদমনের দ্বারা বাত প্রকৃত্ব লাভের চেষ্টা। 


৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


তথন একেবারে নির্বারিতপ্রশ্ব বিগলিতবৃদ্ধি উদ্ধি-জীবনও প্রশংসা লাভ করেছে। আমাদের দেশে 
একসময়ে প্রবল হয়েছিল এ উদ্ভিব্জ তারই পরিপোষক এক ধরনের প্রবৃত্তি ও ভৃদ্বর্বভাবের চর্চা। তখন 
স্বাতৃত্ব ভ্রাতৃত্ব সতীত্ব ইত্যাদি অস্থাভাবিক পুরি ও রলািক্য অর্জন ক'র়েছিল। বখন শুরু হল বৃদ্ধির 
রাজত্ব, তখন তার কল্যাণ অবিলস্বেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু এখন বুদ্ধি নিজের ক্ষমতাকে অতিক্রম 
করেছে। বুদ্ধির কাজ লংশোধন, শৃঙ্ঘলাম্ শাপন। কিন্ত বে ভাব, অচ্ছভূতি, আবেগ, চরিত্রকে 
নিয়ে তার কাছ তাদেরই সে সমূলে বিনাশ করেছে । একক্ছত্র বৃদ্ধিকে স্থানচ্যুত করে তাই পৃথিবীময় 
বেধেছে বহু বিচিত্র বুদ্ধিয় সংঘাত । 

ইতিহালের এইসমন্ত অভিজ্ঞতাকে আমাদের সতর্কতার মধ্যে মিলিত ক'রে এবারে সিংহাসন 
ছেড়ে দেওয়া হোক বৃদ্ধিরও শতীত জীবনবোধকে ৷ তারই মধ্যে সিলুক ইন্জির, হৃদ, বুদ্ধির সমস্ত 
প্রাচীন সার্থক প্রাপ্তি। পাশ্চাত্য 1/055307325ও বুদ্ধিগঠ্রিত শাাটান মাত । এই আীবনবোধ তার 
চেয়ে অতিরিক্ত, তাকে অস্তলাঁন করেও আলাদ! আর একটা কিছু। লাছহের চিত্তের সে একটা 
বিশেষ, মহতম শক্তির প্রকাশ । যেশে-বিদেশে বহ মহাস্মার জীবনে তার উদয় দেখা গিয়েছে এবং 
লকল মান্থধের জীবনেই সেই নূতন বোধ, নূতন চেতনার উদ্ভব সম্ভব) এমন কি একখাও বলা ধায় 
সর্বদেশেই শিক্ষিত এমন অনেক লোক আছেন ধারা জীবনের সঙ্গে লাক্ষাৎংসংস্পর্শের দ্বারা ক্রমশ 
বেড়ে উঠেছেন সেই চেতনার দিকে। তাকে আধ্যান্মিক বলতে ধরি বাধে নাহন্ধ নাই বললাম। 
রবীন্দ্রনাথের 110590 ০1 ৷৷ এ একই বন্ধ, কিন্তু হ€118100. শব্দটা আজকালকার রসনাছ হয়তো 
বিশ্বাদ ঠেকবে। কিন্তু নাম হাই দেওয়া থাক, এই নর্ধাঙ্ীণ বোধের সাধনাই সমন প্রেগতিশীল 
যাছযের একান্ত লাধনাঁ_ এবং সেই সাধনার কেন্ডুষি একমাত্র বিশ্ববিদ্তালঘই হতে পারে, এই 
স্বীকৃতি আজ না হোক কিছুদিন পরে দিতেই হবে। তবে আছেই কেন শুরু হবে না নেই 
নূতন সুচ্না। 

শুধু বদি এই জীবনবোধকে আমর! বিশ্ববিভালয়ের অধিষঠাত্রী দেবতা, হিসাবে মেনে নিই, তবে 
শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ব্যবস্থা নীতি প্রক্রিয়া কত স্পঃ, কত স্থিরলক্ষ্য হয়ে ঘাসে । ইউনিভামিটি 
কাদের দন্তে_- এই প্রশ্বের উত্তর হয়ে আসে লোদা। সফল দেশেই এমন অনেকে আছে ধার। ধনদান 
শক্তিকে অস্বীকার করে লা, কিন্তু কেবল এলবের জন্তেই বাচতে প্রন্থত নন্ব। তারা জন্মগ্রহণ করে 
হৃদয়ে একটি আলোর কণিকা নিয়ে, তাকেই দীপ্ত বিস্তৃত ক'রে জীবনের রহস্যের উপর ফেলে তারা 
জানতে চায় জীবনকে ॥ তারা জীবিকা শর্দনও করে, হয়তে। বা উদর্ান্ড ঘোরে দাসবৃত্তি ক'রে_ 
তবু তাদের মুখ ফ্বেরানো থাকে ধর্ম সাহিত্য সংগীত চিত্রকলার দানের দিকে। প্রকৃতির অপর্যাপ্ত 
দানবর্ষপের নীডে এরা পাতে অজলি। মানুষের সমাজজীবন, পারিবারিক ীবনের হ্বিষ্কতা ও লৌরতগুলি 
এরা উপভোগ করে, রক্ষা করে, সাধ্যমত তাদের পর্রিবধলের চেষ্টাও করে। এর! পিতৃত্ব বন্ধুত্ব 
পতিত্বের ধখ্ো পান উচ্চাশার তৃপ্তি। এর! দেশ জুড়ে মেলে ধরে খাকে সৌজন্ত শালীনতা, সংস্কৃতির 
একটি শৃতুক্ষি্ত আবহাওয়।। দলগত প্রচারের অন্তরালে দেশের যে জনমত, যে ঘটনা ও পরিস্থিতি 
বোধ, যে জাতিচন্লিজআ বহুযুপ ধ'রে গ'ড়ে ওঠে-_ ধাশ্র ওপর নির্ভর করে স্টেটের সমস্ত প্রান ও প্রচেষ্টার 
সাঞ্চল্য, সন্ত নির্মাণ ও সংস্তারচেষ্টার ভবিক্কং_ লেই বৃহৎ বোধের এরাই বাহক এবং পোষক। 


দ্বিতীয় সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন কূপ 


আমাদের নেতা ও কর্তারা স্কুলে থাকেন এই দেশবিদভ্ৃত বোধ ও ধারদাশক্তিই দেশের প্রধানতম 
শক্তি । সমাজের উপরের স্তরে যে লব মহৎ কীত্তির চোখ-বাধালো বিছ্বাৎস্ছুরণ হতে থাকে, বা দেখে 
আমরা ছাতির সৌভাগা সম্বন্ধে 'দাশাস্বিত হই, য| নিয়ে আমরা গর্ব করি__ তান মূল্য অতি লামান্তই 
ঘতক্ষণ না তা প্রবেশ করে সেই বৃহৎ বোধৰগুলে। এই মণ্ডলের উচ্চতা, উৎকর্ধই যে-কোনো! দেশের 
ছোট লাভের অন্ধ । ঘারা বিশেষ ক'রে এই আবলের প্রজা, তা ছাড়া অতিভৌম আাহুপত্য ধাদের 
নেই, ধারা স্বান আহার গৃহসজ্জা! উদ্ভান-রচন! প্রভৃতি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ কাছেও নিগ্তের সমস্ত 
আনন্দ ও উদ্ভাবলশক্তির সম্পূর্ণ প্রুঘোগকে অপব্যয় বলে মনে করে না, বার! সামাজিক দিলন, উৎলব- 
আলোচনায় উৎপাছিত হয়ে ওঠে, বায়) নিছক ভালোবাসার দায়ে দেখে ফেরে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন 
আীবন প্রণালী, অধাচিত উপকারে বাধ এগিরে, পদ্লীগ্রাদেত দুংটোচাল কুঁড়ের বলে ভাবে কি বিচিত্র 
এই মানুষ আর এই পৃথিবী, ছোটখাট উদ্ভমে আবিষ্কারে লংগইলে চির আকর্ষনীয় কানে রাখে হীতলের 
আডিনা দালান পথঘাট প্রান্তর ট্রেন ট্রাদ বাস-_ তারাই খোজে শিক্ষার দরস্যে শিক্ষা । আজকের 
দিনের অতিক্রত অভিলাফল্যের মোহে অদ্ধ হবে যেন আদর] মন্বীকার লা করি এদের অশ্বিত্ব। 
মামুঘদ্জাতির মধ্যে একট। বেশ বড় অংশ শিক্ষাগচেতন, স্কূটনোন্ূখ মন নিয়েই তার। জন্মায় । অন্ত 
কোনে! ঝামবেছ তারা খোজে না, তার! খোছে দীবনধেহর দুদ্ধ । এদেরই সহন্থাত প্রবণতাকে স্থধোগ 
দেওয়াই ইউনিভার্সিটির প্রথম দায়িত্ব । এর। আম্বতৃত্য, তাই এদেরই পক্ষে সম্ভব জীবনকে নিয়ে পরীক্ষ! 
খরার ছুঃলাহ্‌স, জীবনের জনকেই জীবন-উৎলর্গ। এদের জন্মগত অধিকার জীবনের দ্বারা প্রভাবিত 
হও এবং জীবনকে প্রভাবিত করা। এরই জন্তে ইউনিভাসিটি। কোনো দেশে কোনে। বিশেষ 
যুগে নির্দিষ্ট বা নিধার্ঘ যে সংখ্যা। উচ্চশিক্ষার লহ দাবী নিযে লগা, কোনে| বিপরীত ঘটনার 
পেহণে হেন তারা! পথ ন! হয়, যেন তারা সম্পূর্ণ আান্থকুলোর দ্বারা আশ্বাদিত হয়ে তাদের তীর্থে 
এসে পৌছোদ্_এই হওয়৷। উচিত ইউনিভালিটির প্র্ধাল। স্থনূর ভবিষ্যতে হতো একদিন সমগ্র 
মানবঙ্গাভিই চিত্তসম্পদ্দের এক উদ্রততর গ্রাছে উঠবে, তখন হয়তো, ইউনিডাগিটি হবে প্রাইমারি 
শিক্ষার মতই সাধারণ । কিন্ত সব সময়ে মনে রাখতে হবে এই সংখ্যাটি কারো মন-গড়া লহ, কোলে 
নীতি বা দার্সিণাপ্রস্থত নয়, এ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার । গণনার দ্বারা দেশের প্রকৃত লোক- 
সংখ্যাই লি করতে হয, তেমনি অনুলদ্ধানের দ্বারাই ইউনিভাগিচির যোগ্য প্রবেশকদেয় সংখ্যাও 
নির্ণ্ করতে হবে। 

ইউনিভাদিটি কিসের জন্ে, কি-ই বা তার কর্মজপ-_ এ প্রশ্থেরও স্পষ্ট দবিধাহীন উত্তর দেওয়া সম্ভব । 
ইউনিডাসিটি বৃদ্ধিচখার জক্তে নয, কোনো বিশেষ রাছনৈতিক, সামাজিক ব! বাবসাত্বিক নির্দেশ অন্থলারে 
বিশেষ কৌশল ও ঘনোভঙ্গী লম্পঙ্ মান্তহ তৈরীর জর নয, এমন কি বিভার স্বতত্র হনুর সতরান্থসরণের 
জক্কেও মুখাত নঙ্ব। কোনে! বিশেখ একটি আদর্শের প্রচারঘত্র ও ইউনিভালিটি নন্ব। ইউনিভাপিটি 
যথাসন্ভব উন্নত উপযুক্ত এবং সার্থক ভাবে বাচতে শেখার বিচিত্র বহবিকজু এক্স্পেয়িঘেপ্ট । সেখানে 
এনে দিনে দিনে প্রতিটি ছাত্র খুঁজে নেবে তার নিজ প্রয়ো জনমত জ্ঞান সংবাদ নীতি আদর্শ, গ'ড়ে 
তুলবে তার চরিত্র; লেই চরিত্রকে ক্রিয়াকল করে আবিষ্কার করবে ভার নিজের ধিবিষ্ট জীবন। 
কোনে। মতামত তাকে নিতেই হবে এদন বাধাবঃদকতা নেই, কিন্ত কেন ভাবে স্থলঙ্গত মতামত গঠন 


৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বধ 


করতে হয় তা তাকে শিখতে ছবে। আহর্শ নির্বাচনে লে স্বাধীন, কিন্ত কতটা ঘুক্তিপহ এবং বাস্তব 
অভিজ্ঞতার ছাত-প্রতিঘাত লহনক্ষদ হলে তবে আদর্শকে এ আদর্শপদবাচ্য ব'লে স্বীকার করা বায় 
তা তাকে জানতে হবে। 

এই হ্দি শিক্ষার উদ্দেশ্ব হব তবে ভার কর্মন্থপ হবে তারই অহুতান্ী । বৃদ্ধি ও স্বৃতিশক্তির বাত্রিক 
ব্যবহারকে পদ্িহার ক'রে শি্ষাপ্রতিষ্টানগুলিতে অঙ্গন রচনা হবে সফল অভিজ্ঞতার । লোকে গান 
পেয়েই পান শেখে এবং তার ছলে গানই গান্। জীবনের সকল কাঙ্জেই আরম্ভ অভ্যাস এবং ফলের 
এই সানগ্রন্ত আছে। শিক্ষাতেও তাই বাচার চেষ্টায় দ্বারাই বাচতে শিশ্ধতে হবে। লমাছে শিক্ষিত 
ব্যক্তি বিশিষ্ট স্বাধীনভাবে ভাববে, উপভোগ উৎসব আলোচনা আন্দোলন সংগঠন সেবা বাক্তিন্ব 
প্রকাশ করবে বলে আশা করা যাষ। লেইসমস্ত শিক্ষিতঙ্গনোচিত বাবহার ও কর্মের লুচনা। হবে 
ইউনিভাসাটিতে । 

সেখানে নিক্ষিন্ভোবে বককৃতাগলাধকরণের পাট আর খাকবে না। বে অনুরাগ, প্রপ্ন, 1085৪1গলি 
নিয়ে ছাত্রর। ইউনিতাপিটিতে প্রবেশ করেছে (আগেই ধরে নেওয়া হয়েছে ধাদের এহন কোনো মানসিক ও 
চারিত্রিক গ্রয়ো্ধল নেই তারা শক্ত কোনো উদ্দেগ্তসাধনের জনকে প্রবেশাধিকার পাবে লা) সেইখলিকে 
শিক্ষকের সহঘোপিতায় ফেওদা হবে স্বাধীন বিচরণের অধিকার সুপরিকপ্লিত লাইব্রেরিতে । আলোচনা- 
লতা হবে এই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ । বৃদ্ধিহীন অতিশরোক্তি, অসংলহতা, ভাবালুতা, অস্পষ্টতা প্রতৃতি ত্যাগ 
কারে কেমন করে ফল প্রস্থ নালোচন। করতে হয তাই শিখবে ছাত্ররা । শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রকে ব্যক্রিগত 
ফখোপকত্বনে তার মতামত, ব্যবহার ও দশের অযৌক্তিকত। বা অপূর্ণতা দেখিয়ে খেবেন। বক্তৃতার 
অবস্তকর্ত বাতা নিঝাগ্জিত হলেই এই ব্াক্চিগত মনোষোগ ভৃঃলাঘয হওয়ার কোলো কারণ নেই। তাছাড়া 
খাকবে সাহিত্যসভ! । তার মধ দিয়েই ছাত্ররা প্রকাশ করবে তাদের সঞ্ষর, তাদের আবিষ্ধার, তাদের 
রলাছুদ্ুতি । এর মধ্য দিয়েই শিক্ষক পাবেন ছাত্রদের জ্ঞানোদতির মাপ। এই তাহের আনন্দময় 
পরীক্ষা । একত্রদীবনের নানা আন্ছোজন্, মিলিত প্রচেষ্টা কণবালালসের মধ্য দিয়ে শিক্ষক ধাচাই করে 
নেবেন এদের প্রতোকের মতামত ও আচারব্যবন্ধারের সাছঞন্ত বা তার অভাব, এদের চরিত্রের সবলত! 
ছুরলতা।। 

শিক্ষা সদাজের জন্মে ন! ব্যক্তির অ[স্মোরতি ও চরিভার্থতার ছন্তে এই প্রশ্ন পাশ্চাত্য পিক্ষাচিত্তাকে 
বেশ কিছুকাল বিতর্ক ও বিভেদে লিড রেখেছে । এ প্রশ্নের মীমাংসা হওদ্বা শক্ত ধতদিন আমাদের 
বৰোধরীতিয় পরিবর্তন না হত্ব। আমর! ভাবতে অভ্যস্ত যে সছাজ ব্যক্ডির থেকে '্বতত্র একটা দৃক শক্তি, 
তার দাবীর কাছে ব্যক্তিকে অধীনতা স্থীকান্ম করতে হয়, নইলে বাধে ঘোর অশান্তি । এ কথা সাধারণ 
জীবনে জলতা নন্ব। কিন্তু শিক্ষ৷ যে জানের লাধন। করে তার চক্কৃতে লদাঝা ও ব্যাক্ষি পরস্পয়নির্তরণীল । 
তাদের একটি আর-একাটিকে আকর্ষণ করে, আলিঙ্গন করে; মিলিত হবার অমদা গ্রন্থাসে প্রজা দিয়ে, 
আছাত দিয়ে নিজের মত করে বদলে নিতে চার, আবার প্রশ্রথ পেয়ে প্রতাঘোত পেয়ে নিজেকেও বালে 
ফেলে) আলাদা এর প্রতোকটিই অপূর্ণ, অ্খেকমাত্র । কাছেই কে কার জন্যে সে তর্ক শিক্ষার লয়, 
লে সুপ্ত রাজনীতির ) শিক্ষা স্বীকার করে৷ দুৱেরই স্বাধীনতা, বুঝে নিতে চাহ ব্যক্তি ও বৃহতের 
হিলললীলা। তাই শিক্ষার একটি প্রধান বিষ সাব, ব্যক্তি ও সমাজের আকর্ষণ বিকর্ষণ স্বীকরণ ও 


দ্বিতীয় সংখ্যা বিশ্ববিস্ভালয়ের নৃতন রূপ 


বহিদ্করশের দধো তার দুক্তির স্থপ। আজ লান্চাতা্গেশে দেখা বাত পুরোনো মানবিকতার (humanism) 
আদর্শ ভেঙে পড়ছে | ভার কারণ এই আদর্শ আছ বাক্তির স্বাধীনতার পোহক লা হে তার জীবনের 
প্রকু হয়ে উঠতে চেয়েছে। তাই এক দিকে বহশ্তবাধ, নিলনবাষ, স্বভাব বাদের দ্বার! অন্তরের মুক্তি, অরে 
অন্চনিকে সহজীবনবাদ (0201501505), সযাজবাহ (লক্া্টিছ এই যে এই সমাজ অনাত সমাঙ্, বত'রান 
ব্যক্িনিপীড়ক সমাজ নয) প্রভৃতির দ্বারা বাহিরের মুক্তি ব্যক্তির প্রয়াসকে উদ্দীশিত ক'রেছে। এই বৃহৎ 
বলের ক্ষেত্রেই তে! শিক্ষাকে বসাতে হবে বিচার হাতে ছিছ্ছে। The proper study of 
mankind is man অসংখ্য চক্ষু বর্ণ ্পর্শ বলা জাণের বারা বে বৃহৎ মানব জগৎকে জানছে, মনের 
দারা উপভোগ করছে, অধিঠাত মনশ্চান্ং বিষয্নামুপসেবতে, তার বৃহৎজীবনে নিজের জীবনকে ছিলিত না 
করলে ঘা জানবার তা কিছুই সম্পূর্ণ ক'রে জানা হয় না, ঘা অন্তরে মে চরিত্রের মধ্যে পাবার তাকে 
লক্ষি্তাবে কিছুতেই পাওয়া হায় না। এই সংযোগের দ্বার! ব্যক্কিছ্ নিজের নিদত্বটুকুই ছুটে ওঠে। সেই 
পূর্ণপ্রকাশিত, পূর্ণক্রিয্নামল আব্মাই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য । বুদ্ধি সমস্ত প্রাপ্তি ও কৃতিত্বের পরেও ধারা 
এই আত্মাকে পায় না, সেই অকৃতাত্মারা ঘর সত্বেও কিছুই দেখতে পারব না, বুকতে কিছুই পারে ন।। 
হতন্ডোংপাক্ৃতাস্বানো নৈনং পশ্ষল্তাচেতস:। তাই শিক্ষান্গতলে আছ প্রধান কাজ এই ভবনের ফৃদিক। 
রচনা করা! । 

কত্ধেকটি মাচুযকে একত্রিত করলেই হয দ্বীবনের পচন! । অন্বত তাই হওয়া স্বাভাবিক । কিন্তু 
কারক্ষেতে দেখ। ধায়, বহু গুল সমস্থ বাধা জীবনের প্রবাহকে করে খণ্ডিত । সাহিধাট্কু থেকে ঘান কেবল 
ভৌগোলিক । কেছন ক'রে সংস্কার সংকোচ সংকীর্ণতার পাশ ছিড়ে ৰাক্তিব্বীবনকে মুক্তি দিতে হছ মিলিত- 
জীহনের মধ্যে, কেদন ক'রে সেই দিলিতজ্জীবনের বিভিন্ন প্রবণতার প্রতোকটিকে যোগ্য স্বান দিয়ে মোট 
লভাবনার ভারলাম! বজায় রাখতে হয লেই তত্ব খিনি সন্ধান করেন, জানেন, তিনি কোনো 
শিক্ষাপ্রতিঠানের মযো থাকুন বা তার বাইরে খাকুন, তিনিই তো হলেন শিক্ষক, শুরু, জীবন ও জ্ঞানের 
নেতা । তিনিই নিরভিমান কৌতুহলে লক্ষ্য করেন প্রতিটি মাস্থধ কেমন করে চিত্রের জট ছাড়িয়ে খুঁজে 
পায় নিজের আতান্বরিক সমাধান; তিনি জানেন একের চিন্তা ভাব আদর্শ কেমন করে ব্যাণ্ ছয়ে সমৃদ্ধতর 
হয়ে স্থান পার লছান্চচিত্তে । সংস্কার নেব! সংগঠনের দ্বারা ব্যক্তিচিত খেকে সমাজচিত্রের সংক্রঘণপথ 
প্রশস্ত করে তোলাই শিক্ষার সত্যকর্ম। নেই কর্মের নাহক হতে হবে শিক্ষককে । 

তাই শিক্ষকনির্বাচনে প্রধান বিচার্য হওয়া উচিত কার এই বৃহত্ত্রীবনে কতটা প্রবেশ আছে। তিনি 
শুধু গ্রন্থকীট নন, শুধু পণ্ডিত নন। Lamba New School Masteraর মত সবন্ধান্তা হওয়ার 
সাধনাও তীর নয়। ক্রুত মভামত দানের ক্ষমতা, থাকে ৩7190) বলেছেন ৮165170৩95, সেও তার 
নয়। দেখতে হবে তিনি শুধু স্বতি বা বৃদ্ধিতে না, তার সহৃবন্বতা কনা সতাবোধ ও সত্যকর্মের মধোও 
আীধিত কিনা। অন্তত এটুকু জানতেই হবে__ তার অপর গুণাগুণ ঘাই হোক, ভার চিত্তের দুখ কোন্‌ 
দিকে ? অর্থ, সন্মান, প্রতিষ্ঠার দিকে ? না জীবনের দিকে ? বুঝে নিতে হবে শিক্ষার তীর্থবাসে তার 
কচি কতটা । 

শিক্ষার কর্মূপ স্পঃ্ হলে পাঠ্যতালিকাকেও তার উপযোগী করে তোলা বায । দেখতে হবে যেন 
অই তালিকা সেই সিদ্ধবাদের কাখেচাপা বুড়োর যত শিক্ষাজীবনের স্কন্ধে না ভর করে! থেন বিভিন্ন মন 
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তার স্বাধীন বৃদ্ধির অন্গকুল হখোপহুক্ত আহাধই পান্ব, সেই আহার্ধের পরিছাণ দেন প্রত্োকের পশ্ষে 
হসক্ষত হছ। এ কথাও মলে রাখতে হবে বে কারুর পক্ষে হা মমৃত অপরের প্ষে হর তো ভাইই বিষের 
হত। কোনো একটি বিশেষ বিহঙ্বে্ অবশ্যপাঠ্যত! স্বন্ধে বেন ক্দামরা আমাদের সংস্কার শিক্ষার্ধীদের দ্বদ্ধে 
নাচাপাই। কিন্ত আসল মৃলাবোধ বিষ্রবিদ্ভা খেকে দীবনবিদ্ায় স্থানান্তরিত হলে আপনি এইসব ভ্রম 
দু হয়ে যাবে। 

সবশেখে স্থির করতে হবে এই শিক্ষার পরিবেশ কেন হবে । যেখানে কাজ হয়, সেখানে প্রচুর 
আসবাব সরঞ্জাম ছঞ্জালমাত্র । কাছের জন্তে চাই মুক্ত অঙ্গন । চিত্রের জন্তে যেমন চাই নির্মল পট, জীবনের 
প্রকাশের জন্রেও ভাই। শিক্ষাঘতনে ছেলে ধরা চাই বিহার আবিষ্কার আনন্দের সুপেরিলর ক্ষেত্র । 
রৰী্গনাখ তাই চেয়েছেন হখালাধ্য তৈরী জিনিসের নির্যাসন। জীবন যাতে এই পৃথিবীতে নি অস্তিত্বের 
সমন আবন্তিক সমস্াগ্ুলি উপলব্ধি করে, অথচ তার কোনোটার হারাই জলছান্সভাবে আ।ক্রান্ড না হয় 
এই হবে শিক্ষাপরিবেশ রচনায় আদর্শ । ধা-কিছু শিক্ষার্থীবনের পক্ষে অবান্তর, বে-কোনে। শক্তি প্রভাব 
পরিস্থিতি শিক্ষার্থীর চিত্তাষাকে স্থির করতে পারে, অথচ ধার ওপর শিক্ষাকর্তদের কোনে। হাত নেই_ 
সেসব খেকে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে পত্তন করতে হবে শিক্ষাতীর্থ। লে হবে প্রাম লয়, সহরও নয্ব_এ 
দুন্ধের খিলিতরূপ। আবাসিক ব্যবস্থাও হওয়া উচিত এই শিক্ষার ভিত্তি, কিন্তু ধদি ত! একান্ত সন্তৰ ন1ও 
ছয় বাবস্থা করতে হবে প্রতি শিক্ষার্থী বেন এই ভীর্থজীবনে ঘখেষ্ট অংশ গ্রহণ করতে লারে। 

কিনা যে-কোনো! মহৎ আহর্শ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করবার আগে কোনে! শীমিতক্ষেত্রে তার 
পরীক্ষা হওয়ার প্রযবো্গন। এবং সেই পরীক্ষার ফল কিছুকাল ধরে লক্ষ্য করবার সুযোগও পাওয়া 
উচিত। আব্দকের দিনে প্রশ্থ উঠতে পারে, আমদের নৃতন বিশ্ববিদ্ঞালগুলিকে হঠাৎ ফোনো। 
পরীক্ষিত ক্ষেতে স্থাপিত করার চেৱাই বে অনিশ্চ॥তা ও সংকটের শঙ্কা থাকবেই, তা স্বীকার 
করে নেওয়। যে-কোনে! গতভনমেন্টের পক্ষেই অপন্ভব। কিন্তু এই নৃতন আদর্শের ক্ষেত্র অপরীক্ষিত 
নহ । আজ পচিশ-ত্রিশ বৎসর আগে শান্তিনিকেতনে রষীন্নাখ টেক এমনই একাটি আদর্শের ভূমিকা রচন। 
করেছিলেল। লেই আদর্শের অসাধারণত্ব দেশে-বিদেশে স্বীকৃত হয় নি তা) নয়। কিন্ত সেই 
আদর্শ ই হে সদস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্ববস্তস্তাবী পরিণতির ইঙ্গিত বহল করছে, এ কথা আমর! বুঝি নি, 
কারণ বুবতে চাই নি। বারবার বালির বাধ উচু ক'রে তুলে আমরা নুতন যুগের ছন্থ ও বিরোধের 
প্রাবন ঠেকিয়ে স্নাখবার চেষ্টা করে এসেছি । এবং আগ, স্বাধীনতার পরে, শুধু সেই পুরানো আয়ে দনকেই 
আরে! পাকা ক'রে তোলবার চেষ্টা করছি। শাস্কিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার কতদূর সক্ষল হ'য়ে 
উঠবে তার উত্তর আছে ভবিষ্চতে নিহিত । কিন্তু সন্দেহ নেই যে, শাস্ভিনিকেতনের একটি ডাক আছে। 
মে তা শুধু তার ছা ও কর্মীদেরই নয, দেশে-বিদেশে আরে। অনেক মাহুবের হম স্পর্শ করেছে। তরু 
ফি আমরা চাইব না আছাদের বিশ্ববিগ্তালয়গুলি হয়ে উঠুক দেশের প্রাণকেন্র 1 তাদের আনন্দ-আহবান 
বাজতে খাকুক শিক্ষার্থীদের চিত্তে? সেই আহ্বানে গড়ে উঠুক এক প্রাণ সমাজ, লমতান জনমত, 
আত্মচেতন জাতি? 


সেযুশের পত্র-পত্রিকা ও আমাদের জাতীয়তা 
ভইযোচেশচজ্র বাগল 


আমি এখানে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার কথা বলিতেছি, আর সীমারেধ| টানিতেছি ১৮৫৭-৫৮ 
সনের সিপাহীযুদ্ধের সময় পর্যন্ত । এ সমরে সরকারীভাবে দেশ-শাসনে ভারতবাসীর কথা গ্রান্থ হইবার 
কোনো উপায় শ্লিধ্ধরিত হয় নাই । সংবাদপত্রই তখন রাষ্ট্র সম্পর্কে দেশবাসীর মনোভাব প্রকাশের 
একমাত্র উপায় বলিয়া গণ্য হইত । ব্রিটেন গণতস্তরের দেশ। সেখানেও সংবাদপত্র ‘Fourth State! 
বা ‘চতুৰ্থ রাষ্ট' বলিরা। আখ্যাত। স্বৈ-শাসনাধীন দেশের পক্ষে ইহার প্রন্বোজনীন্বত|া বে অতাধিক 
তাহা আর বলিয়া দিতে হুইবে না। 

আধুনিক দৃগে, অৰ্থাৎ ব্ৰিটিশ আদলে, প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ১৭৮* ধৃস্টাবের ২৯শে জামুহাতী 
দিবশে। এখানি ছিল ইংরেজী সাণ্তাহিক, নাম ‘বেঙ্গল গেছেট' সম্পাদক জেম্স অগন্টাল হিকি। 
সেষুগে বেসরকারী ইউরোপীয্দের বিলাত হইতে অন্মম্তিপত্র (০৫০০৫) লইয়া এদেশে অলিতে হইত) 
এই নিব বাহাল হত্ব ১৭৮৩ পৃস্টাৰ হইতে । তংকালীন কতৃপক্ষের বিরদ্ধে অপরাদ প্রনাদিত হইলে 
ইছাদিগকে স্বদেশে সরকারী ব্যান পাঠাইস্া দেওয়ার বাবস্থা ছিল। একারণ সরকারী ও বেলরকারী 
ইংরেজের দধ্যে স্বভাবত:ই একটা রেযারেবির ভাব বিদ্যমান ছিল। তপন ইংরেজের শালন-নীতি সম্পর্কে 
ভারতবালীদের আলোচন! বা সমালোচনা করার ক্ষমৃত| ও উপায় ছিল না। রাম চেতনার উম্মেষও 
তখন হয় নাই । একারণ বেলরকারী ইউরোপীয় তথা ইংরেজগণই এ ভার স্বেচ্ছায় লইয্াছিলেন। 

হিকি 'গেজেট' মারফত সরকারী রীতিনীতির সমালোচনা. করিতে কখনও পশ্চাৎপৰ হন লাই। 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সবেমাত্র ভারতবর্ষে আড্ডা গাড়িতেছিলেন। তাহারা তাই নিজ কার্ে॥ সমালোচনা 
আদে) লন্ব করিতে পারিতেন না। একারণ হিকির কাগঞ্ধানির উপর ডাহারা বিহি্ট হইয়াছিলেন। পত্রিকা 
প্রকাশের কিছুকাল পরে ছিকি ওয়ারেন হেন্টিংসের পরী, প্রি কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিদ্ধা 
ইল্পে প্রমূখ পদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অবশন্কর কথা প্রচার করিতেছেন_ এই অভূহাতে ঠাছারা কাগদথানি 
বন্ধ করিয়া দেন। হিকি এদেশেই বহুবার কারাবরণ ফরিদ্ব। লালবাজারের জেলে দেহত্যাগ করেন। 

বেঙ্গল গেজেটের পরে বাহির হইল ইত্ডিঘা গেছেট' (নবেশ্বর ১৭৮-)। কলিকাতা গেজেট, 
বেঙ্গল হরফরা, এশিয়াটিক ঘিরর, ক্যালকাট! মান্থলি দরন্যাল নামে বারও করেকখানি লাগ্যাহিক ও 
মাসিক পত্র-পত্রিকা পর পর বাহির হন্ব। শেযোক্তখানিতে বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে প্রযোঞ্নীয় 
লংবাদাদি সংকলিত হইত। কলিকাতার এশিয়াটিক সোলা ইটিন্স আছুকৃলো প্রকাশিত সাহিত্য বিজ্ঞান 
ইতিহাস ও প্রদ্থতব বিহঙ্ছক 'এশিখাটিক রিসার্চেল' নামক সাছছিকপজ্জ আমাদের আলোচনার বিযন্বীডূত 
নহে। তবে ইহা দ্বারা লরোক্ষে ভারত তথা প্রাচ্যের সাহিত্য সংস্কৃতি বিজ্ঞান রাষ্-পরিচালন-পঞ্ছতি 
বম্পর্কে বছ কীতিকাহিনী জগদ্বালীর গোচরে সিতে থাকে, এবং পরবর্তীকালে এইসকল গবেষণার 
ফলে ইহ! হতচেতন তারতবামীর দনেও আত্মচেতনার উদ্মেবে সহায়তা করে । 

Ll 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয্ধ কতৃপক্ষের রাছাবিস্তার-পঞ্ধতি বেলরকারী ইংরেছছের মনে বিশেষ 
ধোকা লাগাহ। মরাঠা শক্তি, টিপু সুলতান প্রতৃতির সঙ্গে ঘৃক্তবিগ্রহে কোম্পানীর অপকৌশল ও 
ভুর্নাতির কঠোর লমালোচনা। করিতে স্ারন্ত করে এইসকল শংবাদপত্র । তখন লর্ড ওয়েলেনলি 
ভারতের বড়লাট । তিনি এই বিরোধিতা! বিদূরণের জন্ত ১৭৯৯ সনে একটি রেগুলেশন জারি করেন। 
ভারতবর্ষে ইংরেক্ছ আষলে হত হুশ্রাবঙ-হ্যাইন চালু হইন্বাছে এইটি তাহাদের মধো লবপ্রথম॥ বড়লাট 
ওর়েলেস্লি এই আইন বা রেগুলেশন বলে নির্দেশ ছিলেন বে, গবর্নমেপ্টের 'সেল্সরে'র নিকট সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত প্রতিটি বিধত, মায় বিজ্ঞাপন, পেশ করিতে হইবে। তাহার অনুমোদন পাওয়া গেলে 
এসকল, হয় পুরাপুরি নর আংশিক ভাবে, ছাপ চলিবে । আইন পাল হইম্বা গেল। এই সময়কার 
সংবাছপত্রে প্রায়ই '* * ** এই রকম তারকা-চিহ্ন যুক্ত হুইস্বা মন্তব্যাদি দুত্রিত হইত । ইহার কারণ, 
লেন্দয় ঘাহা বাদ দিতেন, অনেক ক্ষেতে তাহা পূরণের সম খাকিত না৷ ধাহারা সেন্সরের আদেশ 
অমান্ত করিতেন তাহাদের শান্তি ছিল-_ অবাচ্ছিত বলিহা বিলাতে নির্যাসন। 

এই ভাবে প্রান্থ উনিশ বংসর ফাটে । ইতিমধো পত্র-পত্রিকাও অধিক সংখ্যাত বাধির হইতে খাকে। 
সংবাদপত্রের মালিকেরা কেহ কেহ ওছেলেদ্লী-াইন এঢ়াইবার অগ্ত এদেশীয় কিরিক্সীদের নাম 
সম্পাঙকলে ঘোষণা করিলেন। 'মনিং পোস্টের সম্পাদক ছিলেন এইনপ একজন ক্ষিরিক্গী, নাম 
হিটলি। ১৮১৮ সনেয় এপ্রিল মানে সেন্সর তাহাকে সম্পাদকীন্ধ মন্তবোর ফতকাংশ বর্জন করিতে হলিলে 
তিনি তাহাতে অপন্থতি হন, এবং সেন্সরের আদেশ অগ্রাহ করিযাই পরদিন তাহা ছাপাইস্থা দেন। হিটলি 
কিরিঙ্গী, ভারতবর্ধই তাহার জন্তভৃষি। আইন তাহার ক্ষেত্রে বার্থ প্রতিপন্ন হছইল। কতৃপক্ষ কিছুকাল 
আলাপ-আলোচনার পর স্থির করিলেন, ওয়েলেদ্লী-রেগুলেশন তুলিয়া দিয়া নূতন আইন বরাই 
হুক্তিসংগত। তাহারা ১৮১৮ সনের ১৯শে আগন্ট সামরিকভাবে সম্পাদকগণের নির্দেশার্থ কতকগুলি 
সাধারণ নিষ্বম রচলা করিয়া! বিধিটি তুলিলা ছিলেন । ধাহার! মনে করেন বড়লাট লর্ড হেস্টিংস দদ্বাপরবশ 
ছইয়। উক্ত রেগুলেশন তুলিয়া দিদ্বাছিলেন, তাহারা ভ্রান্ত। 

এই ১৮১৮ সনটি বঙ্গভারতীর ইতিহালে একটি স্মরনীয় বৎসর । এ বৎসরের মাঝামাবি অল্প সময়ের 
বাবধানে দুইখানি বাংলা সাপ্তাহিক সংপ্রথম বাহির হুইল ৷ একখানি দরীরামপূর হইতে তখনকার ব্যাপ্টিস্ট 
মিশনের পক্ষে জেদ্ল ক্লার্ক মার্শদ্যানের সম্পাদনার ‘সমাচার দর্পণ", ছিতীন্বখানি কলিকাতা হইতে 
পক্গাকিশোর ভট্টাচার্খের সম্পাদনার ‘বাংলা গেজেট, বা এ সময়কার বথাহ “বাঙ্গাল! গেজেটি' | প্রথম 
পত্রিকাখানি প্রকাশের পূর্বেই লরকারকে এই আস্বাল দেওয়া হয যে, তাহাদের অমর্ধাঘাকর বা ছানিকারক 
কোনো। কথা ইহাতে লেখা হইবে না। 'বাংলা গেজেট’ একশ কোনো আস্বাস দিপনাছিলেন বলিদ্ব! জানা 
যায না। ইহার ফাইল পাওয়া না গেলেও, ইহা হইতে হংসামান্ত উদ্ধৃতি ধাহা স্থানে স্থানে প্রকাশিত 
হইদ্বাছে তাছ। পাঠে জানা দাহ, ইহা মূখ্যত: রাঞনীতিবিতদ্বক পত্রিকা ছিল। রাজা রামমোহন রান ইহার 
একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ইহাতে মাঝে যাঝে লিখিতেন। জাতীহ সমপশ্যার শালোচনা সম্পর্কে 
বাংলা গেছেটকেই আমরা প্রথম জাতীর বাংলা লংবাদপত্রের দ্যান) অর্পন করিতে পারি। 

এ বৎপর, ১৮১৮ সনের ২র! অক্টোবর “ক্যালকাটা জন ঢাল’ নামে একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রও নৃত্তন 
বাহিয়৷ হুইল ।- এখানির সম্পাদক ছিলেন জেদ্‌স পিঙ্ক বাকিংহাম। তিনি প্রাচাবিস্ান্। বিশেষ; 


দ্বিতীয় সংখ্যা সেধুগের পত্র-পত্রিকা ও আমাদের ছাতীঘ়্তা 


আরবি ভাষাতে, হুপত্তিত ছিলেন। রামমোহন রাছ্ছেরও তিনি ছিলেন বিশেষ প্তণগ্রাহী বন্ধু ৷ 
ইংরেজ হইস্বাও তিনি পত্রিকাখ।নিকে ভারতবাসীদ্বের মুখপত্র ছিলাবেই সম্পাদনা করিতেন । তিনি 
সরক্কারী কার্ধাকার্ধের তীব্র সমালোচনাও করিতে খাকেন এই কাগজখাদিতে। ১৮২২ সলের ১০ 
অক্টোবর শালন-পরিধদের মস্থাক্জী সদ ্ত উইলিহষ বাটারওতার্থ বেলি বড়লাটকে সংবাদপত্র-নিননঙণ 
সম্বন্ধে থে বৃহৎ দিনিট পেশ করেন, বাক্িংহাম ছিলেন তাহার মূল লক্ষা। ১৮১৮১৮২২, এই পাচ 
বরের যধো বাংলাদেশে দেখছ তাবানধ কয়েকখানি লংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তন্মধো ‘সম্বাদ কৌমুদী’ 
€ ডিসেম্বর ১৮২১), 'সঘাচার চক্রিকা' (৫ মার্চ ১৮২২), এবং উর্ছ 'ছাম-ই-জাহান-হুমা" (২৮ মার্চ 
১৮২২) ও ফাসি ‘মীযাং-উল্‌-নাখ বার (১২ এপ্রিল ১৮২২) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রথমোক্রখানির প্রধান 
পৃষ্ঠলোষক এবং শেযোক্রখানির পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন রাজ! রামমোহন রাক। এই ছুইখালি 
পত্রিকার প্রকাশিত জ্ঞাতব্য বিষয়াদির ইংরেজী অস্থবাহ বাকিংহ্যদ নিজ 'ক্যালকাটা জনযালে' প্রায়ই 
প্রকাশ করিতেন। 


২ 

বাংলাদেশের তৎকালীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইংরেজের সংস্পর্শে জাসিঘা, স্কুল-কলেজে শিক্ষালাড 
না করিলেও, পাশ্চাত্য ভাবধারা কতকট] উদ্ধ স্ত হইয়াছিলেন। আবার হিন্দু কলেছের (প্রতিঠাকাল 
২+শে ছাস্ুতবারী ১৮১৭) শিক্ষা্থ ধীরে ধীরে তরুনদের মনেও নব ভাবের উদ হইবার স্ঘোগ পাইল । 
ধর্মাবিঘয়ে দতাস্তর ঘটিলেও, রামমোহন রা, রাধাকান্ত দেব প্রচুখ নেতৃত্থানীর বাক্তিগণ শিক্ষা- 
লাছিতা-লংস্কৃতিতে নিতান্তই ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া উঠিলেন। আবার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বিদেশীদের 
আক্রমণে দতাস্তর ডুলিয্া ইহার প্রতিবাদে সকলেই অগ্রসর হইতেন। এ বিষত্বে বাঙালীদের মধো 
অগ্রমী ছিলেন একেন্বরবাদী রাজা রামমোহন রান । এই বাঙগপ্রতিবাদকে ডিত্রি করিগ্া বাঙালীর মনে 
জাতীয়ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে আরস্ত হত্ব। লসেযুগের পত্র-পত্রিকা ইহার বাহন হইল। ১৮২১ সনের 
১৪ই জুলাই “লমাচার দর্পণে" হিন্ুবর্দের নিন্দাসূচক প্রস্তাব প্রকাশিত হইলে রামঘোহন রান তাহার 
জবাব দেন। এই জবাব “ঘর্পণে" স্থান পা লাই । রামমোহন অগত্যা এই আলোচন। প্রকাশের 
জগ 'তাক্মনিক্যাল ম্যাগাজিন’ (বা) 'ত্রাক্মণ সেবণি') নামে ইংরেছী-বাংলা লাম(ঘিকপত্র প্রকাশিত করেন। 
দিশনরীদের হিন্দুধর্্বিরোদী আন্দোলন বাঙালীদের মধ্যে শুধু জাতীয়তা নহে, আন্মজিক্ঞালারও উদ্রেক 
করে। রামমোহন লেখেন: 

“্ৰপ্তালিও ব্শিৰি স্টের শিল্কেরা! স্বধর্্থ সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্শ্বের উৎকর্ধ্যের উপদেশ 
করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা। কর্তব্য যে সে সকল দেশ তাহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিলনরিরা 
ইংরেজের অলধিকারের রাজো যেদন তুরকি ও পারসিহা গ্রন্থি দেশে হাহা ইংলণ্ডের নিকট হন্ব এরূপ 
ধর্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্শ্বার্থে নিঁগ্ব ও আপন বআচাধ্যের ধধার্থ অনুগামীরূপে 
সিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাক্ষালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে 
লোকে ভীত হয তখাছ এক্তপ দুৰ্বল ও দীন ও ভদবার্ড প্রদ্ার উপর ও তাহাদের ধর্থের উপর দৌৱ়াস্ম্য 
করা কি ধর্মত কি লোকত প্রশংসনীর হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধান্দিক বাকিরা) ছুর্বালের মন:পীড়াতে 


৯৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


সর্বদা সদ্ধুচিত হয়েন তাহাতে বদি লেই ছুর্ধল তাহাদের অধীন হয় তবে তাহার মশ্দান্ধিক কোনমতে 
অন্ত্রকরণেও করেন না। এই ভিরঙ্কারের ভাগী আমরা প্রায় সন্ত শত বংলর অবধি হুইয়াছি ও তাহার 
কারণ আমাদের অতিশঙথ শিউতা ও হিংসাত্যাগকে ধর্ জানা ও আমাদের জাতিভেদ হাহা সর্ব প্রকারে 
অনৈক্যতার মূল হয়।"? 

রাজ্রনীতি তথা ইংরেছের শাপনগ্রণালী লইয়া সংবাদপত্রে তখন বেলব আলোচনা বা সমালোচনা 
শুরু হয় তাহা সরকারের পক্ষে অসহনীক্ হই উঠে। রামঘোহনের খৃষ্টান ধর্মাবিহন্বক তর্কবিতর্কও 
তাহাদের মন:পুত হইল না, পূর্বোক্ত হেলির মিনিটে এইসকল বিহ বিশেষভাবে আলোচিত হু 
তিনি স্পই বলিম্বাছেন থে, একটি শ্বাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীন মৃত্রাযঞ্জের আবশ্যকতা! অহভূত হইলেও 
শ্ৈর (৫০30০:1০) শাললাধীন ভারতবর্ষে ইহা কোনোমতেই প্রবোদ্ধা নহে । বিশেষতঃ ঘখন__- 

“The stablity of the British dominion in India mainly depends upon the 
cheerful obedience and subordination of the officers of the Army, on the 
fidelity of the Native troops, on the supposed character and power of Ihe 
Government, aod upon the opinion which may be entertained by a super- 
slitious and unenlightened Native population of the Motives and tendency 
of our actions as affectiog their interests.” 

অর্থাৎ, ভারত-শাশন ছুইটি প্রধান জিনিসের উপর নির্ভর করে: ১. ভারতীয় বাহিনীর আজগতা 
এবং ২. গবনদেপ্টের শক্তির উপর অস্ত ও কুসংস্কারাচ্ছর জনসাধারণের অটুট আস্থা। ইহার পর 
বেলি লেখেন: 

“The liberty of the Press, however essenial to the nature of a free state, is 
not in my judgment, consistent with lhe character of our institutions in 
this country, or with the extraodinary nature of our dominion in India.”* 

বেলির মতে ভারতবর্ষের স্তা্থ পরাধীন দেশের শালন-ব্যবস্থার রীতি-প্রকৃতিতে সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার কথ! ভাবাই চলে না। স্থতরাং মূত্রায্ের স্বাধীনতা! হরণের উদ্দেশ্তে বড়লাট লর্ড ছেস্টিংস 
১৮২২ সনের ১৭ই অক্টোবর এক মাইনের খসড়া প্রস্তুত করিছ্া বিলাতের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ 
করেন। ট্ছার পর ৮২৩, 2ই জান্দারী তিনি ভারতবর্ষ হইতে চলিগ্না। ধান। বিলাতের কতৃপক্ষের 
অনুমতি পাওছ। গেলে, অস্থায়ী বড়লট জন আডাম পর বংসর ১৪ই মার্চ তারিখে কুড়ি দিনের মেত্বাদে 
সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষ এই আইন জারি কহিলেন। তখন কোনো! আইন কার্ধকরী 
করিতে গেলে স্বপ্রিৰ কোর্টের অছুমোদন লইতে হইত | বিচারপতি স্টার ফ্রান্সিস ম্যাকৃনটেন ৩১শে 
মার্চ তারিখে আইন প্রয়োগে সম্মতি ছিলেন। পরবর্তী ৪ঠ। এপ্রিল এই আইন বখারীতি বিধিবদ্ধ 
হইল। আইনের একটি হারার অবাছিত ইউরোপীগ্র সম্পাদকদের স্বদেশে প্রেরণের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাও 


৯ ঘাদদোহন-এস্বাবনী, এস এও । বঙগীয-সাহিত্তা-পনিবৎ সংশ্ৰবরণ, পৃ. ৩. ৪) 
২,৩ বালে সামরিক-লহ, ২ সম্ষেরণ, >:৫-১৬ পৃষ্ঠার 'নিনিট"চি পুরাপুরি উদ্ধত হইয়াছে । 


ব্বভীয় সংখ্যা সেযুগের পত্র-পত্রিকা ও আমাদের জাতীয়তা 


ছিল। অন্ত একটি ধারাঘ নৃতন-পুরাতন সকল পত্র-পত্রিকার প্রকাশককেই সরকারের নিকট হইতে 
'লাইসেন্স' বা প্রকাশের অছুনতি লাভ করিতে হইত) 

রাজনৈতিক আলোচনার অগ্রশ্বী রামমোহন নিশ্চেষ্ট বলিত্বা থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্থানুকানাথ 
ঠাকুর, প্রসননকুষার ঠাকুর প্রমূখ পচ জন বন্ধুর সহযোগে স্থপ্রিষ কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে ১৮২৩ বৃস্টাব্ের 
১৭ই মার্চ একখানি আবেদনপত্র দাখিল করিলেন । কিন্ত ইহাতে কোনোই ছল হইল ন।। ইহার পর 
রামযোহনের নেতৃত্বে বিলাতে সকৌন্দিল রাছার নিকটেও একখানি স্থারকলিপি প্রেরিত হছ। বেলির 
“বিনিট' ও এই আবেদনপত্র ছুইখানি একলগে পাঠ করিলে এ কথা স্বত:ই মনে উদ্দিত হইবে থে, সেয়ো শ 
বংসর পথেই শালক এবং শাসিতের রাজনীতি তথা শালনপদ্ধতি সম্পকিভ মনোভাব ও চিন্তাধারা 
পরস্পয়বিরোধী পথে চলিতে শুরু হয়। শালকশ্রেস্ট স্বৈরশাসন অক্ষ রাখা বন্ধপরিকর, পক্ষান্তরে শাসিত 
ভার়তষাসীদের নেতৃশ্থানীয়েরা স্বাধিকার প্রতিঠার প্রথম ধাপ ম্বন্ূপ সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা রক্ষায় 
উদ্ধাখ। প্রকৃত প্রস্তাবে এই নমর হইতেই এদেশে “আহ আন্দোলনের লুচনা হুইল । রামমোহন রায় 
এইন্প 'বেছাইনী' আইনের প্রতিবাদে স্বকীয় 'মির।ৎ-উল-আধ বার'এর শেষ সংখা ৪ঠা এপ্রিল ১৮২৩ 
তারিখে প্র্ধাশান্তুর বন্ধ করিয়া দিলেন। একার৭ ভ/রতবর্ধে সর্বপ্রথম অলহবোগীর স্থান রামমোহনেরই 
প্রাপা।* উজ শেষ সংখ্যায় তিনি দুইটি ফানি বয়ে, উদ্ধৃত করিয়া সংবাঞপত্রখানি তুলিয়া! দেওয়ার 
কারণ নির্দেশ করেন। তাঁহার মনে সেবুগেই গ্াধীনতা-বছ্ি কিন্তুপ উদ্ধী্থ হইয়াছিল ইহা হইতে 
তাহ) সম্যক বুঝা ঘায়। একটি বয়েং-এর বঙ্গান্থধাদ এইরূপ : 

“যে সন্মান হৃদয়ের শত রক্রবিব্বুর বিলিমরে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশাঘ তাহাকে 
দরোয়ানের নিফট বিক্রয় করিও ন1।"* 

সরকার সংবাঙ্গপত্রের স্বাধীন মতামত প্রকাশের পক্ষপাতী ছিলেন লা, বলাই ঝাছল্য। তবে 
তিনঙানি সংবান্গপত্রের সহালোচিত বিহ্ লঙবন্ধেই তাহাদের দৃষ্টি বিশেষ করিছ্া নাক্কষ্ট হয। প্রেধদখানি 
ইংরেজী 'ক্যালকাট! জর্ন্যাল”, দবিতীন্ধ উর্দ, ‘জাম-ই-ডাহান-ছন।', আর তৃতীম্ ফাসি “নীরাং-উল্‌ আব্বার | 
তৃতীঘখানি সম্পাদক রামমোহন রা বন্ধ করিনা দেন, বলিছাছি। 'ফ্যালকাট] জর্গালে'র সম্পাদক দ্বেম্ল 
লিক্ষ বাকিংছামের উপরই সরকারের বিহম আক্রোশ ছিল। প্রেল-আইন প্রচারিত হইবার পুবেই, 
১৮২৩ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী সরকার হইতে উহার উপর আদেশ আসে যে, ছুই মানের মধো তাহার 
এদেশ ত্যাগ কি চলিয়া বাইতে হইবে | তিনি চলিক্বা গেলে তাহার সহকারী 'াওডোর্ড আনটের 
উপর কাগঝগানি সম্পাদনার ভার লড়ে । কিন্তু ঠাহাকেও কিছুকাল পরে ১৮২৩ লনের নবেশ্বর মালে 
এদেশ হইতে নির্বাসিত কর! হইল । এই লয়ে তিনি বামমোহলের আ'যাংলো-ছিন্দু স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের কার্ষেও নিহৃক্ত ছিলেন৷ আন'টের ভারত-ত্যাগের সঙ্গেসঙ্গে "ক্যালকাটা জন্যাল'ও উঠিয়া 
গেল। সরকারের কোপানল এইক্পে কখছি প্রশমিত হুইল । 





॥ এ বিদ্ধরে বিশ আলোচনা বর্ত দান লেখকের "দৃক্তিয সন্ধানে ভাত" এর অন্তর্দত “দুকিকাছী। রাযদোহন' অধ্যায় আকা । 
৭. ও, পু ২, এবং “বাংলা লামরিক-পত্র, ২ সং, পৃ ৭1 


১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


শু 


উইলি ক্যাভেত্তিশ বেতিত্ক বড়লাট হুইয়া আসিলে শাসনে কতকটা উদার নীতি প্রধতিত হয । 
তাহার আমলে (জুলাই ১৮২৮ - মাৰ্চ ১৯৩৭) মৃত্াহস্ৰ-আইন বলবৎ থাকিলেও কাৰ্যত; খুব কদই প্রমুজ 
হইয়াছে । ১৮২৯ সন হইতে রাজনৈতিক অগ্রগামী দল পুনরার সংবাদপত্র প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন? 
বেঙ্গল ছেরান্ড' (৫ মে ১৮২৯) ও ইহার বঙ্ষাহবাঙ্গ “বছদৃতে'র স্বত্বাধিকারী রূপে রামমোহন রায়, দ্বারকানাখ 
ঠাকুর, প্রসপ্রকুদার ঠাকুর প্রকৃতিকে দেখিতে পাই । ফবিবর দশ্বরচত্র ওপরের ‘সংবাদ গ্রভাকর' সাপ্তাহিক 
পে ১৮৩১, ২৮শে আঙ্গয়ারী ্াক্যপ্রকাশ করে। প্রলঙকুমার ঠাকুরের সম্পাদনার ইংরেজী সাপ্তাহিক 
শরিকর্দার’ বাহির হন্ধ পরবর্তী ৫ই ক্ষেত্তযারী 1 হিন্দু কলেছেছ বিখ্যাত ছাত্রগণও একে একে সংবাদলজ 
প্রকাশে মল দিলেন। কুফমোহন বন্দ্যোপাধাদ্ ১৭ই মে ১৯৩১ তারিখে 'এন্কোষেরার" নামক ইংরেজী 
এবং প্রথমে হর্ষিশারজন দৃখোপাধ্যা ও পরে রসিকরুফ মলিক ‘জ্ঞানান্বেযণ’ (প্রকাশকাল ১৮ই জুন 
১৮৩১) নামক একখানি ইংরেআী-বাংলা সাপ্তাহিক বাহির করিতে থাকেন । কোনো! কোনে! বিষে 
পরস্পরের মধো হতইৈহ থাকিলেও স্বদেশের উন্নতি-চিন্তাই এইসকল পত্র-পত্রিকার প্রধান উপন্বীবা 
ছিল। 'রিকষর্গারের প্রথম সংখ্যায় “Address to our Couutrymeu" প্রস্তাবে" সম্পাদক ইহার 
উদ্দেশ্য বিশদভাবে বিবৃত করেন । প্রস্তাৰটির এক অংশ এই : 

"Jt is not a mere theoretical presumption that we raise this great and noble 
fabric of what must be estimated the only means of happiness to mankind. 
The influence of liberty and truth was spread and is spreading far and wide, 
and nothing can check its course. There was a time when the natives of this 
country were looked upon as a race of unpriucipled and ignorant people, void 
of all qualities that separate human from the brute creation. But look at the 
contrast now. Is it possible that at the present day an impeachment of such 
a dark character will be allowed to bear the slightest colour of truth f* 

এই উদ্ধৃতি হইতে তৎকালীন শিক্ষিত ভারতবাসীর মানসিক ও চারিতিক উৎকর্ধের আভাস লাওয়া 
হাইতেছে। বাঙালীর! তখনই আত্মবিশ্বাসে বলীদ্বান হুইনা উঠিয়াছে। হিন্দুকলেজের নবাশিক্ষাপ্রাপ্ত 
ছাত্রগণ সমাজ ও ধর্ম বিষয়ে উগ্পর্থী হইলেও তাছাত্াও ভারতবর্ষের সর্বপ্রকার উন্থতিই চাছিতেন এবং শিক্ষা 
সাহিতা সংস্কৃতি বিধযে স্বাধীন মতামত প্রকাশে কখনও পশ্চাংপদ হইতেন না। রাজনীতির আলোচনার 
গাহারা সমান আগ্রহ প্রকাশ করিতেন । এই সমন্বকার সাধারণ লঙা-সনিতিতে, বিশেষ কর়িরা 
রাজনৈতিক সভাষ, "জানানেধশ'লম্পাদক রপিকর্ণ মক্পিক নব্যঘলের দুখপাজকূপে সারগর্ত হত্বতা করিতেন। 
তিনি ১৮০৫ লনের *ই আাহুয়ারীর সভাত নূতন চার্টার বা সনন্দ সন্বন্ধে ভারতবাসীয় পক্ষে যে বস্তা 
করিয়াছিলেন তাহা রাষ্ট্র আন্দোলনের ইতিহাসে ন্মরশীষ হইয়া খাকিবে | সংবাদপত্রের স্থাধীনতা-দান 
সম্প্কীহ সভার দর্শিশারগুল মৃখোশাধ্যানথ এবং রসিককক মল্লিক বাংলা পত্র-পত্রিকার সম্বন্ধেও জোর বক্তৃতা 





৬ বিশজারতী পত্রিকা, গছ বর, ও সমঘ্যার লেখক কর্তৃক সম্পূর্ণ উদ্চ ত । 


দ্বিতীয় সংখ্য। সেঘুপের পত্রপত্রিকা ও আমাদের ছাতীয়তা 


দেন। উইলিযম বেট্টিস্বের উদ্ধারনীতির প্রশংসা করিলেও তাহারা সংবাদপত্র সম্পর্কে তাহার ওদ্াসীস্থকে 
ক্ষমা করিতে পারেন নাই । হেশনদের পরিচালিত ইংহেজী-বাংলা সংবাদপজেও এ লমরকার সৃতন 
চিন্তাধারা প্রকাশিত হইতে থাকে ) 

ইহার পর আসিল ১৮৩৫ সন। ভারতের জাতীয়তা তথা স্বাধীনতা প্রচেষ্টার ইতিহাসে এই সম্যটিও 
একা বিশেষ কারণে স্বরনীয়। এ বংসর মার্চ মাসে লর্ড উইল বেষ্টি্ব ভারত ত্যাগ করেন, 
এবং তাহার স্থলে স্যার চার্লল খিযোফিলাস মেটকাফ স্থায়ী বড়লাট হন । তিনি এক বহলর মাত্র এই পদে 
লঘালীন ছিলেন, কিন্তু ইহার মধ্যেই উদ্ধার শাসন-নীতির ক্ষলে ভারতবাসীহ চিত জন্ব করিতে সক্ষ হন । 
এ সমহকার তাহার সর্খপ্রধান কাধ দৃত্াবস্্ের স্বাধীনতা দান । তাহার এই কারের মূলে আর-এক জনের 
কৃতিত্ব উদ্লেখধোগ্য। প্রাচাবিদ্ঞার প্রতি কটুক্তি করার দকন বড়লাটের প্রথম আইন-লচিব টমাস 
বেবিংটন দেকলে ভারতবাসীর নিকট নিন্দিত হইক্থাছেন। কিন্তু শালন'ব্যবস্থার দিক দিয়া তিলি আমাদের 
অনেক উপকার করিঘা গিাছিলেন । তিনি ছিলেন বেস্থাম-শিষা উদার রাজনীতিক । পার্লানেস্টের সদস্ক 
স্ধপে ভারতবর্ষ সম্পর্কে হেলকল উক্তি ইতিপূর্বে তিনি করিফ্বাছিলেন তাহাতেই ভাহার উদ্ারচিঝতার 
পরিচন্ন পাও গিয়াছিল। মানবের স্বাভাবিক অধিকার রক্ষাষ তিনি সর্যদ বাগ্র ছিলেন। ইউর্রোগীয় ও 
ভারতবালীদের ভিতয়কার বিচারবৈহম্য ঝখক্চিং দূর করিস! ১৮৩৬ সনে একটি আইনও তিনি বিধিবদ্ধ 
করাল। মূত্র স্বাধীনতা প্রদানের মূলে কার বিশেষ হাত ছিল। আইন-সচিব রূপে মেকলে ১৮৩৪, ১৯ই 
এপ্রিল এতৎসংক্রান্্র আইনের সপক্ষে একটি সুচিন্তিত ঘন্তব্য* লিপিবদ্ধ করেন। তাহার এক স্বলে আছে : 

“Possessing as we do the unquestionable power to interfere, whenever the 
safety of the State may require it, with overwhelming rapidity and ৩০৫76, 
we surely ought not in quiet times to be constantly keeping the offensive form 
ond ceremonial of despolism before the eyes of those whom we nevertheless 
permit to enjoy the substance of freedom. It is acknowledged that in reality 
liberty is and ought to be the general rule, and restraint the rare and 
temporary excepliou. Why then should not the form correspond with the 
reality? Why should our laws be so formed as to make it appear that the 
ordinary practice is in the highest degree oppressive and that freedom can 
be enjoyed only by occasional connivance ?" 

সয়কায় মুত্রামত্বের স্বাধীনত। অর্পণে মনস্ব করিদ্বাছেন জানি নেতৃস্থানী বাক্তিগণ পরবর্তী জুন মাসে 
একটি সভার সম্মিলিত হন এবং বড়লাট স্যার চার্লস মেটকাফকে একখানি অতিনন্দনপত্র প্রদান করেন। 
বারো বৎসর পূর্বেকার শালনকরতৃশক্ষ ভারতবালী অজ্ঞান-অন্ধকারাচ্ছহ বলিদ্বা মূত্রাযত্রের স্বাধীনতা হরণ 
করিয়াছিলেন, এ সবগ্কার কতৃপক্ষ ই বিদূরশের অই স্বাধীনতা পুনঃসংস্থাপনে উদ্গ্রীব হন। নেটকাঙক 
অভিনন্ছনের উত্তরে এই ধর্মে বলিয়াছিলেন : 


৭ Lord Macanlay's Legislative Minsiar, The Oxford Ualvershiy Press, 1946, pp. 166-7, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম. বর্ষ 


“কিন্ত আছি বোধ করি থে প্রজারদের মন অল্ঞানান্ধকারাচ্ছ্ধ খাকাই আদাদের রাজোর অধিক বিত 
এবং আমি এই বিবেচন! করি হে এতদ্দেশে বদন্সারে বিদ্থার প্রাচুর্য হত তদন্থলারে রাজশাযনের দৃঢ়তা 
হইবে। বিছ্বার কৃদ্ধি হইলে লোকেরদের অধুত্ঞ বিবেচল। বিলুপ্ত হইবে ও কাঠিক্স স্বভাব, কোমল হইবে 
এবং ত্রিটিস গবর্ণমেন্টের দ্বারা যে উপকার আছে ইহা লোকের তুক্রিলহ অস্থভব হইবে এবং এঁক্যের 
ছারা। রাদ্ধা ও প্রঙ্খারদের সম্বন্ধ সমন্ধ হইবে এবং তাহারদের অধ্যে পরস্পর থে বিচ্ছেদ সাছে তাছা 
ক্রমেই রাস ছুই! পরিশেষে লুপ্ত ইছবে ।*৮ 

সপরিহদ বড়লাট ১৮৩৫, ওর) আগস্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুন্যস্বাপন আইন বিধিবদ্ধ করেন। 
পরবর্তী ১৫ই সেপ্টেম্বর আইন অনুযারী ঝাধ আরম হুইল। এই সন হইতে ইংরেজী ও বাংলা 
সংবাদপত্রও বেশী করিঘ্বা বাহির হইতে লাগিল। “সংবাদ পৃণচিক্রোদ্' প্রকাশিত হয ১৮৩৭, ১*ই জুল 
তারিখে। হিন্দু কলেধেয় প্রাক্তন ছাত্রগণ “হিন্দু পাইয়োনিয়র' নামে একখানা ইংরেজী পাক্ষিক পরবর্তী 
২৭শে আগস্ট বাহির করিলেন। ইহায় সম্পাদক হইলেন রলম্ধ দত্তের মধ্যম পুত্র কৈলাসচত্ম দত । ‘সংবাদ 
প্রভাকর' কিছুকাল বন্ধ ছিল। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাঙ্নাত ইহা পুনকঞ্মী বিত হইয়া ১৮৩৬, ১*ই 
আগস্ট হইতে বারয্রাদ্িক রূপে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহা! দৈনিকে পরিণত হয় ১৮৩৯ সনের ১৮ই 
জুল। শেবোক্ত বরের মার্চ মাল হইতে ‘স্বাদ ভাস্কর' নামক সাপ্তাহিক প্রকাশিত হ্য। প্রথম 
হইতেই ইহার পরিচালনা ও সম্পাদনাকার্ধে পণ্ডিত গৌরী শ্কর ভট্টাচার্য ঘুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি ছিলেন 
একাধারে লংতবিদ্‌ এবং প্রগতিপন্থী । রামমোহন রায়ের সংস্ারসূলক প্রচেষ্টার গৌনীশঙ্কর ছিলেন একজন 
সহকারী । প্রগতিবাদী ‘জানাছ্বেখণ” পতিক সম্পাদনায়ও তাহার বিশেষ হাত ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর 
এই সময়ে "ইংলিপম্যান' “বেঙ্গল হুরকরা” প্রভৃতি দেঘুগের বিখ্যাত সংবাদপত্রের মালেকানা স্বত্ব এক 
একে ক্রয় করেন। একারণ এসকল পত্র-পত্রিকা ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষায় কতটা নিদ্বোছিত হইয়াছিল । 
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কিন্তু পরবর্তী দশকে বেসরকারী ইংরেজগণ এবং তাহাদের মুখপত্র সংবাদপত্রসমূহের অর রূপ দেখি। 
ইহার ফারণও আছে ১৮৩৩ সনের পূর্বে তাহাদিগকে একপ্রকার স্থানীয় কতৃপক্ষের দয়ার উপর নির্ভর 
করিঘাই এদেশে বসবাস করিতে হইত । তাহারা তখন ভারতবাসীদের দলে টানিয়া কতৃপক্ষের বিদ্ধ 
যুবিতে লাগিবা বাইত ১৮৩৩ সনে পরে এ অবস্থা নার রহিল না। এ বংসরের সনন্দে যেসরকারী 
ইউরোনীঘেরা এদেশে শুধু বনবাস নয়, ব্যাবলা-বাশিঙ্গা-ুবি-শি্ে লিপ্ত হওয়। নয়, তাহারা! এদেশে ক্যা 
করন করিয়া স্থারী বালিম্্! হইবার ও অধিকার পাইল ৷ খৃস্টান প্াত্রীরা ইতিপূবেই দ্বাধীন ভাবে ধর্মপ্রচারের 
অধিকার লাচ করিয়াছিল। এইন্ডপে বেসরকারী ইউরোপীয়েরা সপ্রকারে ক্ষমতাবান্‌ হুইরা সহরে ও 
অন্ধশ্বলে ব্যাবনা-শিল্প ব্যাপদেশে দ্ড়াইয়া! পড়িল! কিন্তু তাহাদের বিচার-অআচার পূর্যব কলিকাডাস্ব 
সুপ্রিম কো্টেরই এক্‌তিদ্বার খাকার, তাহারা সর্বত্র, বিশেষতঃ ম্ষস্বলে, ভারতবালীদের উৎপীড়নের কারণ 
হইয়া উঠিতে খাবে । দেকলে ইউরোপীথ্থ ও ভারতবালীদের সখো বিচারলাহ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাল 


৮ লযোহপতজে সেকালের কথা, ২% খণ্ড, ওর সা. পৃ. ৩৮৭) 'দ্াচার বর্ণণ ২৭ জুন ১৮০৪ হইতে উদ্ধত 


দ্বিতীয় সংখ্যা সেমুগের পত্রপত্রিকা ও আমাদের জাতীয়তা 


স্বর মৰস্বলেশ্ব দেওয়ানী আদালতকে ইউরোপীছদের মোবদ্ছঘাদির বিচারের ক্ষমতা দিযাছিলেন। কিন্ত 
ইহা লইয়া) ইউরোপীয় মহলে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হন্ব। তাহার! তখনই ইহাকে 'Black 
০৮ যা কালো আইন আখ্যা দিদ্ধাছ্ধিল। ছেস-বিদেশদের মধ্যে জাতিবৈরিতার ইহাই প্রকাল্ত শুনা । 

চতুর্থ দশকে নবাশিক্ষার্ডুণে এবং কবকিং পূর্ববর্তী দশ বংসরের উদার শাসন-নীতির দরুন ভারতবাসীরা 
আফ্মলচেতন হইয়া উঠিল। তাহাদের দুখপাত্র স্বন্ূপ নবাবঙ্গের অস্ততদ নেতা রামগোপাল ঘোষের 
পরিচালনা এবং তারাচাদ চক্রবর্তী, প্যারীভাদ মিত্র, কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যার প্রস্তুতির সম্পাদকতায় ১৯৪২ 
সনের এপ্রিল মাল হইতে “বেঙ্গল স্পেক্টেটর' নামে একখানি ইংরেজী-বাংল! মাসিকপত্র প্রকাশিত হইল। 
ইহা এই বৎলর নবেহবর মালে পাক্ষিক এবং ১৮৪৩, মার্চ মালে সাগ্তাহিকে পরিণত হত । ইহার উদ্দেশ্ব শুধু 
সংবাদ সরবরাহ করা ব! ক্বষি-শিল্প-বাণিদ্য সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রকাশ কর! নঘ, প্রচলিত শালনলঙ্গতি তথা 
রাজনীতির পুদ্খাম পুথ্খ আলোচনাও ছিল ইহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । দ্বারকান!খ ঠাকুর তখন বিলাতে। 
ভারতবর্সের উন্নতি সন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন। রাদনৈতিক দূরদশিতাও ছিল তাহার তীক্ষ। 
তিনি ব্রিটিশ ইপ্ডিঘা সোসাইটির অন্যতম লভা, ক্রীতছাসগ্রখার উচ্ছে্ষকারী, মানবহিতৈষী জর্জ টমসনকে 
১৮৪২ সনের শেঘ দিকে নিজ বায়ে কলিকাতার লইদ্বা আসেন এবং নব্যবঙ্গের নেতাদের সঙ্গে পঞ্জিচিত 
করাই! দেন। টমলনের পৃষ্ঠপোহকতাহ্ তাহারা এখানে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিছা সোলাইট প্রতিষ্ঠা করেন 
(২*শে এপ্রিল ১৮৪৩)। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ইহার মুখপত্র হইল। নবাবঙ্গের এতাদূশ রাজনীতি-চর্চী 
স্বানীয্ব বেলরকানী ইংরেছদের মোটেই গ্রীতি্রদ হত লাই । তাহাদের দুখপতগুলি নেরৃবৃন্দের নিন্দ্যবাৰে 
মুখর হই! উঠিল | নব্যবঙ্গের মুখ নেত তারাচাদ চক্রবর্তীর নামে এই দলকে “চক্রবর্তী ছ্যাক্শন' 
বলিষা বাঙ্গ-বিদ্রণ করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হইল না৷ 

চতুর্থ দশকে সার একটি ব্যাপারে বাঙালী ধর্ম বা দলগত বিভেদ ভুলি জাতীহ মন্বলকার্ষে উদ হয, 
আর ইহাতে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মৃহধি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর ও পরিচালিত “তঝবোধিনী পন্তিকা" 
(প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৪৩, ১৬ই আগস্ট) নামক মাসিক। মূলত: বেদান্ত প্রতিপান্থ একেশ্বরবাদ ও 
তাহার সমর্থক বিহস্বাদির হস্ত প্রকাশিত হুইলেও ছাতীয় শিক্ষা সাহিতা সংস্কৃতি ও বিভিন্ত সদক্ার 
আলোচনার এই পডত্রিকাখানি বিশেষভাবে লিপ্ত হয়। বেঙ্গল স্পেক্টেটর'এর পক্ষে এককভাবে তখন 
দাহ! কর! সন্তব হয নাই, তরবোধিনী পত্রিকা জাতীর চেতনার উদ্বোধনে তাহা করিতে সক্ষম হইঘছিপ 
বলিতে পায় ধান্ব। এই সময় হিন্দুদের খৃল্টধর্মে দীক্ষিত কর! লই ইংরেজ ও বাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, এবং ধৃন্টানীর কেন্রস্কূপ বৈতনিক শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে” ছিন্দুপ্রধানেরা 
অবৈতনিক বিচ্ঞালহ্ স্থাপনে অগ্রশী হন। তৰবোধিনী পত্রিকা পূর্ব হইতে আতীয় শিক্ষার বিবন্ন 
আলোচনাত প্রবৃত্ত হইন্থাছিল। কাজেই এবারে শ্বত:ঃই ইহার প্রচারেও অগ্রণী হুইল । পত্রিকাথানি 
হইতে একটি উদ্ধৃতি এখানে দে ওর] গেল : 

“অত্যাচারি দিশনরিগণ প্রতীক্ষা করিতেছে, ইহাতে ককতকার্ধা না হইলে কি নিস্তার আছে? শড্র 
যদি বিপক্ষের দুর্বলতা জানিতে পারে তবে জার কি রক্ষা থাকে? তাহারা এতকাল আমারদিগের 
পরাক্রমকে পরীক্ষা করিতে পারে নাই--অঞ্ডাবধি আযারছিগের প্রতি তাহারদিগের শঙ্কা দূর হয নাই, 
কিন্ত এইবারে সংগ্রাদে প্রত হইয়া জ্বি ন! হইলে তাহারা ভবিক্ণতে আমারছিগের প্রতি অতাচার করিতে 

* 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! দশম বর্ষ 


কোন লংলর করিবেক না) সর্প শিরে আঘাত করিয়া তাহাকে সমীৰ পরিত্যাগ ফ্করিলে প্রতিছিংলা 
করিতে কি সে বিলঙ্থ করে? কালম্বঃপ মিশনরিদ্বিগকে দছন না করিলে তাহারা! শুবিস্কতে বল বা 
ছল পূর্বক আমারছিগের সন্ভানদিগকে উইর্শের বিধ পান করাইতে নিমেধমাত্র কি গৌণ করিবেক? 
অতএব বিপক্ষের ক্রোধ প্রজ্লিত করিনা নিরগ হওয়া অপেক্ষা এ কর্টের উদ্ভোগ না করাও মঙ্গল ছিল। 
ফলত: এ সকল আশঙ্বারই প্রঘ্োজন কি? আমারছিগের ঘূক্তি সমূহত স্থির হইয্াছে-_ উপায় সকল বার্ধয 
হুইস্ছাছে, এইক্ষণে দৃঢ়তার সহিত কার্ধা করিলেই ভি রাহ সম্পূর্ণ হইবেক । 

". -তোযারদিগের কর্তবা যে এঁকাকে বন্ধন কর, কর্দের লোপান নিবদ্ধ কর, এবং নিন্দা ও 
শ্রশংসাকে তুচ্ছ করিদ্ধা কার্য সাধনে অন্থরক্র থাক । এইরূপে যখন কুতকার্ধা হইবে, তখন সকল পরিহান 
নিরস্ত হইবে, বিপক্ষের বল জীর্ণ হইবে, জয়ধ্বনি বিদ্তত হইবে, বান্ধবদণ্ডলী বৃদ্ধি হইবে, এবং এইক্ষণে 
ধাহারা দূর হইতে কটাক্ষ কন্তিতেছেন তখন তাহার! মিশ্রিত হইতে ব্যাগ ইইবেন।”৯ 

বাতা রামমোহন রাহ ‘ঝাশ্মণ সেবখি' মারফত ধৃস্টানীর বিরদ্ধে লেখনী ধারণ করেন, দৃহধি দেবেস্্রনাথ 
পরিচালিত “তত্বাবোধিনী পত্রিকা" তাছার যূলোচ্ছেদ্বনে অগ্রসর হুয়। 'সংবাধ প্রভাকর' এবং ‘সত্বা 
ভান্কর'-এর সম্পাদকদ্বাও জাতির কল্যাণমূলক, বিশেষত: এই সমযক্কার খৃষ্টানী আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
লেখনী পরিচালন করিয়াছিলেন । কিন্ত তাহারা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রচলিত হিন্দুধর্মের অন্তু ্র। 
কাজেই এবেস্বরবাদী দেবেশ্রনাখের তন্ববোখিনী পত্রিকাও হখন তীব্রভাবে ইহার বিরুদ্ধাচয়ণ করিতে 
আরম্ভ করে তখন হিন্দু মাত্রেরই দৃষ্টি এই দিকে বিশেষভাবে আকুষ্ট হইল, এমনকি প্রগতিপস্থীরাও ইহার 
সমর্থন না করিত! পারিলেন না। বস্তুত: এই সমন্ধ প্রাচীনপন্থী নবাপস্বী কলেই একযোগে খৃষ্টানীর 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হুইবা। একাশক্তি স্বা় ইহা অনেকটা প্রশমিত করিতে সমর্থ হন। 'ক্রেও অব, 
উত্ডিহা'র মত শক্তিশালী পত্রিকাও ভারতবাসীর বিপক্ষতা ঝরিয়া বিশেষ কিছু করিহা উঠিতে পারে 
নাই। হিন্দু কলেছের প্রাক্তন প্রখ্যাত ছাত্র হুপাছিত্যিক ও স্থকবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৪৬ সনে 
'ছিন্দু ইপ্টেলিজেব্সার' নামক ইংরেছী সাণাহিক প্রকাশ করিস খৃষ্টানী-বিরুদ্ধ আন্দোলনের সহারত! 
করিতে থাকেন। পঙ্জিকাখানির আর-এক দিকেও কৃতিত্ব ছিল। হরিশ্চজ্র মুখোপাধ্যাত্, শর 
মুখোপাধ্যার, ক্ষফদাল পাল প্রদুখ অব্যবহিত পরবর্তী কালের বিখ্যাত সাংবাদিকগণ ইহাতে 
সাজনীতিবিবয়ক নিজ নিজ রচনা প্রকাশের স্থযোগ পাইরাছিলেন। সিপাহী বিত্রোহকালে নৃতন প্রেদ- 
ইন বিধিবদ্ধ হইলে পত্রিকাখানি উঠি) ধায় । 

৫ 

ইহার পর, এই ঘশকেরই শেখ বংসর ১৮৪৯ সনে ইংরেজ ও ভারতবালীর মধ্যে ব্যবহার-সামা 
প্রতিষ্ঠার জন্স তৎকালীন আইন-সচিব বেখুন কতকগুলি আইনের খসড়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ 
করেন। মেকলের আইনের পরিপূরক হিসাবেই এগুলি রচিত হয়। কিন্তু তখন বেলরকারী ইউরোপীয় 
সমাজ লক্ষবন্ধ হইয়াছে । সরকার তাহাদের বিরোধিতার অন্ত এবিষয়ে আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে 
রাজী হল নাই । এই সমত লব্যবঙ্গের নেতা -রাষগোপাল ঘোষ 5%2০% ০45 নামে একখানি পুস্তিকা 


৯ তস্থযোধিবী পত্রিকা, আঘা? ১৭৬৭ শক। 


দ্বিতীয় সংখ্যা সেষুগের পত্র-পত্রিকা ও আমাদের জাতীয়তা 


লিখিয়া ইউরোপীয়দের ঘুক্তির অসারতা প্রতিপাদন করেন। উক্ত ধসড়ান্তলি সত্ব আইনে পরিপত 
করার লপস্ষে তিনি অকাট্য প্রহাণও উত্থাপন করিয্াছিলেন। জাতীরতার ইতিহাসে এই পুশ্রিকাপানিশ্র 
পুরু সমধিক । 

ইউরোপীয় সমাজের এই একাশজি বাঙালী নেতাদের চোখ খূলিত্া দিল । ভাৱত-শাযনেশ অনাচার 
হদি কিছু সংশোধন করিতে হয় তবে তাহাও করিবার উপান্ন বিশ বৎসর অস্বর কোম্পানীর »নন্দ 
পুনঃপ্রান্থির কালে আর লার্লাদেন্ট খারাই ইহা সন্তব। ১৮৫৩ সনে সনন্দ পুনঃ প্রাপ্তির বিষয় অলে'চিত 
হওয়ায় কথা । এই সমন পার্লাষেস্টে ভারতবাসীর মতামত জালাইতে হইলে ছুইটি উপাদ ছার। তাহা স্তব 
হইতে লারে_- একটি, প্রতিনিখিমূলক সভা প্রতিষ্ঠা: অন্যটি, প্রথমশ্রেণীদ একটি লংবাদপয্র প্রকাশ । 
দুইটি উপায়ই তখন অবলশ্বিত হয । ১৮৫১, ২০শে অক্টোবর কলিকাতার ব্রিটিশ ইত্ডিদ্বান এসোদিয়েশন 
স্থাপিত হইল। প্রাচীন ও নবাপস্থী সকলেই ইহাতে যোগদাল করেন। সভাপতি হইলেন রাজা প্াধাকাস্থ 
দেব ও সম্পাদক হন যহুধি দেবেশ্বনাথ ঠাকুর । প্রকাশ, এই সভা! দ্বারা ভারতবর্ষের শালন-লন্কাবের 
পক্ষে পার্লামেন্টে যে স্বারকলিপি প্রেরিত হত তাহার মৃশাবিদা করেন হুবিখ্যাত হরিষ্চন্্ মুখোপাদ্যয। 
দ্িতীক্ষ উপার_ সংবাদপত্র প্রকাশ প্রথমে ব্যক্রিগত ভাবেই আরন্ধ হয় ইহার বংসরেক কাল পরে। 
চোয্বাগানের ঘোষ-প্রাতুগণ-_ জনা ঘোষ, গিযিশচন্ত্র ঘোষ (পরবর্তী কালের বিপ্যাত 'বেঙ্গলী' 
সম্পাদক) এবং ক্ষেত্রচঙ্র খোষ ১৮৪৩, ৬ই জান্ুরারী ‘হিন্দু পেটি.হট' প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
এলোপিয়েশনের বিশিষ্ট সঙগ্ত হরিশ্চজ্র প্রথম হইতেই ইহাতে প্রবন্ধ লিবিতে থাকেন। বিশেষ গুরুত্ব 
বিবেচনায় ‘ছিন্দু পেটি রট' প্রকাশের উদ্দেশ্ সম্বলিত অুঠান-পত্রের মূল অংশ এখানে দেও! হইল : 

"A few disinterested—in as far as their pockets are concerned, individuals 
were some time past thinking of establishing a ৫৫৮1 newspaper in 
English, having for its object a fair and manly advocacy of the interests of 
their country and an impartial exposition of the social and political evils with 
which she is now afflicted. The task which they proposed to themselves, is, 
by no means, an easy ove, but as the projeclors of the Ifindoo Patriot consider 
that the very important end they had in view, is worthy of at least a fair and 
an earnest altempt, they have presumed, however diffidently, to make their 
bow to the public, in the hope that their countrymen will rally round them 
and place thetn in possession of the means so absolutely necessary toa full 
and satisfactory working out of their design.- - 

“The ৫1920551009 conuected with the East India Company's Charter, which 
have already commenced, must command an all absorbing interest iu the 
hearts of all true friends of India. An organ of the people, conducted by 
nDalives, on catholic and enlightened priaciples, must theu be greatly uceded, 
and without presuming to set up as the only organ of the hundred millions 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


whose destinies are bound up with the welfare of this land, the Hindoo Patriot 
may be allowed to take its stand as @ champion, however insignificant, of the 
neglected rights of the country and a zealous and 00910015106 advocate for 
constitutional reform." * 

‘হিন্দু পেট্‌ রউ' প্রকাশের তিন-চার হাস পরে হরিশ্চঙ্র মুখোপাধ্যার স্বর, ইহার সম্পাদনা ও 
পরিচালনা-ভার প্রহণ করিলেন। হবিশ্চশ্র কলিকাতা ব্রান্ষলমার্ক্ত ছিলেন। সমাদসংঘ্কার ও 
রাজনীতি সম্বন্ধে প্রগতিশীল মতাহুবতী হুইর। তিনি এইসকল বিধযে কর্মতৎপর হুইস্বাদিলেন। তিনিও 
পেটি স্কটের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে শুধু ব্রিটিশ ইত্ডি্বান এসোসিয়েশনের মুখপত্রই করিলেন 
না। এলোসিরেশন বেলব বিষরে প্রত্যক্ষভাবে বোগ দিতে পারিতেন না এন্সপ বনু বিষয়ের আলোচনাও 
'পেটিযট' নিয়োছিত হইল । বড়লাট ভালহৌসীর দেশী বাজ! গ্রাস করার নীতিকে 'পেট়ি. রটে’ তিনি 
তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেন এবং তখনই ভবিস্তদ্বানী করিত্বাছিলেন হে, এই নীতির অভুসরণের 
ফলে ভারতবর্ষে বিব্রোদ্ব-বন্ধি ধুমার্বিত হইর। উঠিবে। দিল্লীর মুসলমানগণ এই সময় ইংরেজ 
সরকারের উপর কিরূপ বিদ্বিষ্ট হই পড়িত্বাছিল, পাত্রী লঙ, বেখানে দেশী ভাবার পুথি ও পুপ্তকাদি 
সংগ্রহ করিতে গিত! তাহ। বুষিতে পারিষ্বাছিলেন। নৃতন সনন্দ অন্থুসারে বড়লাটের আইন সভা 
কোনো ভারতবাসীকে লওরা হয় নাই, আইন-প্রণস্কনে লাছাব্য করিবার জন্ত প্রসমনুমার ঠাকুরকে মাত্র 
ক্ষার্ক আাসিস্ট্যান্ট' পদে নিযুক্ত বরা হুইর়াছিল। হরিশ্চ্্র পরিষদে ভারতীয় সদস্ত এহণের বুক্তিদুক্ততা 
সন্বদ্ধেও আলোচন! করিষ্থাছিলেন । এ সমন্বকায় সরকারী কর্মচারী, পরবর্তী কালের স্তায় সৈয়া আহমেদ 
বলিদ্বাছিলেন বে, আাইন-সভায় ভারতীয় সমস্ত থাকিলে সিপাহী বিস্রোহ এড়ানো সম্ভব হইত । 

ভারত-শানন ব্যাপারে সিবিলয়ান গোষ্ঠীর একাধিপত্য এবং ইহাতে ভারতীয় গ্রহণে ফতৃপক্ষেয 
খদাদীন্সেরও তীব্র প্রতিবাদ করে ‘হিন্বু পেটি ত্বট”। হরিশ্চত্র ভারতীয় এতিছ সংস্কৃতি এবং ভাবধাঝা- 
বিরোধী এই সিবিপদ্থান মণ্ডলী তুলিয়। দিবার প্রস্তাব করিতেও দ্বিধা বোধ করেন লাই । তিনি লেখেন: 

“The close Civil Service, the instrument of a temporary policy, and an 
institution un-rooted in the deeper parts of the social frame, must make way 
for an agency less pretentious and better suitcd to the altered requirements of 
the time.” Feb. 12, 1857. 

মৰশলে নীলকরদের অত্যাচার-অনাচার চরমে উঠিয়াছিল। ১৮৪৯ সনের খসড়। আইনগুলির 
তিত্কিতে ১৮৫৭ সনে একটি আইনের খসড়া প্রচারিত হু, ধাহাতে মদ্ধস্বথলের ইউরোপীন্ধদের বিচার 
এছেণীয়দের মত স্থানীয় ফৌজহাযি আঘালতসমূহেও হইতে পারে। মেকলের আইনটির বাইশ বংসর 
পরেও কিন্তু ইউরোপীন্বদের ফৌজদারি অপরাধের বিচার কলিকাতার স্থপ্রিম কোর্টেই হইত। 
এবারেও খসড়। প্রচারিত হইলে, ইহার বিরুদ্ধে ইউদ্রোপীস্বের! তুমূল আন্দোলন উপস্থিত করে। 
কলিকাতা টাউন হলে সাধারণ সভা বরিদ্বা তাহারা ইহার প্রতিবাদ জানার । এই প্রতিবাদের 


৯৮ The Hindu Inielligeacer, জগত 17,1853, 


দ্বিতীয় সংখ্যা সেবুগের পত্র-পত্রিকা ও আমাদের জাতীয়তা 


বিরুদ্ধে এবং উল্লিখিত খলড়া আইনের সমর্থনে ভারতৰাসীরাও এস্কলে এক বিরাট সভার অদিবেশন 
করে। এই লগ অর্জ টমলন ভারতবর্ষে ক্াসিষাছিলেন এবং সভার প্রস্থাবিত আইনটি লমর্থনে 
জোরালো বক্ততা দিধাছিলেন। “হিন্দু পেটি হট" ম্স্থলের নীলকরদের তথা ইউরোপীয় সনাজের 
উৎপীড়ন-নিপীড়নের ক্িরিস্তি ক্রষশঃ প্রকাশ করিত উক্ত আইন আশু বিধিবদ্ধ হওয়ার প্রর্োজনীরতার 
দিকে সরকারের দৃষ্ি আবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পোটিঘট বলেন, এই খলড়া নাইন লইঘা "বাধন 
ব্রিটন এবং বাঙালীদের মধো থে বিদ্বেঘবন্ধি প্রশ্রলিত হুইল, সিপাহী-বিস্রোহ কালে তাহাত হুযোগ 
লইয়া প্রথম দল শেবোক্ত দলকে নানাভাবে নির্যাতন কহিতে চেষ্টা বরে। “হিন্দু পেটি টের 
টা বাংলা ‘সংবাদ প্রভাকর' ও 'সনধাদ ভাস্কর ইংরেছছের এই শ্রেণী-প্রধাস্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে 
কমর করেন নাই । তবে পেটি বটের তীব্রতা তাহাদের লেখনীতে আশা করা সন্ভয নঘ। 

সিপাহী-ৃম্ক কালেও পেটিঘটে হরিশ্চন্্ যে ভাবে লেখনী পরিচালনা করিহ্থাছিলেন তাহাতে 
আমাদের জাতীরতার তিবি অধিকতর দৃঢ়, হইপ্জাছিল। বাঙালী দিপাহী-দৃদ্ধে যোগ না দিলেও 
ইউরোপীয়গণ তাহাদিগকে ইহার সঙ্গে জড়াইয়া বিত্রোহী গ্রতিপ করিতে বিশেষভাবে প্রশ্নাস পাইয়াছিল। 
কারণ তাহারা জানিত, আধুনিক বিজ্ঞানের সহারে তাহার বিত্রোহ হয়তো দমন করিতে সক্ষম হইবে, 
কিন্তু বিদ্রোহে ছুযলাড করিলেও বাঙালীদের রুখিতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে । কেননা 
বাঙালীর মত স্থশিক্ষিত, মান্সিত-বক্ষি, পশ্চিমের স্বাধীনতা ও বিপ্লবের ভাবধারায় উদ্ব দ্ধ, সবগ্র 
ভারতের উ্রকাকামী জাতি ভারতবর্ষে তখন বিরল ছিল। ‘হিন্দু পেটি.টে? হরিশ্চম্র ইউরোশীয়দের 
বিদ্বেষের দূল কারণ ফাস করিথা দিতে লাগিলেন । 'ক্কেড অব, ইতিতাঠর বিযোদগারও তাহাকে 
নিরন্ত করিতে পারিল না। বিস্রোহকালে সরকারী নীতি নিযত্বণে ‘পেটি ঘট" অনেকখানি সহায়তা 
করিরাছিল। এরূপ প্রকাশ, বড়লাট কানিং প্রতি সাহে এই কাগঞখানির জস্ত উদ্প্রীব হইয়া 
খাকিতেন। তবে এই সম লর্ড ক্যানিং ইংরেছী ও দেনীয্বদের সম্পাদিত পত্রিকাগুলিকে সংঘত করিয়া 
রাধিবার জন্ত সামদ্ধিকভাবে একটি প্রেস আইনও করিষ্বাছিলেন। বিত্রোহ অবসানের পরে 'হিন্ব 
পেট স্বট’ নীল-আান্দোলন পরিচালনে প্রঙ্গাদের সপক্ষত। করি জাতীদ্বতাবোধ বৃদ্ধিতে বিশেষ লহাহতা 
করে। কিন্ত সে বখা আাজিকার বক্তব্য নয়। 


্রস্থপরিচয় 


পাগলা দাশু | স্হুমার রার। সিগলেট প্রেস । আড়াই টাকা। 
গন্ধ আর গছ । হহুখলতা হাও। মিত্র ও ঘোষ। চার টাকা। 


কথাসরিৎদাগর। ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশভি । রবিন জুড | কুলদারঞ্জন রায়) 
এ. মুখার্জি আযাগড কোম্পানী । প্রতিটি দেড় টাকা । 

খাই খাই। হকুমার রাঘ। সিগনেট প্রেস । ছুই টাকা বারো আন1) 

ড্র্যাগলের নিশ্বাস । “কুমির! কুমির 1 প্রেমের মি লিগলেট প্রেস । ধখাক্রঘে ছই 
টাকা চার আনা ও ছুই টাকা। 

রাঙ। ধানের খৈ। প্রমরদাশক্কর রাখ ৷ এম. লি. সরকার আও সন্দ লিমিটেড । ছুই টাকা । 

ছড়ার বই। প্রমিত দত দিগন্ত পাবলিশার্প। দেড় টাকা। 

কালোর বই। ্রহ্বনীলচশ্র সরকার। দিগন্ত পাবলিশার্স । গেড় টাকা। 

ছিলে দুপুরে । পঁলীল! যনধদায়। সিগনেট প্রেস । আড়াই টাকা। 

নতুন ছড়।। হধলতা রাও। এম. সি. সরকার আ্যাণ্ড সঙ্গ লিমিটেড । পাঁচ সিকা। 

হিতোপছেশের গল্প | পরাজশেখর বহ্থ । বিশ্বভারতী । সাত সিকা। 

বেড়াল ঠাকুরকি। বিভূতিভূষণ শুপ্ত। বিশ্বভারতী । পাচ লিকা, বোর্ড বাধাই সাত সিকা। 

নন রাজত্ব। উদেবীপ্রলাদ চট্টোপাধ্যাছ। ইন্টারস্তাশনাল পাবলিশিং হাউস। 

হাতে খড়ি। শিল্পী ্ীতা্িৎ রাত্ব। ছড়া গরীবিমলচন্্র ঘোষ । দীপন্কর ভবন। এক টাকা চার আনা। 

আগাভোম বাগতোম | শিল্পী প্রগোপাল ঘোষ | স্ষীপত্তর তবল। পলেয়ো। আন! | 

হাঁ টম! চিন্‌ চিন্‌ । শিল্পী গোপাল ঘোষ । ছ্বীপন্ধর তবন। পনেরো) জানা! 

ছেলেজুলানে| ছড়।। জনিত্যানন্মবিনোদ গোস্বামী সংৰলিত। পাঠভবন-পুস্তৰগ্যকাশ-সম্িতি, 
শবান্ধিনিকেতন। বিশ্বভারতী । এক টাক! । 

৯ ত্রৈলোক্যনাধ মুখোপাধ্যায় । শ্রীবিঅনবিহারী ভটটাচার্ধ সম্পাদিত। ওরিছেন্ট বুক কোম্পানী । 
চার টাকা। 

৭ খপ ঞমনাখনাথ বহ সংকলিত। ইতিত্বান আযাসোলিয়েটেড্‌ পাবলিশিং। 
এক 1 

মিঠেকড়!। হফান্ত ভ্টচার্খ। সারস্বত লাইতরেরি। দুই টাকা। 
আমরা ছোটো। ছিলুষ বাংল! শিশুসাছিত্যের সোনালি ঘূগে। ছুই অর্থে ই সোনালি সেই দুগ। 

প্রথমত, সেই আর্ত, সুত্রপাত_ বলতে গেলে শিশুসাহিত্যই শিশু তখনো । আমরা এখন ধারা সসন্মানে 

কিংবা যেকোনো প্রকারে যধাবন্ধলে অবস্থান করছি, বাংলা ভাষায় লক্ষণতুক্ত শিশুসাহিত্য আমাদেরই ঠিক 

সমলাময়িক । দ্বিতীয়ত, গুণের বিচারেও সোনালি; শুদ্ধ, সরল, হুন্দর, শ্ছুটনোন্মুখ কিংবা সম্যস্ফটিত_ 


দ্বিতীয় সংখ্যা pe প্রস্থপরিচয় 


এই অর্থেও মোনালি । বেশি বই ছিলো না তখন; কিন্তু বে-ক'টি ছিলো। তার অধিকাংশেরই আজ পর্যন্ত 
জুড়ি মেলেনি, ভার অধিকাংশই আজকের ছিলে ক্রালিক ব'লে গণা হয়েছে । তখনকার বালাহঙ্গের 
নিযন্তরভোগা মধুচক্র ধারা বানিয়েছিলেন, সংখ্যায় ত্যরা মাত্রই কয়েকজন : প্রাতকোলীল, প্রাতস্থরসীহ 
যোগীন্মনাখ সরকার, নানা-রণিন রূপকথার দক্ষিনারন্তন, এবং সর্বোপরি সেই বিশ্বন্বকর রাহ্চৌধুরী পরিবার, 
বাংলা সাহিতোর ক্ষেত্রে যে-একটিদাত্র পরিবারের আসন-_ যাত্রাভেগ হত বড়োই হোক না 
জোড়াসাকোর ঠাকুর-বাড়ির পরেই । কোনোঁএকট| সমযে এ-রকষও মনে হয়েছিলো যে বাংলা 
শিশুসাহিত্য এই রাষচৌতুরীদেরই পারিবারিক এবং মৌরশি কারবার ভিজ কিছুই নহ । রামায়ণ মহাভারত 
প্রথম আমাদের শোনালেন উপেন্্রকিশোর ; বাকে বল! ধান বাংল! দেশের অমর ছড়ার গছ কূপ, লেই 
টুনটুনির গল্প শোনালেন। কুলধারজনের পুরাণের গল্পে প্রাচীন ভারতের হৃবয্বের পথ খুজে পেলুম মরা ; 
তার রবিন হড়ের কাহিলীতে-_ ধাতে তোরবেলার শিশির-দ্বোর| গন্ধটুকুও যেন লেগে ছিলো__ নধ্যঘুদী 
সবুজ সুভগ’ ইংলত্ডের কত স্বপ্রেই মধুর হ'লে। ছেলেবেল1॥ আর দুখলতা প্রা ওয়ের “গল্পের বই', “মারো 
গল্প’ ? সেই ছুটি হাহ রে, দৃটিদাত্র !-_ বইরের কথ কি বলবার! নাকি তারা কখনোই ভোলবার ! 
এটুকু হ’লেই যথেষ্ট ছিলো, সাহিতোর সেই প্রাথমিক অবস্থার খুব বেশি কেউ চাইতে শেখেনি ; কিন্তু 
ছোটোদের আশার হরিণকে দিগন্তের দিকে ছুটিছে দিয়ে মাসে-যাসে আসতো! “দন্দেশ' পত্ভিকা, আলতো! 
তায় আশ্চর্য মলাট আয় ভিতরকার যনোহরণ রঙিন ছবি নিয়ে, আনতো। ছুটি মলাটের মধ্যে সাহিত্যের 
বিচিত্র ভোজে উজ্জল লাইক অক্ষরের পরিবেশন । কবিতা, গল্প, উপকথা, পুরাণ, প্রবন্ধ, ছবি, ধাধা 
‘সন্মেশে'য় ডোদ্যতালিকার এদন কিছু ছিলো! না, বা স্থস্থাত নর, হপাচা নয়, ঘাতে উপভোগ্যতা এবং 
স্বান্থাকরতার সহজ সমন্্ধ ঘটেনি ; শুধু তা-ই নয, সমস্ত বিভিন্ন রচলার মধো এমন একট লংগতি ছিলো 
সুরে, এমন একটি অখণ্ডতা ছিলে! এই পত্রিকাটির চরিত্রে, বে অনেক সময় পুরো! সংখ্যাটা একজনেরই 
রচল। ব'লে মনে হ'তে । এই ধারণার সমর্থন করতো! অস্থাক্ষরিত রচনার প্রাচ্র্য_ স্পষ্টত একই ছাতের 
কর্ম গে-সয ৷ অনেক লেখাই অনামীতে বেয়োতো। ‘সন্দেশে’ : সেই সব খেযালি কবিতা, ছন্দে-মিলে 
মত্্র-পড়ানে! এবং অর্থহীনতাদ অর্থমন্ধ লব কবিতা, পাতা খুলে প্রথমেই বার প্রি কণ্ঠের অভার্থন। শুনতাম, 
আর কখনো-কখনো। একই সংখ্যা ধার ছাট-জিনটি ক'রেও পাওয়া যেতো ।_ আর সেই সব 
ক্থূল-ছেলেষের ছান্রস্ফুরিত সমাছুভাবী গল্প, বালকের প্রচ্ছছ জগতে নিত্যনতুন আবিষ্কারের কাহিনী 
যেখানে অধ্যবদাদী নন্দলাল নিত্বতিনির্যদ্ধে কিছুতেই প্রাইজ শাখ না, পাগলা দাশুর রহ্স্তদয বাক্স শুধু 
কৌতূহলের অসারতা প্রাণ করে, এবং মাতুলবিলাসী কজনাপ্রেবণ ঘজদাল কনার সঙ্গে বাস্তবের বিরোধ 
সইতে না-শেরে মর্মপীড়িত অশুপাত করে-_ এই সব সশ্বাক্ষরিত গঢ-কবিতা যে কায় লেখা, লে-বিহদে 
শান্দেশে'র তংকালীন পাঠকরা ঠিক অবহিত না-খাকলেও সারা বাংলার তার প্রচার হ'তে বিলঙ্ব 
হ’লে। না__ হখন ‘হ-ব-ব-র-ল’ এবং “আবোলতাবোল’ বই দুটি প্রকাশিত হ’লে! । শুধু তো বই দুটি নয়, 
প্রকাশিত হ'লো গ্রতিভা-_ অকালববৃত্যুর বেম্নাজড়িত সেই বিশ্বর বাংলার সাহিত্যত্গতে তরঙ্গ 
তুললো। পেদিন। সোনার খাতার নতুন একটি নাম উঠলো, নতুল একটি তারা ছুটলো আকাশে : 
স্থকুমার রায় । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


২ 

আজ আমার সেই ছেলেবেলার পড়া-- বাডালি ছেলের চিরকালের পড়া__রচনাবলীর কিছু অংশ 
নতুন আক।রে দেখতে পেকে আনন্ৰিত হচ্ছি । ইতিমধ্যে অনেক বছর কেটেছে; আমর। ধারা এসব 
লেখার প্রথম ছোটো-ছোটো তোকা ছিলুঘ, সাজ আমাদেরই উপর ভার পড়েছে নবীন তরুণের ঘনের 
খান সংগ্রহ করার | এই চেরা সম্প্রতি আমর! নালা তাবেই হুতকাম হয়েছি । ঘে-সব বই বিশেষভাবে 
অপত্যপাঠা মনে করি, তা সংগ্রহ কর। অনেক সমছই সহজ হননি । এমনকি, বাংলাদেশে এত বড়ো 
লক্ষাকর দুর্ঘটনাও ঘটেছিলো যে ‘আবোলতাবোল’ অনেক বছর ছাপ! ছিলো না। মাকে কুলদারঞ্জন 
জবলুন্তির প্রান্তে এনে ঠেকেছিলেন, হৃখলতা রাওয়ের বই জোগাড় করতে প্রান্থ গোয়েন্দা লাগাবার 
প্রযোজ্গন হ'তো। এ-সব বইদ্ধের পুলঃপ্রকাশ, তাই, সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব'লে মনে করি। 
একই লগে দেখছি 'লাগলা হশু', কুলধায়জনের তিনখানা আর স্থখলতার ছুটি বই যুক্ত হ’ব 'গল্প আয় 
গল্প নামে বেরিরেছে। ব্াক্ষচৌধুস্বীধের এই রচনাগুজ্ছে একটি পারিবারিক সাধৃন্ত ধরা পড়ে: 
লেটি তাদের সহ ভঙ্গিতে, গল্প বলার নির্ভার প্রবাহে, কণ্ঠস্বরের সেই লাবণো, বে-কোনো! পাতায় 
বই খুললেই ঘা অসুভব করতে হয় । এই লাবণা শুণটি বুঝিয়ে বলা শক্ত কিংবা খুবই সহজ, অর্থাৎ 
সাহিতায়ানা় এটি পেই লবণ, বার অভাবে অর কিছুরই অর্থ খাকে ন11 এক্ষেত্রে বল! ধার যে 
এরা ঠিক ছোটোছের যতো! ক’রেই বলতে পারেন-- মানে, ছোটোরা নিন্ধেরা যেরকম ক'রে বলবে 
সে-রকম অবশ নন, কিন্তু যেমন ক'রে বললে তাদের মনে হবে তাদের মতোই বল! হচ্ছে, ঠিক 
তেমনি ক'রেই বলতে পারেন এর।। অর্থাৎ, এদের লেখার কৃত্রিমতা নেই; এক ফোট! লিঠ-চাপড়ানো 
নেই ছোটোদের উদ্দেশ্যে, কোনোরকষ ইচ্ছুলমাস্টারি দর অথবা কর্তবাবোধ নেই; ছোটোদের সম্মান 
সম্পূর্ণ বজায় রাখেন এ'র|, কিন্তু তাই ব'লে স্বকীয় সত্ত৷ ভোলেন না, নিজেরাই ছেলেমাহুষির তুল করেন না 
কখনো” বন্ধুতাস্থবপনের চেষ্টা অশোভন মৃখভগ্দি ক'রে শ্রদ্ধা হারান ন) । স্থকুদার রায়ের প্রত্যেক গলেই 
উপদেশ আছে, কিন্তু তা বাইরে খেকে নিক্ষিপ্ত নয, ভিতর থেকেই প্রকাশ-পাওয়। ; অর্থাৎ, সে-উপদেশ 
লেই জাতের ঘা বালকেরা। নিজেরাই মাবে-মাঝে রুতঙা চিত্তে গ্রহণ ক'রে বাকে জীবন খেকে। 
তাই তাদের উপভোগে ব্যান স্কটে না কখনো); তাদের বদ্ধলোচিত নান! রকম ছলচাতুরী বোকামি 
এবং ছুষঠনির শেষে জব্দ হওযার দৃন্তটিতে নিজেরাই তারা প্রাণ খুলে হাসে; এ জব্দ হওয্ার-_ হদিও 
তারাই এক-এক দন এক-এক গল্পের নান্ক-_সম্পূর্ণ সমর্থন করে তারা; সেটুকু না-ধাকলেই ভালো 
লাগতো না, সতি বলতে ৷ এতে প্রমাণ হর, বরস্ক লেখকের সঙ্গে তার ছোটো-ছে।টো। পাঠকদের 
একাত্মবোধ কত নিবিড় ; এবং এই একাব্মবোধেরই ফলে রচনায় স্বাচ্ছন্দা আসে, লাবপ্যের গুণ বর্তায় । 

এই ঘাকে লাবলা বলচি, সহ ভঙ্গি বলছি, তা সবচেয়ে প্রশংসা ছাগান্ব স্বখলতা। রাওয়ের গল্পগলিতে, 
কেনন। ‘পাগল। ঘা কিংবা কুলদারঞুনের বইগুলির তুলনা এ-সব গল্প আরো! অনেকটা! শিশুদের পক্ষে 
শ্রহশযোগা । ‘গৱের বই", ‘আরো গম কিংবা গজ আর গত হাতে নিলে মনে হয এ ফেল 
আগাগোড়া শৈশবের রসে সনূত্র, একেবারে কিললর়ের যত! কাচা; ছোটে। ছোটে] কথা, মৃদ্-দৃতু বাকা, 
অথচ কোথাও একটু জোলো ন্, আর তার সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে লেখিকার নিজের গক! 
বাকা ভয়িডের ছবিগুলি সুখের বিষয় প্রকাশক সেগুলোই রেখেছেন, 'শিক্ষিত' কোনো শিল্পীকে 


দ্বিতীয় সংখ্যা শরস্থপরিচয় 


দিদে-+ মলাটে ছাড়া__ রলভক্ষ থটাননি। (প্রলঙ্গত বলা দরকার যে ছুটি বইকে একসঙ্গে জুড়ে 
প্রকাশক স্ববুদ্ধির পয়িচয় দেননি; ‘পদের বই", “আরে। গল্প" শ্বত্রভাবে, পূর্বের আকারে, লেখিকার 
ভ্বাকা মূল প্রচ্ছদপট নিয়ে বেরোলেই সব দিক থেকে ভালো হ’তে|; তাতে এ স্বাতিজরড়িত মলাটে 
ছবি দুটিও হারাতে হ'তো না, আর একবারে একটি ক'রে কেনবার পক্ষেও সুবিধে হ'তে। অনেকের ৷) 
স্থখলতার গল্প অবন্ত মৌলিক নর, বিদেশ স্তপকখার-_ প্রধানত গ্রিন-ত্রাতাদের অর্শনদেশীর রূপকথার 
অন্থসরণে লেখা কিন্তু তাতে কিছু এলে ধায় না। সাহিত্যের কোনো কোনে অবস্থায় অন্থ্বাছ 
কিংবা অঙলারী রচনা মৌলিকতারই মর্ধাদা পেয়ে থাকে; এবং অন্ত দিক থেকে বূপকখার কোনো মূল 
ধুতে পাওয়াই শক্ত, কেননা একই কাহিনীর বিভিন্ন প্রকরণ বিভি্র এবং বহুবিচ্ছিত্ত দেশে অনেক 
ক্ষেত্রেই বিশ্মবকরন্সপে পাওযা যায়। এপ্রস্থে ঘে-ভাবে ত্রিমের গল স্বদেশীয় হাওয়ায় প্রস্ফুটিত হয়েছে, 
সেজন্যই বাডালি শিশুর বংশাবলীর কাছে স্থখলতা রাও ক্কৃতত্ঞতচাদ্রন । সবেমাত্র বারা পড়তে 
শিখেছে, তাদের তখনই ধরিয়ে দেখা ধায় এমন কোনো স্থধপাঠ) গল্পের বই এটি ছাড়া বাংলা ভাবা বেশি 
নেই এনো॥ আর অবশ্ত 'টুনটুনির বই' আছে। 
স্বকুমার পাকে আমি বরাবর শ্রদ্ধা করেছি শুধু হান্তরসিক ব'লে লহ, শুধু শিশুসাহিত্যের প্রধান ব'লে 

নয়, কবি ব'লেও, বনবন্তদের কবি ব'লেও। ‘আবোলতাবোল’ আমার প্রথম থেকেই যনে হয়েছে বাংলা 
ভাষার শ্রেষ্ঠ একটি কাব্যগর্, ৰাতে হাসির ছুতো৷ ক'রে, ছবি এবং কৌতুকের সাহায্যে স্কুলিছ্থে এনে, 
শিশুদের__ এবং আশ। করা ধার প্রবীণধেরও__ করেক ফোট! বিশুদ্ধ কাব্যরস অস্ক:স্থ ক'রে দেয়া হ'লো। 
“‘মেঘ-দুলূকে ঝাপসা রাতে রাদধন্থকের আবছাঘ্াতে' ব’সে ‘আলোর ঢাকা অন্ধকারের গন্ধে ঘণ্টাধ্বনি 
শুনতে পাবেন কি কবি ছাড়া অশ্ক কেউ? হিনি লিখেছেন 

বিদঘুটে রাত্বিরে তুটঘুটে ফাকা, 

গাছপাল। মিশমিশে নধৰলে ঢাকা, 

ছটবাধা কুল কালো বটগাছ তলে, 

ধক ধক জোনাকির চকদকি জলে, 

চুপচাপ চারদিক ঝোপবাড়গুলো, 

আত ভাই গাল গাই আহ ভাই হুলো।" - 

পুবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা, 

রাতকানা চাদ ওঠে আধখালা ভাঙা 
তাকে কৰি ব'লে না-মানতে হ’লে ‘কবি’ ঝথাটায অশ্ান্বভাবে সীমানা টানতে হয্ব। সতী, স্থকুমার 
রায়ের পক্মজাতীয় রচন! অধিকাংশই সর্বতোভাবে পদ্য, লাধারপত্ত হাকে কবিত্ব বলি সেদিকে তাদের 
উন্মৰতাই নেই; কিন্তু নিছক পদ্ভরচনায়, শুধুমাত্র ছন্দ-মিলের পরিচালনাহ এমন অসামান্ক সাবালক দক্ষতা 
তাতে প্রকাশ পেদ্ধেছে ধে তারই জোরে কোনো-ফোনোটি কবিতার জাতে উৎরে গেছে সন্দেহ নেই । 
উদ্ধত অংশের নিখুঁত চিত্রনূপ, তার হুলন্ত শব্দে অন্তমিলবহল নৌকোর দাড় পড়ার মতো ছুপছপ 
আওয়াজ এরই জোরে এর কৌতুকাবহ প্রসঙ্গ উতরীরণ হ'রে গেছে এই পদ্ড_ কিংবা কৌতুকের সঙ্গে 
কলন মিশে, অঙ্গ কিছু হ'য়ে উঠেছে এতে আমরা অন্ধ যে-আম্মাদ পাই তাকে কবিতা ব'লে চিনতে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ধ 


আমাদের দেরি হয় না? অর্থাৎ, 'আবোলতাবোলে'র আবেদন একাধিক স্বরে; ছোটোরা! কৃষড়োপটাশ 
আর বোশ্বাগড়ের রাজাকে নিযে হাসে, ছুলে-ছলে ছন্দ পড়ে, আবৃত্তি করে চেঁচিয়ে; আর বড়োরা_ 
হতো কোনে।-কোনে৷ বালক বালিকও উপভোগ বরে "দখিন হাওয়ার সুড়হড়ি', লক্ষ্য করে বাতিক- 
্রপ্তদের অবিশ্বাস্ত বাবহারে সমাজবিধানের লমালোচল।। 

‘মাবোলতাবোলে'র সঙ্গী বই এবার প্রকাশিত হলো ‘খাই খাই' নাষে। বইটি চোখে দেখে, 
এমনকি শুধু নাম শুনে, আমার মনে পড়ে গেলে! “খাই খাই’ কবিত। প্রথম খখন বেরিঘেছিলো সেই কত 
দূরের কিন্তু এখনে! খুব স্পষ্ট অতীতে । সেই গ্রস্থবিরল যুগে বিধাতার আমীবাদের মতো এসেছিলো 
নগেম্বনাখ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত *পার্বনী, তারই পাতান্ব এই অপ্রতিরোধ্য কবিতা প্রথম এবং 
বফিন্থবীদব্পে পড়েছিলাম । মনে পড়ে একটি বালককে অসংখ্য বার আধুঝি করতে হয়েছিলো এটি, 
আর ত। শুনে ব্যন্তজনের! কতই না হেসেছিলেন। হ্য--ন্চিসন্বেহে হাসির কবিতা, কিন্ত শুধু তাঁই 
নম, শুধু ওঁদরিকতার পরাকা্ঠাই প্রকাশিত হননি এখানে, মাতৃভাষার স্বন্ূপেও আমরা শিক্ষা পেছ্বেছি। 
এক-একটি ক্রিস্বাপদ বাংলার কত রকম বিচিত্র অর্থে বাবদ্ধত হু ত! লব সদ অভিধানে পাওয্বা ধায় না_ 
জরা সাধারণত ভেবেও দেখি না লে-কখা__ কিন্তু এ-বিবস্বে মনোরঘন্ধলে আবাদের সচেতন ক'রে ছিলেন 
স্থুমার রায়। তার এধরনের রচনার মধ্যে লবচেক্ছে চমকপ্রদ 'শব্ককলক্ন', লবচেরে বিস্তারিত এবং 
সর্িবন্ধ ‘খাই খাই'__ পথ্চে লেখা প্রবন্ধ, সত্যি বলতে, অথচ কোনোখানেই সয়সতা থেকে চাত নয়। 
(প্রেণঙ্গত ব'লে নিই থে ডোজ্/বন্ধঘ বহি কোনো-কোনো। খাওযা__ঘেমন, খাপ ওয়া, মিশ খাও 
এগুলি উদ্ধতিচিক্কের মধ্যে বলিযে মৃত্রাকর রলজ্ঞানের পরিচন্ধ দেননি, ওতে কৌতুকের চাপ লঘু হ'য়ে 
গেছে, পাঠককে আগে থেকেই তৈরি ক'রে দিয়ে বিশ্বরটাকে জখম করা হয়েছে ববীতিমতো |) ভাষাতব- 
ঘটিত আনো তিনটি রচনা মাছে এ-গ্রন্থে--“দাড়ের কবিতা', 'পাকাপাকি' আর ‘পড়ার মতো পড়া” 
তাছাড়া আছে সুকুমার রাঝের শঙ্ক কবিতা, 'সন্দেশের খুগ-পেরোনে। পাঠকরা হরতে। ধার অস্তিত্ব ও 
জানতেন না এতদিন । হদিও প্রকাশক এবিষয়ে কিছু জানাননি, তবু আশা! করি এন্টি সম্পূর্ণন্বপে 
লম্পাদিত হয়েছে, অর্থাৎ প্রকাশিত কোথাও কিছু প'ড়ে নেই। সেদিক থেকে “খাই খাই" মূল্যবান, 
তাছাড়। আমাদের কিশোর-লাহিত্যের সম্পদহিশেবে কতখানি, সে-কখ) কিছু না-বললেও চলে । 


৩ 


সুকুমার বারের স্বত্যুয় পরে ‘সন্দেশ’ হতছিনে বন্ধ হ’লো, তার আগেই শিশুসাহিত্যে নতুন মুগ এনেছে 
‘মৌচাক’ পত্রিক।। পরে অবস্ত ‘সন্দেশ’ আবার বেরিগ্ে কিছুদিন চলেছিলো, কিন্তু ‘প্রত্যাগত' শার্লক 
হোমগ-এর মতোই লে আর তার পূর্ব লতা ফিরে পাতনি । এর পর থেকে শিশুসাহিতো আসর 
জমালেন 'যৌচাকের লেখকয়াই ; শিশুসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের এই পত্রিকাচিকেই প্রতিক বল! ঘার। 

একথার অর্থ এই বে আধুনিক কালে__ অর্থাৎ গত তিরিশ বছরের মধ্যে- বারা ছোটোদের জন 
উল্লেখাক্সগে লিখেছেন, তার। সকলেই এ পত্রিকার লেখক, এবং কেউ কেউ হয়তো ওরই প্ররোচনা এদিকে 
প্রথম মন ঘেন। প্রথম ফুগের সঙ্গে দ্বিতীয় ঘূগের কিছু লক্ষণগত প্রভেদ দৃষ্টিপাতমাত্র ঘরা পড়ে। 
আগে সাহিতাক্ষেত্রে নাবালক সাবালকের সীনান্করেখা খুব স্পষ্ট ছিলো! ? কেউ-কেউ ছিলেন একান্তরপেই 


দ্বিতীয় সধ্যো শস্থপরিচয় 


শিশু-সাহিতালেবী, এবং বরন্পাঠা লেখকরা শিশুরঞ্নে উদ্চাভিলাহী হতেন না। (পাঠাপুস্তক বাদ 
দিয়ে বলছি, এবং ‘শিশু’ কাবাটি যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে ছোটোদের আন্ত লেখেননি-_এবং 
শিশুপাঠ্য হ'লেও ওটি থে শিশুসাহিত্য নন্ব__সে-কথ। অবশ্য বলাই বাহুল্য ৷) আধুনিক কালে এ-বাবস্থার 
বদল হয়েছে। 'মৌচাকের প্রথম সংখ্যার প্রথম কবিতার লেখক ছিলেন সতোন্থনাধ হ'ত; “ভারতী'- 
গোষ্ঠীর, 'কল্পোলা-গোগির সকলেই প্রা লিখেছেন সেখানে 7_মোটের উপত্ ব্যাপারটা! দাড়িয়েছে যে 
প্রতি ধায। ছোটোদের জট লিখেছেন এবং লিখছেন, তু-একজনকে বাদ দিলে সকলেট খারা বন্ধ 
লাহিতো গ্রতিষ্ঠাবান। ফলত-__কিংব। হত্ততে। অনিবাধ ষুগপ্রভাবে-_আবৰ।দের শিশুলাহিত্য ও অপেক্ষাকৃত 
বয়স্ক হয়েছে এখন ; হয়তো শৈশবেরও চরিত্র বদলেছে এতদিনে; আমরা) আমাদের ছেলেবেলায় যে 
রকমের ছোটো ছিদুম, এই রেডিওমুখর সিনেমাচ্ছাজ ভুগে লে-রুকম লল্তব ব’লেট মলে হয়না। এই 
পরিবর্তন প্রতিপিত হয়েছে শিশুসাহিত্য : রচনার বিষদ্গ বেড়েছে তার, বিষ বদলেছে ; ডি হরে বলা 
হচ্ছ আজকাল, ছোটে!দের মার ততটা ছোটো ব'লে পণ) কর। হচ্ছ লা, এবং অনেক ক্ষেত্রেই বোঝ। চাদ যে 
লেখক হদিও মূখ্যত ছোটদের জন্ট লিখছেন, তবু সাবালক পাঠকও গান লক্ষের একেবারে বহিদ্ত নয়। 

এর ফল- বলতে পেরে সখী হচ্ছি--ভালোই হরেছে। প্রাচূর্ধ বেড়েছে, বৈচিত্র বেছেছে-_সেই 
সঙ্গে উৎবর্ধেরও অভাব নেই এইটি হচ্ছে স্থখের কথা। বিস্তর বই বেরোচ্ছে আদকাল, বিস্তর 
বাজে বই বেরোচ্ছে; কিন্তু ফাকে-ফাকে ভালে বা পাওয়া ধাচ্ছে তারও পরিমাণ ঝড়ে! কম নহ। 
আমার হাতের সামনেই উল্লেখযোগ্য আছে কয়েকটি। লেখকদের মধ্যে দেখছি আধুনিক লাছিতো 
অগ্রগণা কিছু নাম। প্রেমের মিআ--বৈজ্ঞানিক' আযভভেক্কারের গল্পে ধার জুড়ি নেই বাংলাদেশে, 
হার দানবিক দ্বীপের অথবা চান্দ্র ভ্রমণের রহস্তঘন কাহিনী বহন্কর[ও রুদ্ধশ্বাস প'ড়ে থাকেন, ভার 
উদ্ভাবনী গ্রতিভাহ প্রাণ নতুন ক'রে পাওয়া! গেলে। 'স্র্যাগনের নিশ্বাল'-এ॥ 'কুমির কুমির 1! তারই 
হাতের পদা-_একটি রাশিয়ান ছড়া! অবলঘনে। রচিত-_এবং যদিও বোকা ঘাঘ এখানে লেখক নিজের প্রতি 
[ক সুবিচার করতে পারেননি, তবু অন্য দিক খেকে প্রমাণ মিললে। থে ছড়। ঝিনিশটা নতুন ক'রে 
জেগে উঠেছে দেশে। একই সঙ্গে হাতে পেলুম অন্াশশ্বর রায়ের “রাঙা ধানের খই’ আর অজিত দন্তর 
“ছড়ার বই' | ছড়া ব্যাপারটার বিপছ এই থে অনেক লদন্বই তাতে সারাংশ কিছু থাকে না, শুধুমাত্জ 
শব্দের টুংটাং-এই পর্ধবলিত হও, কিন্তু এছুটি বইয়ে দ্বপের সঙ্গে বন্তও আছে রীতিমতো, ভার উপর সেই 
কৌতুকের খোচাটুকুও আছে, যেটুকু না-থাকলে কোনে ছড়াই ঠিক সম্পূর্ণ মনে হয় না। আযদাশদ্ধরের 
‘উড়কি ধানের মূড়কি' করেক বচয় আগে সাবালক পাঠকের সবিশ্বর প্রশংসা জাগিয়েছিলো ? সেই 
ঝাল-মিই-দেশানে। দুড়মূড়ে ঠাটার ছড়াছড়ি দেখছি 'রাডা ধানের খৈ'তেও-_ ঘদিও এ-খই তিনি 
ছোটোদের উদ্দেশ্বে বিলিয়েছেন। 'বছগিও' বললুম, কেননা! বন্ধন্ধরাও বাদ পড়তে রাজি হবেন না_বাদ 
পড়লে ঠববেন-_- এবং সম্ভবত এ-লব ঠাট সম্পূর্ণ উপভোগ করবেন তারাই । “কেশনগরে'র মশার 
কাছনি শুনে ছেলে-বুড়ো অবস্ত সমান হাসবে, কিন্ত দদ্ধের সকার পলিটিক্যাল ব্যঙ্গ__ 

আমর) গেছি জিতে 
আদর! মানে আমাদের সেই 
লিঙ্গি ভালুক দিতে ।- - 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বধ 


আমতা মানে আমাদের সেই 
ঈগলপাখী হিতে । 
কিংবা ভারতভঙ্গের বেদনা 
তেলের শিশি ভাঙল বলে 
খুকুর পরে রাগ করো 
তোমরা থে সব বুড়ো খোকা 
ভারত ভেঙে ভাগ করো! 
তার বেলা? 
কিংবা ‘তুই বেড়াল ও এক বদর’ নামক আশ্চর্থ স্থলিখিত নাটিকাটিতে পিষ্টকগ্রালী বিচারক বানরের 
পুরোনো নীতিকথান্ ভারত-পাকিস্তান-ব্রিটিশ সত্বন্ধের হাণ্তদুখর সমীকরণ-_এ-সব রচনা ধখোচিতমাআর 
ভালো লাগবে পরিণতনুদ্ধি পাঠকেঘই । ভালে। লাগবে, আবার রাজনৈতিক শিবিরভেদে রেগেও হাবেন 
কেউ-কেউ; কিন্ত অজিত দর ‘নইলে’ নামক উতকষ্ট কবিতাটিতে ৰতডেদের কোনো! অবকাশই নেই, 
এখনকার বরাদ্দ-বাধা বিস্্বহূল জীবনযাত্রার এই লকৌতুক ছন্দোনিগুণ বনি! সকলকেই ধথার্থ ব'লে মানতে 
হুবে। নমূনাস্বন্তপ ছুটি স্তবৰু উদ্ধৃত করছি: 


পাচ কিছু জান! আছে কৃত্তির ? 
সুলে কি থাকতে পারে স্থস্থির ? 
নইলে 

রইলে 

ট্রাম না চ'ড়ে_ 
ভ্যাবাচাকা রাস্তান্ পড়ে বেঘোরে। 
দাত আছে মজবুত সব বেশ? 
পাখর চিবিয়ে আছে অত্যেস? 
নইলে 

যইলে 

ভাত না খেয়ে, 

চালে ও কাকরে 'আধাজাধি থাকে হে। 


“ছড়ার বই'রের সব রচনাই কৌতৃকাবহ নব, লেখকের স্বপ্রিল কবিশ্বভাব জানান দিয়েছে বারবার, কোথাও- 
কোথাও ছড়ার পরিছি ছাড়িয়ে গেছে) যাকে বলতে পারি খাটি ছড়া, অর্থাৎ ঘা পরিস্ীলনের মুখাপেক্ষী 
নয়, পদ্মছন্দের বাধাধাধির বহলে মূখের কথার চওড়া তালে চলাই যার অভোল-_ এই রকম ছড়ার কিছু 
প্রশংসনীয় পরীক্ষা করেছেন হ্বনীলচন্্র সরকার তার “কালোর বই'তে। এ-বইটি একটু নতুন রফদের 
রচনা ; লেখকও নতুন__ অন্তত, এই তার প্রথম বই । পৃথিবীটা যে শুধু মানবের নব, পশ্ুপাথিও থে তার 
সমান শরিক, এ-কখা আমর! বাস্তবাসিশ বন্বস্তজনেরা অনেক সময়ই ভুলে থাকি কিন্তু শিশুরা কখনো 
ভোলে না। পশ্ুগ্্ীতি তাদের পক্ষে স্বাভাবিক; প্রত্যেক শিশুই প্রাণীর প্রতি-- প্রাণের প্রতি_একটি 


দ্বিতীয় সংখ্যা খরস্থপরিচয় 


আদিম সহাম্তৃতির বশবর্তী। কালো ধলো ছুই ভাই, আর তাদের দাখাহ-ছিট ওলা ছড়াকাটুনি মামাকে 
বঅবলন্বন ক'রে এই সহজ সন্বনূত্রটির অহুসরণ করেছেন লেখক ; দীবওন্ধর বানসরাজ্যো আবিষ্কারের 
কাহিনী তার ‘কালো বই’ । রচনাভঙ্গিতে তিনি অহ্সরণ করেছেন অবনীন্্রনাথের-- বিনি এক্ষেত্রে 
আমাদের প্রধান লেখক কিন্তু কল তার বারাপ হ্গনি, একটু বাকাচোর! গণের সঙ্গে দুলকি চালের 
যেপরোদা পদ্য মিশিক্ধে প্রদন্ব বুঝে ঠিক স্থরটি লাগাতে পেরেছেন। প'ড়ে বোবা যায় এই নর্তালোকে 
আমাদের ভাষাহীন কিন্তু লরব সঙ্গীদের বিষয়ে তার শৈশবনৃষটি ঝাপপা হয়নি । 


৪ 

শিশুস/হিত্যের ছুই ঘুগের প্রভেদ বিষয়ে পূর্বে যা বলেছি তার প্ররুষ্ট উদাহরণ লীলা সদুমদার ৷ 
স্বকুনার রায়ের পিতৃবাপুতরী ইনি, রাদ্চৌধুরীদের বংশগত দীপ্তি পেরেছেন, এর ঝচনভঙ্গিও সুকুৰ্যর রায়কে 
মনে কৰিছে দেখ_-বিদ্তু'পাগলা। দাশু'র পরে ‘দিনে দুপুরে’ পড়লে দ্বিতীয়টি বৈশিষ্ট বুঝতে একটু ও 
দেরি হনব না। সেই একই রকম চাপ। হাসি, কৌতুকদ্ছুরিত ছন্ধ-গাস্তীর্য, এমনকি বালিকার বদলে 
বালকেরই জীবনবিষনে সহদবোধ (কুলের ছেলেদের অসাধু কিন্ত বলশালী প্র্যাং বুলিতে এই লেখিকার 
দখল দেখে আমি অবাক হয়েছি)__ তরু লীলা মদুযপারকে মলে হয পূর্বপুরযের তুলনায় বেশি অভিজ্ঞ, 
বেশি সচেতন, কিংবা ইংরেছিতে ধাকে বলে 5০11১15802/52-_ আশা করি কথাটায় কেউ অপরাধ 
নেবেন না। এর সমস্তটাই আধুনিক কালের লক্ষণ ভাবলেও তুল হবে, তাতে লেখকের স্বকীয়তাকে যথেষ্ট 
মূলা দেয়া হয় না। একদিক থেকে বরং বলা বার বে লীলা! দন্ুমদারের গললের স্বাদ একাস্বই তাঁর স্বকীয় 
এবং এুগে বিরল-_ তার সমসামরিক কারো সঙ্গেই তার লাদৃন্ত নেই । ছালির গল্প সাধারণত ছ'মে ওঠে 
বান্গ কিংবা অতিরঞ্জনের ত্য, কিন্ত এয রচনা সে-দ্ুটোই অনুপস্থিত; এর গল্পে কখলোই আমরা 
চেঁচিয়ে হাসি না, কিন্তু আগাগোড়াই মনে-দনে হাসি; আর কখনো-কখনে! শেষ করার পর ভাবতে 
আরে! বেশি ভালো লাগে । এই অবিরল অনতিস্ফুট কৌতুকে, আদগুবির লঙ্গে বান্ববের সুসংগত 
মিশ্রণে, কল্পনার মাত-না"ভোল! খেঙ্থালিপনায়, এবং লহ্দার নিচু গলার গঞ্ছে, এক-একটি গয় এমন হ্ন্দর 
এবং স্থসশূর্ণ যে আমি অন্তত উচ্ষবুসিত সাধুবাদ নাঁদিছে পারি না। আক্ষেপ শুধু এই হে লীলা মন্দার 
এত অল্প লেখেন-- তার আগের বই 'বস্ধিনাথের বড়ি'র লব ক-টি গমই “দিলে দুপুরে'ও স্থান পেয়েছে_ 
আসলে তার দ্বিতীর বই প্রথঘাটিরই পরিবধিত নতুন সংস্কয়ণ_ এবং এর পর তায় নতুন বইয্নের 
বিজ্ঞাপন দেখে থাকলেও কোনো বই এখনো বেরিয়েছে ব'লে ছানি না। আরো একটি দুঃখের কথা 
নিবেদন করি এখানে : “দিনে দুপুরের মৃত্রাকর নতুন অন্চ্ছেদও লমান মাজিনে সাজিয়েছেন_ এই মাফিনি 
অভিনব শুধূ-ঘে আমাদের চস্ষণীড়া ঘটার তা নয়, তাতে রচনার স্থবোধ্যতাও ক্ষ হু মাবে-মাঝে। 

সাশ্বতিক যে-ক'টি বইয়ের আলোচনা করলাম তার প্রান্ প্রত্যেকটিই সাঝালকভোগ্য । কিন্তু ভাই 
বালে এমন নথ যে বিস্তন্ধ্ধণে শিশুপাঠ্য ভালো বইও বেরোচ্ছে না। “নতুন ছড়া', 'হিতোপদেশের গল্প” 
আর ‘বেড়াল ঠাকুরঝি'__ এ-তিনাট বই ধুব ছোটোদের উপযোগী, নতুন বারা পড়তে শিখেছে তাদেরও 
বোধহ্ত অস্থবিখে হবে না! প্রথমটিতে ইংরেজি ছেলে-কুলানো ছড়ার অন্থবাদ করেছেন হুধলতা রাও; 
বহুকাল পর তার নতুন কোনে। লেখা বেরোলো। দ্বিতী্টি পঞ্চতত্্রের গছ, রাজশেখর বন্ধুর পরিচ্ছ, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


স্মিত গঞ্জে অনুবাদ । তৃতীর়টিতে পাওয়া গেলো বাংলার কিছু মেছেলি স্ূপকথা রবীন্রনাথের দুখবন্ধ- 
সংবলিত বিকৃতিদ্কৃষণ গুপ্তর এই বইটি প্রথম বেরিরেছিলো ১৩৩* সালে__ আজকালকার পাঠকদেছ কাছে 
নতুনই লাগবে। আরো একটু বড়োদের জন্য “ক্ষদে শহতানের রান্তত্ব' লিখেছেন বেবীপ্রলাঘ চটোপাধ্যা । 
এতে বীন্ধাগুলোকের রহ স্তকথা গল্পের মতো! ক'রে বল হয়েছে। 

নেহাত, বাচ্চাবাও বাছ পড়েনি। তানের জন্ম বেরিছেছে বর্ণপরিচয়ের নতুন বই, অনেক রডের 
অনেক ছবিওলা ‘হাতে খড়ি’; আর ‘আগভোম বাগ্তোম’ আর 'হাটমাটিনটিমে' পাতা-ছোড়াছোড়! 
ছবির লঙ্গে করেকটি পুর়োনো। ছড়া। এ-তিনটিকে ছবির বই বললেই ভালো, কিন্তু “ছেলেকুলানো 
ছড়া" বাংলা ছড়ার নডুন একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ । ছোট্ট বই, রংচঙে ছবি নেই, কিন্ত নন্দলাল 
বহর পরিকল্পিত শাঙ্গাঁকালো মলাটাটি উদ্দ্ল, সংকলনে ও রুচির পরিচয় আাছে। 


qq 


ছোটোরা কী পড়ে, কী পড়তে ভালোবাসে, বাংলাদেশে তার সংখ্যাগণন। বদি নেয়! হয্ক। তাহ'লে 
হয়তো খেখা বাবে হে ভট-ড্যাশ-নর্হত্যা বহুল বীভংস গোবেন্দ!-পদ্রই তাদের শ্রিদ্থতম পাঠা আজকাল। 
হুদ্ধের পর থেকে সারা দেশে কচির যে অধঃপতন ঘটছে, তাতে রীতিষমতে। উদ্বিগ্ন হবার কারণ আছে, 
মনে করি। 'কালম্রোত ঠেকানো ঘাছ না”, ব'লে নিশ্চিন্ত থেকে লাভ নেই । একথা ব'লেও লাভ নেই, 
“শেষ পর্যন্ত ভাঙোরই ছয় হবে।' সতা, শেষ পর্যন্ত ভালোই জিতে হায়; কিন্তু সেই ‘শেষ পর্স্' বহদূরের 
কথা; সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই গণতান্ত্রিক যুগে-_ মন্দই প্রবল হ'তে উঠে ভালোকে 
চেপে রাখে_- একেবারে তাড়িরে দিতে না পারুক, তার যথোচিত প্রচার হ'তে দেস্ছ না। নম্দের 
আপাতরষণীবত। বেশি, তাই চাহিদাও বেশি ) এবং চাহিদা ধার বেশি সেটাই বিপুল পরিমাণে গজিয়ে 
উঠতে থাকে । এই অবস্থার একমাত্র প্রতিষেধক শিক্ষিত সমাছের দারিস্কবোধ। তারাই পারেন 
ভালোকে তুলে ধরতে, এপিছ্ে আনতে, নানা ভাবে তাকে দেশের হাওদাঙ ছড়িছে দিতে, ধার ফলে মনের 
স্বাদ বদলে বাবে, মন্দটা নীরস বলেই ভালে! লাগবে না। কিশোরপাছিত্যের ক্ষেত্রে সমস্তাটি আরো 
শদ্ধিল, কেননা আমাদের ভবিক্কৎ সেখানে জড়িত। প্রক্কাশকদেরও দায়িত্ব আছে এবিবছে_ কিংবা 
দৃখ্য দারিতব তাদেরই ? আমাদের পুরোনো এবং নতুন কালের সংসাছিত্য প্রচারের কাজটি দূখ্যত তাদেরই 
উপর নির্উর করে। ও-তরছে দারিদ্ববোধ বে ঘুমিয়ে নেই, একসঙ্গে এতগুলি ভালে বইয়ে তার 
উতৎ্সাহজনক প্রমাণ ছিললো । 

উপরন্ধ উৎসাহ পেলাম একটি লুপ্তপ্রায় রত্বোদ্ধারে। ত্রৈলোকানাথ মুখোপাধ্যায়ের “কন্ধাবতী'র 
এতদিনে পুনঃগ্রকোশ হ'লোঁ একেবারে একই সঙ্গে ছুটি সংস্করণের | পুরো বইটি সম্পাছনা করেছেন 
বিজনবি্ারী ভট্াচার্য ; তীর দীর্ঘ ভূমিকাটি জৈলোক্যনাশের জীবন এবং সাহিত্যের আলোচনা মূল্যবান, 
রবীশ্রনাখ-কৃত “কম্াবতী”হ সহ্যলোচনাও উদ্ধৃত আছে । মূল বইটি ছোটোদের পড়বার বাধা নেই, ফি 
সংশ্ষিপ্ত আকারে 'ছোটোছের কন্ধাবতী” সংকলন ক'রে অনাৎনাথ বহু আমাদের ধন্তবাদভাছন হয়েছেন। 
এই উনিশ শতকী উপস্টাসটি নানাদিক থেকেই উল্লেখযোগ্য । প্রথমত, এটি বন্ধিমের বামপন্থী, গারস্থা 
মীবনের চিত্রবহল, রোদ ভাষায় লেখা, এবং সমাঙগ্রথার অস্তার বিবয়ে হৃতপুরূপে বিজ্বোহোম্থণ। 


দ্বিতীয় সংখ্যা গ্রন্থপরিচয় 


দ্বিতীন্বত, কৌতুকের এবং কজনার-_- অসন্তব, বতিবাস্বব কদ্জনার_ এনন বিদ্রাঃরিত অবতাহপা বাংল! 
ভাবায় এই বোধহয় প্রথম । লতা-_ রবীন্দ্রনাথ ঘা বলেছিলেন__ বাপ্তবের সঙ্গে আ্শুবির অংশ মিশতে 
পায়েনি এখানে, বইরের মধো ভুটে। একেবারে বিচ্ছিল হ'য়ে কাছে, প্রস্থ ছুটো। আলাদা গজই বলা দা ৮ 
কিন্তু দুটো! গমেই হদদগ্রাহিতার গুদ আছে ব'লে এই বিশ শতকের যখাভাগেও এ-গ্রন্থ আদরণী। 
বন্ধাবতীর স্বপ্রেহ মংশে অসংগতি বতটাই খাক না, তাতে ব্যাংলাহেবের ইংরেছি বল। থেকে ছুতিনীদাসি- 
কর্তৃক আকাশ চুনকাম ক্র পর্যন্ত অনেক কিছুই আছে যা মূল কাহিলীর সব বাদ দিয়েও লিগের 
শুপেই উপভোগ্য) ছোটোদের তে বিশেষ ক'রে ভালে! লাগবে। 
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প্রবন্ধটি প্রেসে হাবার পর আর-একটি বই হাতে এলো! : স্বকাস্ত ভট্রাচার্ের “মিঠে কড়া'। এই 
অকালমৃত তকণ কবিয় নামের সঙ্গে আমাদের অনেকের মনেই বেদনার স্বতি ছড়িয়ে আছে, ঠা লেখা 
ছোটোদের কবিতার সংগ্রহ দেখে তাই আনন্দ পেলাদ। কবিতান্চলি কাচা লন্দেহ নেই লেখকেত 
বন্ধলও তো ফাচা__ কোথাও-কোথাও 'হাবোলতাবোলের প্রতিধ্বনির মতে! শোনায়, কিন্তু ওঠে 
দধো নৃতনত্বের চিন্চ আছে বিব্ববন্তর নির্বাচনে । বোমা, ব্যাশন-কার্ড, ব্র্যাক ঘার্কেট-_ এই লব 
এতছিনে-মাছুলি-ছই়ে-ঘাওয়া বিষয় নিয়ে টাটকা ব্যঙ্গের ফুতি ছড়ানো আছে বইটিতে । ইংরেজির 
অঙুলরণে লেখা ‘পৃথিবীর দিকে তাকাও' নামক রচনাঙ্_ প্রেমেজ্্ে ‘কুমির ! কুমির 1-এর মতোই__ 
লেগকের স্বাচ্ছন্ঘঃ যদিও ক্ষ হয়েছে, তবু অন্ান্ত অনেক সবলে সুকান্তর নিজের গলা চেনা ধার। 
লেই সঙ্গে ভালে লাগে নতুন ধরনে থাকে৷ শাদা-কালো! ছবিগুলি । 

ছবির কথা ঘখন উঠলোই তখন এ.প্রলঙ্গে আরে! কিছু বলতে হন্ব। বহিত্বন্ধব, অঙ্গলজ্জার দিক 
থেকে বাংলা বই খুব এগিয়ে গেছে নাজকাল। দেখাষাত্র চোখ বুজে ফেলতে হুর এ-টকমের 'দরিবর্ণ' মলাট, 
এবং দশ বছরের ধড়ের উপর চল্লিশ বছরের দুগ-ব্বানে! বাচ্চার ছবি-_ আমাদের মর্মনূলে শূল বিদিয়ে 
এব খদিও টিকে আছে এখনো, তবু এক্ষেত্রে বৈদস্ধোৱও পরিচছ বেশি করেই পাওয়! যাচ্ছে দিনে- 
দিনে। এখানে ছে-ক'টি বইয়ের কথা বল৷ হ’লো, তার প্রা প্রত্যেকটিই দৃক্ক__ কোলোঁ কোনোটি 
অতিশক্কপে বুদৃত্ত বললেও তুল হর না। এট! খুব সুখের কথা, কিন্তু এয ফলে দামও হখন বেশি হ'য়ে 
পড়ে, তখনই একটু খমকাতে হজ আমাদের | “বেশি” যানে মুত্রণব্যবের তুলনায় নব, আমাদের দশজনের 
পকেটের মাপে বেশি আরকি । ছোটোদের বই ভালো বই-_ সে তো এই রকমই হওয়া উচিত 
ঘা তার! নিজেরাই ছাত-খরচ থেকে জমিয়ে কিনতে পারবে, আর আমরা অনতিবিৱবান বস্কছলেরা_ 
আমরাও হখন-তখন কিনতে পারবো বন্ধুর ছেলে ধা কন্তার বন্ধুকে উপহার দিতে, একই বই বারে- 
বারে কিনতে পারবো তেমন খুব ভালো ঘি লেগে ধান্ব। মনে আছে কোনো-এক কালে যে-কোনো 
উপলক্ষোই ‘আবোলতাবোল’ কিনতাম-_ সেই চোদ্দ ছানা দামের বইয়ের আজকের দিনে দেড় টাকারও 
কোনো সংস্করণ কি সম্ভব নং ? আর 'হিতোপদেশের গল্পের মতে। ছোটে। বইছের সাত পিকে দাদ দেখে 
কেদন লাগে__দেখতে ঘত ভালোই হোক না? না-হন্ব বর্ণবিলাল একটু কম হ’লো, [ক একটু ছোটো 
হ’লো আকারে, কিংবা উতকুষ্টের বহলে যাঝারি গোছেরই কাগজ পেলাম তবু ভালো৷ বইয়ের দামও 
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যদি কমালে! ঘায় লেটাই কি লবচেরে ভালো হুর না, একেবারে সোনায় সোহাগ? আর তাতে বে 
হুদৃশ্ততায় ক্ষতি হবে তাও কিন্তু বলা থা না ;__ ফেলনা দেখতে ভালো মানে তো আর জমকালো নয়, 
পরিচ্ছতর শোডনতাই আলল-__ আর রুচি থাকলে, নৈপুণ্য থাকলে, তার জন্ত বিস্তর বায়েরও প্রর্োছন 
হয় ন|। সেই রুচির, নৈপুণোর আনন্দদনক প্রদাণ খন পাচ্ছি আকাল, তখন আমর নিশ্চই আশা 
করবো! যে শিলুলাহিত্যের অসংখ্য সম্ভাব) ক্রেতার ইচ্ছার সঙ্গে শক্তির ব্যবধানও প্রকাশকরা সচেষ্ট 
হ'য়ে কমিয়ে আনবেন । 

একটি আবেদন জানিয়ে এই আলোচনা শেষ কয়ি-- এটিও প্রকাশকদেরই উদ্দেশে । বাংলা 
শিশুলাহিত্যের একটি অমর গরস্ব_ উপেন্্রকিশোরের পড্ডে লেখ! ‘ছোট্ট যামায়ণ-_ বার সঙ্গে তুলনীয় 
কোনো গ্রন্থ অগ্তাবখি দেখা ধায়নি-_ বহুকাল ধরে ছাপা। না থেকে-থেকে এখন প্রায় বিস্বতিপ্রাস্তে 
ঠেকেছে । আগদালন্দ রাগের বিজ্ঞানবিবন্ধক গ্রন্থমালারও তেমন প্রচলন আর নেই, এ-যুগের 
ছেলেমেরের কাছে-_ বন্দিও বিজ্ঞান এখন স্থলে জবশ্তপাঠা__ অগদানদ্দর নামও ঠিক পরিচিত নয়। 
এসব বইয়ের পুলরুজ্ছীবনের জন্ত আর কতকাল অপেক্ষা করতে হবে? 


বুদ্ধদেব বন 


স্বরলিপি 
তোমার খোল হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরে! করে কাছি 
ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি) 
সকাল আমার গেল মিছে, বিকেল যে যায় তারি পিছে 
রেখো না আর, বেঁধো না আর কুলের কাছাকাছি ॥ 


মাঝির লাগি আছি জাগি সকল রাত্রিবেলা, 

ঢেউগুলো। যে আমায় নিয়ে করে কেবল খেলা । 
বড়কে আমি করব মিতে, ডরব না তার ভ্রকুটিতে_ 

দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি তুফান পেলে বাঁচি ॥ 


কথ ও স্থুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীসুধীরচন্দ্র কর 


পা-ষা-গা রা “ রা -পা। পা -ম। পমা "গা [7 AI 
তোৎ্যার খো * লা * হা ও য়া * ~ 


I(সা গা গা -মা। মা -পা পা -ধা I -মপা-। 77 পা -মগা-)}I 
লাগিছে, পা * লে * 2১০১৩ তোমার 


দ্বিতীয় মংখা। স্বরলিপি 
হর্স এ 1 পীর গবা I সা সান রর্পা লা 
টু * করো ক রে কা ছি * স্বামি * 
Iনা এ রাস এ রূর্পা না না তা সা 1 রর্পা লা রন হ 
এ ব্‌ তে রা *স্তি* * আআ * ছি * স্থাংৎ * মি 
Iধা “না।্সা লা না [নাশ ধপা 1 । মা 7 গা মগ! I] 
ছু হতে রা স্ষি ** অ * ছিত * "তো *মা *র্‌ 
হালা এসা-গা।গা গা -মা হুমা -| পা -| 1 ধপা পাপা! 
ল*্কাল জা মা ৰব গে*ল * মি” * ছে « 
[মা - মা -ধা।পা ধপা -মা I মা -{ পা “ধা খ্পাশা ধপা-ম।] 
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গে +e eee রে খে। 
I ‘না নার্স) সা ৭ মুর্সা-লা না নর্মা । খ্না 1 -'া্াো 
LT. Ms জা বৃ বেত ধো ** না ক 
হর্সা ন র্সা নার ।র্মা - রর্দা না] 
মা ব্‌ ফু লে র্‌ কা * ঢাত 
অনা বসা সা -1। রর্দা -না না “সনা বা 17 না ।নার্পার্লা সা! 
কা * ছি * আ* * মি ** ডু * বতে রা * জি * 
I ‘না শাধপা-।পা ধপা মা [মা -| 4 ধা ।পা শা ধপা মা 
মা ছি, * আ মি ভু * বতে রা * ডিং 
I ‘পা - গান ।গা 7 মগা ১ ঘা 
আত ছি "তা * যাং বৃ” 
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হাসা 7] সা-গা।গা পা -মা I মা - পা -ধা | পা-ধপ! মা -পমা 7 


দা * বির লা পি * আআ , ছি * জা ০, গি ** 
Iগা গা -|। গা গা -সা Iমা-পাপা-৷ 
সর 
ল্‌ ক ল্ রা ড্র বে লা 


হপা - হা ধা।ধা -| না -ধপা I পা -না না না । ধা -নধা পাশ] 


চে * উপ লে৷ যে আ মা ণ্দ্র, নি বে 


I পা-না লা "না | ধা -নধা পা-ধপা ] মা -পমা গা - । (-গা-মগা -রা -গা))] 
ক * যে ** কে ৰব লু খে” লা* ০০০০০ 


। এ 77 1চুর্পান এ গা। রা 7 রর পার্ল এ এরা । সন রর্সী লা] 
বব বে ডকে আা*মঘি* * ক‘ রব দি ততে * 


হন! এ র্া)্সা রর্পা -না I ন! না ধপা 1) ধা 1 লা পাত 


ভ বব না তাং বৃ জ ১১ কু * টি তে * 
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1 
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ম্বাঘ-চৈত্র ১৩৫৮ 





বিযয়স্থচী 

চিঠিপত্র দ্বিডেন্নাথ ঠাকুর 
পাপা প্রাচীন পটভূমি ই্শশিহৃধণ দাসওপ্ত 
কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ইপ্রমথনাখ বিশী 
রাশিয়ার এক প্রানে উপ্রশাস্চন্্র মহলানবিশ 
জাতীবতার উদ্মেবে সাময়িক পত্র ভবোগেশচন্্র বগল 
খর্থপরিচ় 

শান্ত বঙ্গ হাশর রায় 


বঙ্গাহিতো নারী। সামঘ্িকপত্জ-সম্পানে 
বঙ্গনারী। বেখুন বিদ্যালয় শতবর্ধ স্মাবক গ্রন্থ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 
শ্বরলিশি : আজি এনেছে তাহারি আশির্বাদ প্রইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 


চিত্রমচী 


হিজেজ্্নাথ ও রবীন্দ্রনাথ 
রাধারক ॥ বর্ষা-বিার 


মূল্য এক টাকা 





মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রাগৈতিহাসিক ২০ 


লেখকের শ্রেষ্ঠ ছোটগম 

বিমল জিত্র 

ছাই ৪২ 

বিখ্যাত অভিনব উপস্নাল 

বিশু মুখোপাহ্যায় 

বিখ্যাত বিচার-কাহিনী 
চা 

নরহতা, খগ্তপ্রেম ইতাদির বিখ্যাত 

বিচান্গ-কাহিনী এই পুস্তকে মাছে 

আচার্ধ জগদীশচজ্ঞ বস্ম 

অব্যক্ত ৩০ 

বিশ্যাত ননীগীর শ্রে প্রবন্ধাবলী 

নিকুঞ্জ সেন 

জেলখানা কারাগার ৩২ 

রাজশেখর বন 

বাল্মীকি রামায়ণ ৬১ 

শিরীজশেখর বস্ম 

ভগবৎগীতা ৯4৩ 


জিনব প্রণালীতে বুচিত । সরল ব্যাব্যা 
ও জাতবা বিস্বের বিশদ আলোচনা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা : বিজ্ঞাপনী 


শরৎ-সাহিত্য-সংগ্রহ 
সাহিত্যসমরাট শরংডন্রের লন্ত বই 
প্রন্বাৰ্লী আকারে প্রকাশিত হইতেছে । 
১* ভাগে সম্পূর্ণ হইবে | ১৭ ও ২৪ 
ভাগ প্রকাশিত হইঘ্বাছে। প্রতি জগের 
দাষ ৮২ টাকা । আপনি চিঠি লিখিয়া 
আছই গ্রাহক হউন 






I remember”-এর বহ তথাপূর্ণ 
সরুল বাংল! অনুবাদ 
৬ 


বিভুতিজ্ভবণ মুখোপাধ্যায় 
গনশার বিয়ে 
একৰৰ হাস্তত্সাযযক নাটক 
সতে)জ্রনাথ দত্ত 
হসন্তিকা ১০ 
কবির বিখ্যাত রমরচন! বহুকাল 
অপ্রকাশিত থাকার পর প্রকাশিত 
হইল 


৯৪০ 


স্থবোহ ঘোষ 


লেখকের বিখ্যাত আধুনিক গজের সম 
অশোক শুছ 


আরব্য উপন্যাস ৪২ 


একাধিক সহশ্র রহ্গনীর বিচিত্র কাহিনী 
প্রতিষ) খোষ 


মেঘে ও মাটিতে ৩২ 
আকাশপথে পৃথিবী ভ্রনণের বিচিত্র 
সরল কাহিনী ॥ বহু চিত্র শোভিত ও 
আর্ট কাগজে ছাপা 


এম সি সরকার তআ্যাণ্ড সন্স লিঃ 
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে হ্রীট, কলিকাতা ১২ 











স্বিজেম্্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ 
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পর্ণ 
মাঘ-চৈত্র ১৩৫৮ 
চিঠিপত্র 
ববীন্রনাথকে লিখিত 
স্বিজেজ্ঞমাথ ঠাকুর 
১ 
ও 
৫২1২ পার্ক রী 
৩ ভাগ বুপবার 
[১৩০৫] 
গুভাশিবাং রাশয়ঃ লম্ক 
ধৰি 


কর্তামহাশঘ আমাকে বলিলেন যে, তাহার ইচ্ছা থে তুমি পাওয়ায় গিয়া পুপা!হেন অনুষ্ঠান কর-_ তাহা 
হইলেই সে কাৰ্য্য স্বাঙ্স্ন্দর হইবে! 

ও বইটে» বড়ই গোলমেলে__ একদিকে পৌৱলিকত! আর এক দিকে শুদ্ধ অন্বৈত-ক্ঞান। Annie 
Besant এবং Theosophy একাধারে । পৌযলিকতার পক্ষে 92:০11 91৩21808-_ তাহার ভাব এই 
যে, মনের একটা অবলছ্ন দরকার । তাহার পরে একেবারে অবল্বনরহিত শৃ্ত ৮০::৭৫0০-এ ঝন্প- 
প্রদান । ছুই কথার মধ্যে মিল নাই। 

সপ্তণ ব্রদ্ধের উপালনাই মধ্য পথ-_ তাহাই প্রকৃত লত্যের পথ । পৌৱলিকতা তাহার একরূপ বিকৃতি 
এবং শৃল্ত অদ্বৈতবাদ তাহার আর-একরূপ বিকৃতি । ভক্কেরা Personal Godকে means to an end 
করিতে পারেন নাঁ_ কিন্তু তাহাই লেখক বলেন। তিনি বলেন Personal God impersonal-a 
উঠিবার লোপান। বৈফবেরা তাহার এ কথায় সাব দিবেন না। আমার বক্তব্য আমি বলিলাম । তৃমি 
বইখানা প'ড়ে দেখে এই লকল বখা__ বা ধাহ। তোমার মলে ভাল বোধ হয় তাহা লিখিবে।* আমি এখন 
প্রতাপবাবুর সভার জন্ত একটা লেখা লইহা ব্যস্ত আছি। তুমি বইখান্যর সমালোচনা করিলে খুব ভাল 
হয়__ আমি লিখিয়! লিখি হয়রান হইয়া পড়িঘ্াহি। সুবীর একটি কস্ট! হইযাছে-_ আয়ি তাহা পূর্বেই 
[০70৩০ করিঘাছিলান ॥ পুত্র হইবার হইলে আমি সাপের স্বপ্র দেখি_- এবার ব্যাঙের স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলাম- তাহাই আমার 71০]1১৫০র ভিত্তিমূল। আমার অক্ষের ব্যাপারটা* দেখিয়া 
Engineering College-az1 professor McDonald লাহেব খুব খুসী হইহাছেন__ এবং তিনি তাহা 
আদ্ছোপান্ম দেখিয়া দিতেছেল । আমরা এখানে ভাল আছি_- দ্বিপু বোলপুরে। 

দ্থিজেনাথ শব্্পঃ 


রবিবার 
রবি 
সমালোচন।* কতদূর এগো'লো। তোমার ওখানে বেদ্‌ [,i5॥৮€_ অতএব Treat it in your 
usual masterly maDncr | সমালোচক আমাকে ভাখে বলিয়াছে থে, আমি পুরাতন আচাধ্যদিগকে 
অবন্জ৷ করিয়াছি । but nothing of the kind । পুরাতন আচার্ধাদিগের উপসর্গ বিচার লইন়া 
একবারও মাথাব্যথা হয় নাই । আমি কেবল ছুই এক স্থানে Scholaslic met॥h০৭এর উপর কটাক্ষ 
করিয়াছি। যাহারা পুত্রাতন আচার্যাদিগের দোহাই দিক টাকাভাস্তে তাহাদিগের শ্রান্ধ করে তাদের উপরে 
আমার চোট-_ 8০: পুরাতন আচাথ্যের প্রতি। অতএব তোমার বেদ একটা ভারতী article হ'তে 
পারুবে। হাল্‌ ছেড়ে দেও নি তো 1 ] 0 0191৫ তুমি ব'ল্বে__ কাজে ব্যস্ত অতএব এখনো লিখতে 
পাচ্ছি নে! But that won't do 
তোমার বড়দাদ! 


সোমবার 


রবি 

আমার হাতের ব্যখায় জস্ত এতদিন তোষাকে পত্র লিখতে পারি নাই। এখন অনেকট। ভাল 
আছি। দিন 755509675য5 অর্থাৎ বাড়ানো wit জল-পড়। আমাকে আশ্চর্য আরাম করিয়া 
তুলিঙ্গাছে_ রোগের চারি-আন! মা অবশিষ্ট জাছে স্যাম বাবার পাজার পড়িয়া দাক্তারি অবুধ সেবন 
করিলে এতদিনে হয় তো। রোগের বোকার উপর অন্ধের বোঝা! চাপিহা আমাকে এ লোক হইতে বিছা গ্রহণ 
করিতে হইত । এখন আহি নির্লাঠি চলা-ফেরা করি। তোমার উপর সাহেবি উপত্রব কিন্ুপ চলিতেছে_ 
গরম কেমন- এ গরমের সমন্ধ তোমার ওখানে হাওয়া আমার তে| মলে হর একপ্রকার শব-সাধন_ 
(5 la 800৭৩: ) অসম্ভব ? আজকাল্‌ আছি প্রেতিবাদীদের আলা অস্থির_ পত্রিকা ও ভারতীতে 
খুব লাট চালাইতেছি_- আমার 0০৫৮০ ছ'চ্চে “92 of quarrel &c. Ac." 

ভূমি এখন কিসে আছ__ গত না পভ? 


2 pin 
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রবি 


কৃষি খেমেচে না চল্‌চে ? চারিটি কোটি উপস্থিত (১) বৃষ্টি চল্চে ছেরালি চল্‌চে_ (২) বৃষ্টি পেমেচে 


ছ্যালি চল্‌চে_ (০) কৃ চল্চে ছেঁছবালি খেমেচে_ (5) হেঁযালি খেঘেচে বৃষ্টি খেনেচে। ইহার কোন্টা 


ঠিক 
২) 


1 হদি (৪) হত, তবে আমার সাধের স্োলি-টা খাটে খারা বাইবে, (৩) হইলেও তবৈবচ, 
হইলে তাহা জম্বে না, (১) হইলেই সর্বতোতাবে মঙ্গল । Never mind 
দিই একটা হোলি__ হা থাকে অদৃষ্টে ! 
এ পৃষ্ঠে আর না__ নিরখ" ও পৃষ্ঠে ॥ 
[ অপর পৃষ্ঠায় ] 
শৃশডও যেমন শোডে বিন্দুও তেমনি 
কে হেন ধরণী-মাকে লমৃজ্ছল মণি 
বিন্দু হদি ধরে তবে ইন্দু হহ্ব স্লান 
শৃ হি বাড়ান জুড়া মন-প্রাণ 1 
বিন্ুই ধরুক্‌ আর শৃওই বাড়া'ক্‌ 
মহিমা নিরধি বিশ্ব বিস্ময়ে অবাক্‌ ॥ 
বিন্দু দি সরি' বলে শৃশ থাকে স্থির, 
স্কুলিঘ! উঠিয়া হত বিপুল-শরীর ॥ 





ur 
লেলক $১ 


৫ 
তোমার বড়নাদা-সত্রে এক সময়ে আমার মূখ দিয়ে এইকূপ বুলি বে'র হন্ধেছিল :_ 
কাছে নাহি কাথ_ আমি ভবে মাতোয়ারা 
বোধের না যানে রোধ ভাবের ফোদ্বারা ॥ 
এখন কিন্তু কঠোয় পরীক্ষার চোটে আমার বুলি ফিরে গিয়েছে; আমার এখনকার বুলি এইক্ণ :__ 
ভাবে ঘাতোয়াা হারে মন হি কাজ ভোলে, 
বোধ লা! সহায় হ’লে কে তাহারে ধরি' তোলে? 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


ওরে ভোলা মন 
বলি তোরে শোন্‌ 
ভাবের তরী পাল তুলে" চলে হাবে প্রাণ খুলে, 
রসের ঢেউ'এ দোলো-ধোলো! কৰি । 
নৌকাটিয়ে সে সময় উড়তে দেওয়া ভাল নয়, 
Ballast চাই যোলো-হোলো৷ ভরি 
ভারী হলে টলিবে না তরী ॥ 
[ শান্তিনিকেতন, এপ্রিল ১৯১৩ ] 


শান্তিনিকেতন 
১৬ই জুলাই ১৯২৯. 
রবি, 

Graplica ভারতবর্ষের রাজ্যে তোমার শুভ অভিষেকের অপূর্ব কাহিনী পাঠ করিদ্াা আমি যে কিরূপ 
আহলাদিত হইরাছি তাহ বলিতে পারি না।* সেইদিন সেই তোমাকে ঘখল আসি ঁকঠবাবুর ক্রোড়ে 
“ছোড় ব্ৰঙ্গ কী ধাশরী* কপচাইতে দেখিঘাছিলাম, তখন এন্রপ পরমাদৃকৃত অভাবনীঘ ব্যাপার আমি ঘে 
আমার ঘর্ধাজীবানে দেখিব তাহা স্বপ্রেও মনে করি নাই । জন্থৃদীপের ব!জরসিংহাসনে তুমি অধিক হও বা 
নাই হও লাভসমুত্রপারের শ্বেতদ্বীপের €211চএনর ) মনীষী এবং হৃদয়বান মহৎ লোকদিগের 
ছদয়ত্বীপে তুমি যে তোমার পুপা সারস্বত সামা স্থাপন করিয়াছ লে বিষয় আর আমার সন্দেহমাত্র নাই । 

আমাদের এই অধঃপাতিত বিহাগাচ্ছ্জ রোগশোকে অর্জরিত হতভাগা দেশের এক কোণে তুমি বে 
গোকুলে বাড়িতেছিলে_ ইহা বিশ বংপর় পূর্বে কাহারও সাধ্য ছিল না ধ্যানেও উদ্ভাবিত কর!। 
08801 দৃষ্টে__ কী আর বলিব, আমি আশ্চর্ধে। থ বনিন্া গিল্লাছি। এই ঘটনাটি শুধু কেবল কালের 
একটি চলতি গোছের তরঙ্গ নহে, ইহা একটি আবহৃঘান পরবর্তীকালের সর্বদা শ্মরপার্হ এতিহাসিক অন্তত 
-_ অমঙ্গলের ভয়াবহ অন্ধতমিত্র ভেদ করি! একাকী দণ্ডাবমান মঙ্গলের অভয়জ্যোতিঃ। এই ঘটনাটি 
সাষাঙ্গ ঘটনা নহে এই মর্ডাঘটনাটিতে অগৎপ্রলবিত! পরম দেবতার স্বর্গীর মহিদ। বরণী ভর্গ দেদীপামান। 
তোমার সহিত সমস্বরে “পিতা নোহসি পিত! নো যোধি, নমন্তেস্ত, না মা হিংসী:,” পাঠ করিয়া এইখানে 
আজ ক্ষান্ত হইলাম | সিদ্ধিদাতা বিশ্ববিধাতার অমোঘ প্রসাদবারিবর্ষণে তোমার অপরাছিত আত্মপ্রভাব 
হইতে রাশি রাশি অমৃত ফল উদ্বেলিত হইয়া জিতাপতগ ভূষিত পৃধিবীর দেশবিদেশে পরিকীর্ণ হউক 
ইহাই লেই করুণার সাগরের নিকটে অন্তরের সহিত সকাতরে প্রার্থনা করিতেছে 

তোমারই 


স্বেছেবাধা। 
বড়দাছা। 


তৃতীয় সংখ্যা চিঠিপত্র 


শান্তিনিকেতন 
১লা ডিসেম্বর ১৯২৮ 

রবি 

ছগদানন্দবাবুকে দিবা হে-একখানি মিঠেকডা গোচের পত্র ভূমি ভেটিয়াছ, তাহার ভিতরে অনেকপুলি 
ভাবিষা! দেখিবার বন্ধ আছে লত্য, কিন্তু তাহা সকেও তুমি প্রাতিভজ্ঞা উচ্চ ডাড| হইতে স্তারশাহীর 
বাদবিতণ্ডার বনজরঙ্গলের পাকচক্রমন্র পখে নাবিহাছ দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে__ পাছে তুমি পথ ছারাইয়া 
ধন্দে পড়'। 

তুমি ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলের বিদদৃশ ব্যাপার সকল_ রাম্থলে কাণুদকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ 
করিঘা আগ্ড_জ্‌ সাহেবকে মনের খেদে চোটের সহিত এই বে গোটা দুই কথা লিখিদ্বাছিলে-_ হে, 
“] am fully convinced that the Engilsh people cannot give us anything 
truly great, aud to accept anything {rom their hand is harim. We should 
ignore all couuections with those People” ইহা বড্ড আমার ভাল লাগিহাছিল; কিন্ত 
দ্রগদানন্দবাবুকে* ঠিক তাহার উল্টা কথা এই যে লিবিৱাছ_থে, “N০০-০০ ৩peratiio৷৷ অক্যত্র, উহা 
খাপাত্মক” ইহা দেশিত্। মামি হাসিব কি কাদিব ভাবির! পাইলাম না । যে জায়গাটিতে দেশস্বদ্ধ আবালৰৃদ্ধ- 
বলিতা সমস্ত লোকের প্রাণ লয়| টানাটানি সে জায়গার মর্্দাস্থিক গুরুতর বিষন্ব লকল লইঘ্া তক্রাতকৃরি 
এবং কচ্্‌লাকচ্‌লি করিতে আমার মন সরে না 'আদবেই, কেননা সেরূপ হৃদন্ধ এবং কর্শ্মের সহিত লম্পর্কবঞ্জিত 
শুদ্ধ জানের আন্দোলন অনর্খের মূল এবিবয়ে আমার জান টন্টোনে হেছেতু আছি একবারকার রোগী__ 
আব্ববারকার রোকা ; অতএব, বৃদ্ধন্ত বচনং প্রান্থং ৷ 

তোমাকে বেশী কগা বল। বাহলা-_ তাই ছুই একটি কথার আঁচড় দিয়া মাত্র লেখনী লন্বরণ 
করিতেছি। 

প্রথম আচড়। 

কণ্টকাকীর্ঘ বনের মধা দিয়া চলিতে চলিতে যে-পথিক বেচারীর সর্বাক্ষ ক্ষতবিক্ষত হুইতেছে, সে ঘদি 
বন হইতে কষ্টে অষ্টে প্রত্যাবর্তন করি গান হইতে বণ্ট কগুলা উন্মোচন করিয়া ফেলিতে তৎপর হয়, তবে 
তাহার সে কার্ধাটি কি খণাত্মক বলিছা নিন্দনীক ? আর বছি কণ্টকারপোর সংস্পর্শে ক্ষতবিক্ষত হইবাও 
জটিল হইতে জটিলতর বনগর্ডে প্রবেশ করিয়া লান্তা নাবৃদ হইতে থাকে, তবে তাহার সে কাধ্যটি কি 
ধন্যস্্বক বলি অভিনন্দন? 

a) দিত আচ 

আমরা ক্রমাগত রাজপুরুংদিগের বিধমিত্রিত দান গ্রহণ করিনা পের উপর খণ ছড়ো করিতেছি: 
এমতাবস্থাক্থ ধেবাক্তি আয় খণ না করিয়া পূর্বক খণ পরিশোধ করিবার মানসে আপনার অধিকার-স্ৃক্ত 
পুরাতন পতিত রত্মখনি-সবলের উদ্ধার কার্খ্যে প্রাণপণ চেষ্টার প্রবৃত্ত হছ, তাহার সেই দছস্টোচিত কার) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


হইতে তাহাকে এই বলিত নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিব-_বে "তোমার এ কাধ্যট। খপাত্মক_ আরে| দান 
গ্রহণ করা তোমার উচিত, বে হেতু এইক্প কাধ্যই ধনাত্মক স্বত-ভোজন করা ধনাত্মক-_ দ্বৃত-ভোছল না 
করা খপাত্মক-_- অতএব ঞচণং কুত্ব! স্বতং পিবেৎ।” 


তৃতীয় আঁচড় । 
তক্রাতক্রি ছাড়ি দিলা আসল কাজের কথ। যদি বলিতে হত্_ তবে লে কথা এই যে, ইংরাজ 
রাক্ষপুরুষপিশের সহিত একজে মিলিঘা মিশা! কাধ্য করা বামাদের পক্ষে ঠিক সেইত্প_- সার়সেন পক্ষে 
যেমন শৃগালের সহিত একত্রে মিলি আযাক্‌ই থাল-পাত্রস্থিত দাংসের ভূষ ভক্ষণ করা। 


চতুর্ঘ াচড়। 

এ কথা দেশহ্ক্ক লোকে লবাই জানে বে, মহাব্ম! গান্ধী কামক্রোগ ভদ্ছলোভ মদমাংসধ্যোর কর্দমম হইতে 
অনেক উচ্চৃমিতে অবস্থান করেন। বিশেহতঃ গান্ধী রণোক্সত্ততার প্রতি নিতান্তই বীতরাগ এবং 7- 
৮1০150৩৩এর একান্তই সেবক ; তিনি নেশার ঝোকে কোনে! কাছে প্রবৃত্ত হ'ল না সর্বাছমোদিত 
কাছেও না। তাই আমার মনে হয় হে, গান্ধীর সায় অমন একছল মহাক্সার মোহসুক্ বিশুনধযদ্ধির অঘোদিত 
শুভাম্বষ্ঠানের পে পদে ছল ধরা অপেক্ষা তাহার সাধুদনে।চিত সহকারে সর্বাস্করণের সহিত যোগ দে ওয়াই 
আমাদের পক্ষে শ্রেযস্কর । আমার এটা গ্রব [বিশ্বাস হে, গান্ধীর স্যা্থ সাচা সোণ! ( Sterling Gold ) এ 
ঘোর কলিতে মেল। ভার ॥ 

তোমার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করা আমার পক্ষে যে কীরূপ অগ্টীতিকর-_ তোমাকে তাহা। বল! বাহুল। । 
অতএব উপরিউক্ত গোটা! দুই স্মর্বা কথা তোমার স্থবিবেচন৷য় লদর্পণ করিরাই এ ঘাত্রা ক্ষান্ত হইলাম। 
তোমার উপরে আমাদের দেশের মঙ্গলানগ্ল পুরামাআ। নির্ঠর করিতেছে। এইআপ্ত বলি ঘে, তোমার 
উচিত আমাদের রেশের বর্তমান অবস্থার আগাগোড়া ভালমতে বিবেচনা! করিয়া দেখিয়া দেশের 
জনলাধারণকে গ্ররুত ছিতপয়ামর্শ প্রদান করা, আর, সে কাধ্যে তুষি যেমন পারদর্শী এমন আর বেছই না। 
আমি সর্বাস্ত:করণের সহিত প্রার্থনা করিতেছি হে, আমাদের দেশের গাজ হইতে মোহনিত্রা বাড়িয়া 
ফেলিবার এই মৃখ্য লমছটিতে ঈশ্বর তোমাকে এবং আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন । 

তোমার শ্বেহ্বীধা 
বড়দাদ। 


শাপ্ভিনিকেডন 
২৫ ফেব্‌। ২১ 
শুভাশিযাং রাশন্ড সন্ধ। 
আমার স্বরণ হইতেছে__ অন্যুন বিশ ৰসর পূর্বে বাযুভক্ষক নাগরানের তড়িদ্তক্ষক ছুদুখো। সন্তানের 
অর্থাৎ ০৭৮]৫-সামক আটলান্টিক প্রতানের সাহায্যে ভর করিরা একজন সতরক্ষবাজ ইংলণ্ড হইতে 


তৃতীয় সংখ্যা চিঠিপত্র 


আমেরিকায় এবং তাহার প্রতিপক্ষ লতরফবাদ আমেরিকা হইতে ই-লণ্ডে_ এক এক প্তাহ ধরি মনের 
মধ্যে তয়ো বেতরো কৌশল ভাদিয়া এক এক চাল্‌ চালিতেছিলেন কী থে গুড় ঘলব হাসিল করিবায় জন্তু 
তাহা বুবিতে পারা কঠিন। তোমার আম্যর হশ্ো হছি এ রকমের চাল্‌ চালাচালি আর্ত হত, তবে তাহ। 
কোথায় গড়াইবে তাহা জানি না। ছই তিন মাল পূর্বে তোমাকে প্রবোধিত করিবার জন্য পড্রধোগে 
ধেএক চাল্‌ আমি চালিয়াছিলাম-_ তোমার নিকট হুইতে তাহার প্রতিচাল্‌ দাসিয়াছে এতদিনের পর। 
আমি ভারতসমূত্রের এপারে বসিদ্বা বলিলাম “কীস্তি !” এক মাস লাগিল তাহা তোমার শ্রবণে পৌছিতে_ 
আর এক মাল, তোমার, লাগিল তাহার ধান্ধা লাম্লাইতে, আবার, তেস্রা আর এক মাল পরে তুমি ঘখন 
বলিলে “কীন্ি!” আমারও তথৈবচ একনাস লাগিল তাহা শ্রবণে পৌছিতে_- আর এক মাস লাগিল 
তাহার ধান্ধ। সাম্লাইতে। অতএব আর না! জানোই তো “Art is loug— Time is short" 1 
তুমি ঘরে ফিরে এলে বিতফিত বিবয়টির সন্বন্ধে তোমার সহিত আমার বোকাপড়। হবে বিধিদতপ্রকারে ! 
আপাতত তোমার পত্রের প্রতাৱর সংক্ষেপে লারিলাম এইন্সস করি :_ 
তোমাদের পত্রধানিতে তুমি হা লিখেছ__ লে কথাটা ভাবত দেখিবার বিষয় বটে :- ল্বতান মহাপুক্রধ 
সম বৃবিয়। লময়ে সমর ওল্ড দি চাল্‌ চালেন এহি তুখোড় রকমের-_ তে, তাহার গুপ্ত অভিসদ্ধির ভিতরে 
লেখো" লাখ কা'র ? উহার ছুস্যস্ত্ের চোটে বেচারা অপহঘোগিত! শ্রবণ-কটু নৈ্ন্্য বনিদ্ধা হায় 
নৈর্ঘঘা প্রাতিযুত্য বনিন্না ধায় প্রাতিবূজ্য প্রতিহিংলা বনিধা ঘা চকিতের মধ্যে! তা ছাড়া: 
লগ্তানের শনির দৃষ্টিতে পড়িলে তোমার আদরের বাছা! সাযুজাটির কোনে! ক্ষতি হইবে না বদি মনে কর 
তবে তোমার সে আশ! নিতান্তই ছুরাশা। সকলেরই এটা ছানা কথা থে, অবিবেচনার গর্তজাত কাচা 
সাযূজ্যকে হুর্নলাহুদ্া করিয়া, দুর্জল-সাযৃজ্যকে দলবদ্ধ ছুতাচার-প্রবর্তনা করিনা, দলবদ্ধ ছুরাচার-প্রবর্তনাঞে 
নির্লঙ্ এবং নিরঙ্কুশ দিনে ডাকাতি করিয়া পাকার তুলিতে ল্তান মহাপ্রতু যেমন দিল্ধহন্ত এমন-আর 
কেহই না। সহতানকে আর বেশী না ঘটটাইছ! সার কখাটা। বলি তবে শোনে 
যোগশাছে আছে 
“স্থুখিত জনের প্রতি মৈত্রী ভাব ধারণ করিলে চিত্রের ঈর্ষাকালুস্ত ঘুচিয়া ধার” 
পছ্যন্িত জনের প্রতি কারুণা ভাব ধারণ করিলে চিত্তের পরাপকার-কালুস্ত খুটি যাস /” 
*পুণঙীলের প্রতি অভুমোদনের ভাব ধারণ করিলে চিত্তের অনুযোকালুন্্ ঘুচিয়া ঘায়।” 
তাহার পরে আছে 
“অপুখাবহস্থ চ উদাসীন্্মেব ভ্যবরেৎ-_লাহ্থমোদনং_ ন বা দ্বেবং।” 
অর্থাৎ “অধশ্মপরাহণদিগের প্রতি [আর সেই জগ্ত-_ ক্রিটহ, রাজ্রপুরুঘদিগের গ্তা দিনে-ভাকাতি-পরাঘণ 
কাওজ্ঞানবঙ্ছিন্ত দুরাব্মাদিগের প্রতি] শুঁদাসীস্তের ভাব [নদর্থাৎ 2০০-০০-০]৪ট০এর ভাব] ধারণ 
করাই বিধেহ্_ অছমোদনের ভাবও না বিদ্বেষের ভাবও লা)” 
যোগশাসেগ যাহা বলা হইয়াছে শাস্বীয় ডাযাঙ্ব_ ভারতের আবালবৃদ্ধবনিভা সেই কথাটাই এক্ষণে 
বলিতেছে আটপররিয়া প্রাকৃত ভাষার তা বই নৃতন কোনে ৰথ! বলিতেছে ন! :__ বলিতেছে 
*তঙ্কাৎ থাকা-ই সার কথা!" তোমার শ্ুভাছধ্যায়ী 
বড়দাদা 


রবি 
Translatiout| কিনল হছ্ছেছে।? 
বেশ ভাদ কিন্ত 1১০:০০-এছ বলে আর একটা কথা ভাল হৃত । 


বাউলের গান 
গোলে মালে হিশা'দে আছে 
ও তার গোল ছেড়ে মাল লও রে বেছে। 
শুনেছি বৈচ্চবের করণ 
বালির সঙ্গে চিনির মিলন, 
ও তা জালে ছুইএক ছল ; 
ও তা মৱহস্তী টের পে'লে না 
চেউটি মরম জেনেছে ॥ 
Traustation 
Harm & money dwell together io harmony. 
Leave the harm and get the money. 
I have beard of the method pursued 
by the worthy people of God :— 
Sugar is mixed with the sand ; ০01 
One or two men know it. 
The big Elephant knows nothing 
of it ; but little ant knows the secret. 


তৃতীয় সংখ্যা চিঠিপত্র 


কৰি হবে দিলা গীত অনলি 
বলিলা ছলনী স্বেহরসে গলি 
“কত আমি বিদেশে ঘূৰ্ব ! 
“এলেছিস্‌ তুই শুভ মৃতুৱতে 
নিবে চল্‌ মোরে পুলা ভারতে, 
শান্তি-সদন সেই জামার” 
নেপখো। ॥ বর্কালের প্রাচীন বৃদ্ধ 
সেই বালকটি সেছিনকার 
পঞ্চহরী হইল পার, 
কাণ্ড একি চমংকার ! 
পঠদ্বশার্ন নাবালক বৃদ্ধ ॥ চমৎকার না চমংকার ৷! 


শুভকাষী সবি ॥ নবারুণ-রথীকে নিয়ে রবি দীপতিমান্‌ 
বর্ষে বধে এম্‌নি দিবে কয়িবে ঘবে ধেয়ান 
ততংসবিতৃ দেবতার বরটটয ভগ 
শান্তিনিকেতন হবে পৃথিবীতে স্ব ॥ 
সতাছোযোতি বিনা হাতত আধার পৃথিবী । 
্বাধারের আলে! রুবি হো’ক চিরজীবী ৪ 
[২৭ বৈশাখ ১৩৩২ ] আদ্িজেন্্নাথ ঠাকুর 


৯. পাকার ও নিরাকারতত্ব', বতীক্রমাহন নিযে 

৭. রবীল্রদাখ লাকার ও মিরাফারভত্ এত্বের থে সহালোচসা করেন ভাহ। ১৩$ লালের আক্িন ঘাসের ভারতী পরে 
শক্কাশিত হয়) “মানার ও নিলকার", আধুনিক সাহা 

৩ খ্শিদ্র্চা আলীবন স্বিয্েনাদে। ব্যসন ছিল । ০৫০০৭ in which the 1216 axiom has becn replaced by 
দরশ ০৮45 নানে তাহার একখানি পূত্তকের উল্লেখ পাওয়। বায়। আব, ইয়েছেনসবাণ বন্ধযোপাধ্যাছ, 'ছিজেকসবাণ ঠাকুর” 


(বৈশাখ ১৩০৩) "উপলগ লদালোচনা” অৰে ভাষার প্রভুর বিয়াছিলেন। ডটৰ, রবীন্-রচমাবজী দ্বাদশ খও. শব্দতত্ব, পরিশিষ্ট । 
২. লব্যেকধ পত্রের তারিখ “১৬০৭” হইবে । 
৬ সংখ্যক পত্র, ১১২৭ লালে বিয়েশত্রৰণকালে কবির লংবর্ঘ মায় বিৰহ পড়ি লিখিত । এই পত্রের উত্তরে রবীন্রবাণ 
হিনেতানাখকে থে চিঠি দিখিরাহিলেন শারধিনিফেন্তন পহ, আমাক ও শ্রাদণ ১৩০ লা হইতে ডাহা মুত হইল 


খু 


হ্ানরণেহ্‌ 

), এও যয কারে জামার সব খবর ভাজতে পারছেন । ধুরোপে আমাকে হে এর! এত বেস্ট সমাঘর করে ত| আমি 
আপে ঠিক বুঝতে পারিনি । এদের এই মন্থান দহারের ছহ্যে কোথাও কিছু পাটা নেই. বাহ! নেই। জুলাই আগস্ট সেপ্টেম্বর 
এখানে ধড় আনহর--ফেউ শহরে থাকে না সেক এসা কার লাগ হবোপরুর পরিষনে জৰ্ল মা। এছ আমাকে সবাই 
হজে আগামী এগ্রেল হে নূন দাসে এখানে আদতে । কাডেই আযবেরিকা খেকে এই পথ দিয়েই ফিরব, আয নেই সময়ে একবার 


bl 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


হরদূহ পারি দূরোশে ঘুরে দাব। সমস্ত চুরোপোর সঙ্গে বহি আছি শাস্িনিকেতমের যোগ স্থাপন করতে পারি তাহলে আমার 
জীবনের একটা ঘড় উদ্দেশ লার্খক হবে পৃথিবী বাইরে আমর) বহি একলা পড়ে খাকি তাহলে আমর! বর্তমাম দুদের অধিকার 
থেকে থকিত হব । শান্বিনিকেজনে আছে থেকেই আয়োজন প্রস্থত হয়ে আছে এবার অধিলখ্বে সেখানে জালের জনবে। 
চারিদিক খেকে উৎলাহ পাচ্ছি । আমার এবারকায় এ্রযাল-বাহ! পূর্ণভোবে সার্ধক হবে এই আশা করতি। দেশে থে লব কলং 
কোলাহল চলবে, বড় দেশ এক কড় কালের নখে] ভাকে হিস্কত করে দেখলে বুঝতে পারি তা হাহা কৃত শ্রচুর হার্থতা। আমার 
অশাছে জান্যেন | বড়দিদি চলে গেলেন-- হাবা॥ আগে তারে হেখতে পেলুঘ না. ভাই হনে বড় যেন| যবেহ হতে। ইতি 
সেবক 
রৰীশ্রদাৰ ঠাকুর 

৭ লাখ্যক পত্রে জন্মমানশ্ব সারবে লিখিত যবীশ্রসাখের বে পত্রের উদ্েম্খ আছে ("জ-সহযোগ সবে রবীল্্নাশের একটি পূরনাতন 
চিঠি, প্রবাসী, ১৩০১ ইষ্ট) তাহা অশত; উদ্ধত হইল 

* লতা হচ্ছে পয পতি, অৰ্থাৎ এমন গতি বার শুভোক পদক্ষেপের সার্থকতা । আর ঘোহ হচ্চে সেই গতি ধার চলার 
সার্থকতা আনে লা. ফেবল বেশ! আনে ) একটা হচ্ছে ধবাস্মক গতি, আহই-একটা হতে খশান্ক গতি। দেশ জুড়ে হখন 
তোলালাড়া ঘটছে তখন ভালো! করেই ভাবতে হবে, এই গতির একৃতি কি। হে ছলে স্রোত প্রবল কিন্তু তট জ্বর্তঘান সে-ই 
হচ্চে কনা । বন্যার ভাঙে. ভালিছে গে, ফসল নষ্ট তরে । অযোদের দেশে যে আবেগ এসেছে সে বি একদা ভাঞনেরই বার্তা 
নিক জালে তা হলে অঙানৃষ্টিতে শুকনো! ভাভাঃ ক্ষেতে অতিযূটিযে অগাধ ক্ষতির মহে) দুধে বরতে হঝে। আদার অনুরোধ এই ঘে, 
ঘন বছৰ ফোনোনতে জেগেছে, তখন নেই শত অবকাশে ছবটাকে ক্ষষে কাজে লাগিয়ে হাও. অকা লাদিয়ে শক্তির অপন্যর 
কোরো না। 1২০০-৩০-০৮৫7০৫১০০ অকাজ-_ ভার আবির্ভাব অন্িষে। পাততে ফলে কর্ণের দ্বারাই কর্ষ খেকে মুদি, নৈধর্ঘোর 
ছার! নয়; পাল করা! দ্বারাই কুল খেকে দুকি, আমায় মত ইস্কুল ত্যাগ করার দ্বার নয় । আর সময এলেছে নিজেদের সব কাজ 
নিজের! দিলে করতে হবে । সে কাজ কতখানি বাছ কল যেবে ত। জাবহা দরকার নেই, কিন্ত কাজের উপনক্ষো জাসাঘের ছে 
সিল সেই ছিলই সত) বিল. সেই লত ছিলই হচ্চে চন জ্ঞান । অ-ফাঞ্জ করবার উপলক্ষে; থে দিল সে কখনই লতা এবং সানী 
হতে পারে না। আহারে শরীরে যে শক্তি আনে সেইটাই ত্র, ঘযে॥ নেশার বে শঙ্কি তার বেগ জালাতত বেসি হলেও পরিণাদে 
অভিক্িসায িনে তার হিসাব নিকাশ হতে বাকে। দীতা। ঘলেছেন__ করমপ্যন্ত বর্ষ রাতে দহতো ভয়াং_- সত্যে দিলও 
আর যেটুকু দেয় লেও বণ ঘড়, আর ফ্োছের বিল, খিলাকতের ছিল, এহন বর দিতে পারে বাকে নিছে কো বার ফেলব তেবে অস্থির 
হতে হবে। মিধ্য৷ ছোড় ধন ভাঙে তখন ভালোদ জালের সরে বাং ন, নিজের মধ্যে ধদাদষ মাৰা ঠোকাঠুকি করতে খাকে। 
এই জন্যে আবার একবার দেশকে এই কথ! বলবার সময এসেছে বে লমিঘ ধরি লংগ্রহ হয়ে থাকে তবে লে ধল করবার জন্মই, 
হাধানল খালাবা॥ জত নয়! একৰিন আমি প্ৰদেশ লাজ হা বলেছিলাম আবার সেই কথাই বনতে চাই। আমর! থে 
রাগারাগি করছি ভার গতি বাইরের দিকে অর্থাৎ অন্ত পক্ষের ফিকে অর্থাৎ পরে তার কর্তব্য করেছে, কি, মা করেছে, সেইটেই 
তার সুখ লক্ষা | ডিক্ষ। করবার বেলাতেও লেই লক্ষাই প্রবল। আহি বলি আপাতত বাইরে॥ পক্ষকে তোকে।। পরের লক্ষে 
পঅসহৃকারিতার বিকেই লগত বে ক ফিরে ন।। নিজের লোকের সঙ্গে সহ্কারিভার দিকেই লন্ত কেক দাগ । আমাদের শিক্ষা, 
বাথ, পূর্তকাং, বিচার প্রকৃতি সমস্ত কাধতার সম্পূর্ণভাবে নিজের ছাতে নেব এই পণ করো। লেমন সম দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তোলার দরকার । গান্ধিনী সেই ল্রতিষঠানের কর্তৃত্ধ এছশ করে আবাঘের প্রত্যেককে কাজে আহ্বান করুন, অকারে লা। 
আবাদের কাছ খেকে টাকার এবং কাজের বাজন তলৰ করুন। দ্দানাষের অন্তক, জগাক, পথক, রোগফট, সমন্ড নিকের। 
দূর করব বলে আমাদের সত্যাএ্রহ করান। তার যাযহফল আপাতত কী ববে তার হিসাব করবার কোনে| দরকার নেই, কিন্তু এই 
নত) অংশে ও পালনের কল গডীর স্বায়ী।- .* 


ছিচ্েত্রনাৰ মহাৰ! গান্ধীর একান্ত অনুরাগী ছিলেন। সাদিক উর একাধিক প্রবন্ধ লিখিরাও বহার গান্ধীর আদর্শ ব্যাখ্যান 
করিযাছিলেন--”মছাত্বা গাস্বীর ননোপত অভিপ্ৰায়”, প্রবালী, আরা 3০২৭ ; “Non-co-operation পার্ট) কীনা", প্রবাশী 
আহা, ১০২৬ । সহাস্া গান্ধীকে লিখিত ছিজেন্রনা্েই অমেকন্থলি চিঠি 1০০০৫ 1245 পত্রে প্রকাশিত হইরাছিল। বর্তমান 
প্রসংগ 'Bীসৎ লতায্রোজিশ্চিরীব০র উদ্দেশে (শান্তিবিকেতন পত্র, ছেটে ১০১২) ছিজেন্রবাপের এই পত্রাশঞ্জ উত্লেখযোগ্থা_ 
“ভাই জোজি- -রবি দুইখাসি পত্র নিবিয়াছেন A॥d।০*৪ সাহেবকে তাহার ৮০7০০।০ হচ্ছে সortdwide co-operation | 
এবার এ খে ছুটি পে লিখিযাছেন র়বি-- ইহার উপরে কাহারে] ববিযনকি হইতে পারে না; ত! শুধু না- আছি তাহার প্রতি কথার 
সর্বধান্ত:কাশের সহিত দায় দিতেছি । ৮৭ ১ 
তোমার হেছে 


কর্তাদহাশক-_যহ্থি দেবেস্সনাখ ॥ দুখী __দিরেতরনাখের পৃ দু্ীজরবাণ ? দিপু-_ছিযোজানাশের পুর ছ্িপোবাখ ॥ প্রভালবাৰূ _ 
নবৰিধাৰ সমাজের আচার্য প্রভাপকত্র নুর ॥ লত্যন্তোতি_ সত্যেশ্রদা ও স্যোভিদিআখ ॥ ডঃ. ৮, -উইলিযন 
উইসস্টযাননি পিয়া্সন ॥ সী ইরখীজবাখ ঠাকুর ॥ দদিদি-_সৌদাছিনী দেবী 


শ্ীরাধার প্রাচীন পটভূমি 
উ্রশশিতৃবণ দাশগুপ্ত 


গৌড়ী্ব বৈষ্কবধর্মে প্ররাধাহ একটি দার্শনিক পত্রিচন্থ আছে। প্রাচীন লাছিতো এবং কিছু কিছু 
পুরাণাদিতে ্রীরাধার প্রতিষ্ঠা অনেক পূর্বেই ঘটিযাছিল ; কিন্ত শীরাদার দার্শনিক প্রতিষ্ঠা গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
গোস্বামিগণের ধ্যান-মননে। বাঙলা বৈষব-লাহিতোর স্তা্ হিন্দী বৈষ্ণব-সাহিতাও সমৃদ্ধিশালী; কিন্ত 
হিন্দী-লাহিত্যের রাধার পশ্চাতে কোনও স্পষ্ট দার্শনিক পটভূমিকা নাই ; থেটুকু আছে তাহা গৌড়ীয় 
বৈষাবগণের প্রচাবন্ধনিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। গৌড়ীর গোস্বামিগণ শ্রীরাধা লঙ্গন্ধে যে দার্শনিক 
কাঠামো স্থাতী করিলেন তাহার ভিতরে পুরাতন উপাখ্যান ও কিংবদস্থী, কবিগণের সবস্মস্থকুনাত্র কবিকদন্যর 
অজ দান ও ভক্তহৃদয়ের পরম শ্রেয়োবোধ ও বিচিত্র বম্যবোধ একত্রে সমাবিষ্ট হইব! প্ররাধার সৌন্দধমযী 
ও প্রেমী দৃতিকে বহ বিচিত্রতা এবং বিস্তৃতি দান করিঘাছে। রাধার এই বহুবিচি্ মহন্তম্্ী মূর্তির 
পরিচন দেওয়! বর্তমাল আলোচনার উদ্দেশ্য নহে, শুধু গৌড়ীষ বৈষ্কব-নিদ্ধান্থে রাধা যে দার্শনিক জপ 
পাইয়াছে তাছার প্রাচীন পটন্ৃষিটি কি তাহাই এখানে আমরা লক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। এইদিকে 
কিঞ্চিৎ অগ্রলর হইলেই আমরা বুঝিতে পারিব, গৌড়ীর রাধাবাদ প্রাচীন ভারতীয় সাধারণ শক্তিবানেরই 
একটি বিশেষ পরিণতি ও প্রকাশ মাত্র। 

গৌড়ীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে রাধার বে দার্শনিক পরিচর পাও! ধায় তাহার ভিতরে আমরা নিডলিখিত 
জিনিসগুলি লক্ষা করিতে পারি। 

প্রথমত, ভগবানের স্বাভাবিক অচিস্থা অনন্ত শকির মধো তিনটি হইল প্রধান1। একটি হইল তাহার 
অন্বরঙ্গ। স্বঝ্পপক্তি, দ্বিতীয়টি তটস্থা! জীবশক্তি এবং ত্ৃতীয়টি বহিরক্গা মাঘাশক্তি। ইহার ভিতরে প্রথমটি 
হইল বিরজানদীর পরপারে, প্রারুত মলের দ্বারা একাস্বভাবে অশ্পৃষ্ট, অপ্রাকত; অপর দুইটি প্রারত। 
ইহার ভিতরেও আবার জীবশক্কি হইল পরা প্রকৃতি, আর বহিরঙ্া মান্বাশক্ি হইল অপরাপ্রক্ৃতি 

দবিতীত্তঃ, দেখিতে পাই, ভগবানের স্বস্রপশক্তির ভিতরে আবার তিনটি প্রকার রহিদ্বাছে। ভগবানের 
বিশুঞ্ধৱা বিধুত হুইয়া আছে যে শক্তিদ্বারা এবং যে শক্তিন্থারা এই বিশুদ্কল্তার স্ক্প বৈভব এবং 
পরিকরাদি কূপে বিস্তার ঘটে তাহাকেই বল| হব সদাখ্যা লন্ধিনী শক্রি। ভগবানের চৈতগ্রমরতের প্রতি 
হেতু হুইল তাহার লংবিংশক্তি, তাহার আনন্দমঘবত্বের হেতু ভাঁহার হলাগিনী শক্তি। এই তিন শক্তিকে 
তিনটি পৃথক শক্তি ন! বলিয়া একই শক্তিরই তরতম অবস্থা বলা ঘাইতে পারে । লংবিং হুইল সত্তারই 
লারাংশকৃত, আবার এই সর্থবিতের সারাংশহৃত হুইল হলাদিনী; ছুলাদিনীতে তাই ভগবানের লৱা ও 
চৈতন্তের পরাকা্ঠা। এই হুলাদিনীরই সারহৃত বিগ্রহ হইল শ্রীরাধা । 

ভুভীবত, হ্ীদিনী-শক্ি-বিগ্রহা ্ীয়াধার লহিতই হইল নিতাহৃন্াবনে প্রীভগবানের নিত্লীলা। প্বরূপ- 
শক্তির লহিতই ভগবানের লাক্ষাৎ মিলন এবং লীলা, প্রাকৃতশক্তির সহিত তাহার সাক্ষাৎ কোনও 
লদ্ধ নাই। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


চতুর্ঘতঃ, শ্রীরাধিকার ভগবংকোটি এবং জীবকোটি এই উভয় কোটিতেই বিচরণ । বিশুদ্ধ রসমরী জপে 
তাহার ভগবংকোটিতে বিহার, আবার প্রেমভক্িজ্পে রাখিকারই জীবকোটিতে বিস্তার । ভগবানের 
আনন্দবিধাদ্িনী হেমন রাধা, তেমনই প্রেমভক্তিক্গানে জীবের প্রতি ক্রপ" বিতরণেরও রাধিকাই হইল মুখা 
করণ এবং কারণ । শরাধ! একদিকে যেমন ভীরু সম্পর্কে প্রেষক লতা, তেমনই আবার জীবের সম্পর্কে 
বান্ছাকল্লতরু। 

পঞ্চমত;, প্রেমক্শিণী রাধার দ্বারেই কৃষক স্বর্ূপান্ভব ; পরম-'বিষয়া'-প রুফের স্বক্ূপোলন্ধি স্থলে 
রাধিকাই হুইল অনাদিসিদ্ধ মূল ‘আতর’ । 

গৌড়ীয় গোস্বামিগণের সিদ্ধাস্ত অবলস্বন করি! মোটামুটি ভাবে এই বে আমরা শ্রীহাখাবাদের বৈশিশ্টা- 
সকলের উল্লেখ কয়িলাম ইহা সম্পূর্ণভাবে কোনও নৃতন সিদ্ধান্ত নহে, ভগবং-শক্তির এইসকল গুণ ও 
বৈশিষ্ট] প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন মতবাদের ভিতরে ছড়াইছা আছে। আমরা অতিলংক্ষেপে পূর্বমতগুলির 
উল্লেখ করিয়া ভারতীয় প্রাচীন ধারার সহিত নবীন ধারার মিলটি লক্ষ) করিবার চেষ্টা কয়িব। 

বৈষ্কব পঞ্চরাত্র হইতে আরস্ত করিয়া সকল পাস্বেই আমর! শক্তির প্রধানভাবে হিধাভেম লক্ষ্য করিতে 
পারি। পকরাতে শক্তিকে পরাশক্তি এবং প্রাক্তশক্তিকূপে বনিত দেখিতে পাই । এই পরাশক্তি হইল 
্বিমিত্যর্পা-_ ভগবানের সমবায়িনী শক্তি, ইহাই হইল গৌড়ীয় বৈাবগণের দ্বত্রপশক্তি । পঞ্চরাত্র মতেও 
এই সমবান্নিনী পরাশক্তির সহিত স্থপ্রিকার্ধের কোনও সাক্ষাংলদ্দ্ধ নাই, সৃষ্টযাদি কাধ সাধিত হইতেছে 
ভগবানের প্রারুতশক্তি দ্বারা, এই প্রান্ততশক্তিই হুইল মার! । কাশ্মীর শৈবদর্শনেও ঠিক অহকূল সিদ্ধান্তের 
কথাই দেখিতে পাওযা ধায়; সেখানেও পর্যশিবের সহিত প্রান্থ অভিত্রা প্রমশিবেরই 'পূর্দাহ্তা' স্$প থে 
শক্তি তাহাকে বলা হইয়াছে শিবের সমবায়িনী শক্তি; স্থিকাধে ব্যাপৃত! গুণমরী শক্তি হইল পরিগ্রহা 
শক্তি; এই পরিগ্রহা শক্তিই হইল প্রাকৃত মায়াশক্তি। ওঁমন্ভগবদ্রীতার ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে আবার এই 
পরা স্বত্পশক্তি এবং জড় মাস্বাশক্তির মাঝখানে জীবস্কৃতা৷ ক্ষেতআ্াখ্যা! শক্তির উল্লেখ পাইতেছি। এই 
ক্ষেঅজ্ঞাখ্যা জীবতৃতা শক্তিই গৌড়ীয় বৈষবধর্মে তটস্থা জীবশক্তি-জপে পরিণত হইয়াছে । 

পূর্বো্িশিত বিতীয় লক্ষণ সমন্ধে আমরা! দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের সর্ববিধ শক্তিভত্বের ভিতরেই বলা 
হইস্থাছে যে শক্তি আনন্দরপিনী। এই আনন্দই যে সর্বশক্তির সারকৃত এ কথা খুব স্পষ্টভাবে বদিত বা 
ব্যাথ্যাত না ইইলেও দেখিতে পাই, শক্তির আর ঘাহা যাহ! ব্যাপার বা বৃত্তি থাকুক লা! কেন, তাহার 
মূলর্ূপে তিনি পরমানন্দকপিলী। বৈষ্ণব শৈব ও শান্ত মতবাদে সর্বত্রই ইহার আভাল মিলিবে। কা্মীর 
শৈব-শিদ্ধান্তে আবার আনন্বশৃক্ি পরমশিবের পঞ্চশক্তির ভিতরে একটি পৃথক্‌ শক্তি; পুরাণাদিতেও এই 
মতের প্রতিধ্বনি মিলে। কিন্তু পরমশিবের এই আনন্দশক্কিন্পপে একটি পৃথক্‌ শক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা 
শক্তির মূল বৃত্তিতে তাহার আনন্দমনিত্বের প্রাধান্য প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত । এই শক্তিবাদের উপরে প্রতিষ্টিতা 
হইয়া কৃষকের চরমোৎবর্ষ প্রাপ্তা শক্তি রাধা হলাদিনী-র্ূপত্ব লাভ করিয়াছে। 'অবশ্ত ইহার উপরে আবার 
প্রেমচক্তির আদর্শ প্রাধাস্ত লাভ করাতে এবং প্রেদহ্বন্বপতা ও হুলাদন্বন্পতা একই হওয়াতে রাধিকার 
এই জ্লাদিনী-্চপ উত্তরোত্তর প্রাধান্ঠ লাভ করিগাছে। এই প্রলঙ্গে আমরা শৈবশক্রিতত্র এবং ঘোগ- 
শাহাদিতে ব্যাখ্যাত আর-একটি তবের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা এইসকল শাস্বে বহ স্থানে 
দেখি, শক্তি হইলেন যোকশাদ্দিকা ! ককের এই বোড়শ্মকলান্মিকা শক্তি হইতেই যোড়শ গোপীর উদ্ভব 





তৃতীয় সংখ্যা জীরাধার প্রাচীন পটভূমি 


হইবার সল্াবনা। এখানে সাংখ্যোক্ত প্রশ্লতির বোড়শ বিকারের কথাও স্বরণীয় । তত্র এবং যোগ গ্রন্থে 
আমর! আরও দেখিতে পাই, চক্রের বোলে| কল! হইল বিকান্রান্তিকা, তএব পরিবনিষ্টলা ) কিন্তু এই 
বিকারাত্মিকা ঘোলে! কলার অতিরিক্ত চন্মের আত্-একটি নিদস্ম কলা আছে, তাহাকে বলা হ্য় চন্ত্রের 
সপ্তদশ কলা। এই লপ্তদশী কলাই হুইল চন্তের মমৃত-কলা, ইহাই পরমানন্দনযী । তন্ত্রের বা বোগশাহ্ছের 
ভাষায় বিকারাত্মিকা যোড়শ কল! হুইল ‘প্রবৃত্তিরাজ্যে'র বন্ধ, আর আনন্দক্মপিদী অদৃতরপিনী সপ্তদস 
ফলা হইল “নিবৃত্ধিরাছ্ধো'র বন্ধ; ইহাকেই বৈষবগণের ভাবান্ব প্রান্ত ধাম ও অপ্রারত বৃন্দাবন দাম বলা 
ঘাইতে পারে । ঘোগ-তত্্রাদির দৃষ্বিতে বলা যায়, অদ্বতরূপিইী চক্রের নিলন্ব সপ্তদশী কলাই হুইল রাপিকা, 
ইহা। বিকারহীন ভাবে স্বক্ষপে অবস্থান করিত্বা অমৃতাম্মক “আশ্রয় পে ইহার বিহস্বকে লিত্যালন্দে নিম 
্াধিতেছে। 

এই প্রসঙ্গে আমরা আরও লক্ষ্য করিতে পারি, আব্তমান্বা বা ঘোগমায়াকে অবলম্বন করিষ্থাই ভগবাল্‌ 
প্রকষঞ্ণ তাহার সকল প্রেমলীলা সাধন করেন। এই ঘোগনা্থা গৌড়ীয় বৈধব-লাহিতো “পৌপর্মাসী'র রূপ 
ধারণ ফরিয়াছে। এই পৌরমাসী প্রেম-সংঘটনে পর্ষাভিজ্ঞা বযিয়সী রমণী জপে অঙ্কিত হইঘাছেল। রূপ- 
গোস্বামীর 'বিদদ্ধ-মাধব' 'ললিত-মাধব' নাটকে এই ভগগবতী পৌর্ণমালী সাবিত্রী সদৃশ কচিশালিনী, সান্দীপনি 
মুনির জননী, দেবধি নারদের শিক্প, বক্ষ্যস্থলে কাবায়বস্বধার্সিণী এবং বন্ঘকে কাশপুষ্পের প্রান শুত্র 
কেশধারিমী পে বনিতা হই্াছেল। নানা কৌশলে বহু অথটন ঘটাইয়া রাধারুফের মিলন লংঘটন করানোই 
তাহার কাজ; কিন্তু মিলন-লীলাতে তাহার আর কোনও স্থান বা অধিকার নাই ৷ যোগমায়ার এই 
‘পৌঁ্ণদালী’ নাম হইবার সার্থকতা কি? ঘোলোকলা পূণিষার উদয় হইলে তাহার পরে সপ্যদখী কলার সহিত 
্ব়প-লীলা ; ইহাই কি 'পৌর্মাসী'্র তাৎপধ ? শীকুফের প্রেষলীলার ভিতরে বৈলাখীপূনিনা কুলন- 
পুিষ। রাসপুরিষা ঘোলপূপিমায় আবিরাবও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা হাইতে পারে। শৌর্নমালী বা 
পূ্ণিমাই যোলোকলার পৃতির দার! হেন সপ্যদশী কলার অস্বতমযী লীলার জন ক্ষেত্র প্রস্থত করিয়া দেখ । 

গূর্যালোচিত গৌড়ী়গণের তৃতীর্ন সিদ্ধাফের সনবদ্ধে আমরা প্রথমেই লক্ষা করিতে পারি যে, রাধা কষে 
্বরূপশক্তি স্বপে শক্তিমান কুকের সহিত অভির; কিন্তু অভেগে কখনও লীলা সম্ভব নয়; সেইজস্বই 
বৈষ্ণবগণ লানাভাবে অভেদের মধোই একট! ভেদ শ্বীকার করিব! লইয়া লীলা স্থাপন করিম! লইফাছেল। 
আমরা ধরি আদিণুগ হইতে ভারতী শত্তিবাগের আলোচনা! লক্ষণ করিবা আলি তবে দেখিতে পাইব, এই 
অভেদে একটা! ভেদের বিশ্বাস লইয়াই ভারতীহ সমগ্র শক্তিবাদ প্রতিটা! লাভ করিয়াছে। এই অভেষে 
চেদবাদ যে কোনও স্থানে কোনও দৃঢ় দার্শনিক ভিত্বির উপরে প্রতিষ্ঠিত এমন কথা বলা ঘাস না, ইছা 
ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভারতীর মনের একটি বিশেষ প্রবণতা! কুপেই বারবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 

শ্বরপ-লীলাবাছের উপরেই বৈক্কবেরা, বিশেষ করিয়া গোড়ীয় বৈষ্ণবেরা, প্রাধাস্ত দিহ্াছেল। 
পঞ্চরাজে কি কাশ্মীর-শৈব-সিদ্ধান্তে অখবা পুরাপগুলির ভিতরে আদর! লীলার সন্ধে যেটুকু আলোচনা 
পাই তাহাতে দেখি, স্বত্ূপ-লীলার কথা কম, প্রাকৃত মারাশক্তির ছারায় সষ্ট্যাদি-লীলাই সেখানে মুখাভাবে 
লীল৷ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রন্বহূত্রের ‘লোকবত্ত, লীলাকৈবল্যন্‌' হুত্রাটর ভান্তে প্রাচীন বৈফবগণ 
অগৎ-প্রণঞ্চ লীলার কখাই বলিরাছেন। এই স্বত্বপ-পীলার উপরে কোনও ছোর দেওয়া হু নাই বলিয়াই 
প্রাচীন বৈক্চৰগণ শক্তি ও শক্তিম্নানের ভেষকে স্পষ্টভ: সত্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই; কোথাও এই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


ভোৰে উপচারিক সা, কোথাও ভেদের অবভাস মাত্র, কোথাও বা ভেদের ভান বলা হুইরাছে। দ্বাশ 
শতকের লীলাশুক বিহমঙ্গল ঠাকুরের “কুফবর্ণান্তত' গ্রন্থে এবং অয়দেবের সীতগোৰিন্দের ভিতরে আমরা 
স্বূপ-লীলার প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাই; আর এই শ্বরপ-লীলার প্রতিষ্ঠার উপরেই প্রতিষ্ঠিত চুইল 
গৌড়ীহ বৈষ্ণবগণের সকল সাখ্য-সাধন-তর ৷ এই ছক দেখিতে পাই গ্োড়ীন্ঘ বৈক্চবগণ রাধা-ককের 
ভেদকে শুধুমাত্র উপচারিক, ভেদের অবভাস বা ভান বলেন নাই; তাহার) এই অভেদে ডেদকেও 
সত্য বলিয়াছেন, লীলাকেও তাই তাছারা লত্য এবং নিত্য বলিঙ্া গ্রহণ করিয়াছেন। পরিকরকপে 
এই লীলা-সরেণ ও লীলা আস্বাদন, ইহাই হইল গৌড়ীয় ভক্তগণের পরম সাধন ও সাধা। শঁক্ফের 
গোপলীলার প্রসার ও প্রতিষ্টাকে অবলশ্বন করিাই এই স্বন্ধপ-লীলাবাদের ক্রষপ্রসার ও ক্রম প্রাতিষঠা। 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা লক্ষা করিতে পারি। লীলাবাদের ক্রম গ্রসার এবং প্রতিষ্ঠার মূলে 
রহিদ্বাছে শক্তির প্রেমকপিণীত্ব । তত্জাদিতে এই স্বরূপ-লীলাবাছের বিশেষ কোনও বিক1এ ল। হইবার কারণ, 
শক্তি সেখানে ‘শক্তি’ বা বলই রহিয়। গিয়াছে; কিন্ত আমর! বৈঞ্চব শাছে বিক্ণুশক্রির ক্রমবিকাশ যদি 
লক্ষা করি তবে দেখিতে পাইব, শক্তি প্রথমে ঠ্রেমোস্মুখিনী হইয়া শেখ পর্যন্ত প্রেষ-মাত্ততায়ই আসিঙ্পা 
পর্ববলিত ছুইল। শক্তি একটু একটু করিয়া বত প্রেম হুইছ্বা উঠিতে লাগিল ততই স্বত্ূপ-লীলার শ্,তি এবং 
লীলাবাদের প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিপ। অত্বাদিতে বনিত শক্তির ভিতরে এখানে সেখানে সোন্দধ-মাধু্ের 
আভাস থাকিলেও তাহার অনন্তবলধূক্ত ত্রিয়াস্তকত্বই প্রাধান্ট লাভ করিত্বাছে। বিন্ধ বিষ্ণুশকি প্রীবা-লক্্ীর 
ভিতরে সৌন্দধ-মাধুধের দিকই বড় হইয়া দেখা দিত্বাছে; গাধার ভিতরে আবাসিয়। শক্তি বিশুখহলাদিনী জপে 
পর্যবসিত ছইল। আবার এই হলাদিনীর সার হুইল প্রেম, প্রেমের সার ভাৰ, ভাবের সার মহাভভাব-_সেই 
মহাভাব-হ্রূপাই হইলেন গ্রীরাধা । প্রেমে সৌন্দর্ষে এই মহাভাবৰ স্বর্কপিণী রাধা তগ্রাদির বশিত শক্তি হইতে 
ক্বপে গুণে অনেক খানিই পৃথক্‌ হই! উঠিলেন। ছলে রাধাতক যে শক্তিতত্বেরই একটি স্ূপভেদ এ কথাটা 
একটু একটু করিয়। যেন ফ্ৰনিকান্তরালে বিলীন হুইরা গেল। প্রেমে রাধা এমনই রূপান্তরিত ছা পিন্বাছে 
থে তরালোচনা না করিলে বৈষ্ণব সাহিত্যাদিতে বধিত কাখাকে আর শক্তি বলিব! চিনিব্যর কোনও উপায় 
নাই । ভক্তকবি রাধ। সম্বন্ধে বলিয়াছেন 

লেখে চেতনজলের ফুটন্ত হুল, 
তাই লোকে বলে কষলিনী। 

ইহাই তে প্রাধার আলল “কমলিনী'-রপ ? শক্তিতর হইতে যাত্রা করি ক্রমবিবর্তনের ফলে কপে-রসে 
বর্ণে-পদ্ধে সৌন্দধপ্রেমের পূর্বশতদলে প্রস্্ণ! পুরাপাদিতে গোপীগণকে লইয়া অঞজধাযে এই লীলার 
ক্রমপ্রসার-_ শ্রীরাধিকার সহিত এই লীলার পরিপূর্ণতা । 

পুবোজিশিত চতুর্থ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও দেখিতে পাই, রাধিকার হে ভগৰখকোটি এবং জীবকোটি এই 
স্টভাকোটিতে বিচরণ ইহাও ভা়তীর শক্তিব্যদের একটি প্রাচীনখারারই নবপরিণতি। জীবকে রকপ্রেষ 
সবার! অনথগহীত করিতে হলাদিনীরূপিনী রাখিকাই হুইল কারণ । পুরাণাদিতে বিত লক্ষ্মীতস্বের ভিতরেও এই 
সতাটি লক্ষ্য করা ধায়। বিশেষ ভাবে -বৈষণব-সন্্রদাছে গৃহীত লক্ষ্মীতবের ভিতরে ইহার গভীর ব্যান! 
রহিযাছে। স্যারের মতে বালী ঈশ্বরকোটি এবং জীবকোটি এই উভৱের ভিতরে যেন একটি ছেহ- 
্রীতিষ সেতু রচনা করিনা রহিহাছেন। লব বলদ এবং করশাষরী, তাহাকে বলা হইছাছে “করুণা” 
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নতমুখী' ; অক্টোততরলহম্র লাখেপ্র ভিতব্েও বলা হইয়াছে “করুণাং বেদযাতরম্*। তাই ঈশ্মররকোটিতে 
অবস্থান করিযাও এই করুণাময্ী দেবীর দৃষ্টি রহিঘ্াছে সর্বদাই ছু:খতাপক্রিষ্ট ডাহার সম্মান বন্ধদগন্জীবের 
প্রতি। তিনি তাই তাহার বরুণা-শ্রেহ-প্রেষের দ্বারা জীবকে সর্বদা ভগবস্থুশী করিবার চেষ্টা করিতেছেন_ 
তীহার ব্রন্ববিস্রাস্বত্রপতা দ্বারা জীবের সকল অস্ানতম সকল বায়াচ্চ্তা দূরীনৃত করিবার চেষ্টা 
করিতেছেন; আবার তিনি বিষ্ণ-স্বজ্প-ভৃতা তাহার প্রিয়তমা প্রধানা মহিমী বলিয়া জীবের পক্ষ হইয়া 
পরমেশ্বরের উপরেও গতীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছেন, তাহার কৃপাদৃ প্রপচার্ত জীবগণের প্রতি আকদিত 
করিতেছেন। মুক্ত-জীবন্পে নিতাকাল ব্রস্থানন্দ আস্বাদন করাই হইল ভবৈফবগণের লাধা, আর এই 
সাস্যের জন প্রপত্তি বা অনন্থশরণতাই হইল প্রধান লাধন। এই প্রপত্তিই দৃপা সাধন হওয়াতে লক্ষ্মীর 
স্থানও মুখ্য হইঘা উঠিল । শপ্রিহতমা শগবৎপন্থী এবং কল্যাপমন্রী করুণানবী ডীবম্যতারূপে তিনি ভগবান্‌ 
এবং জীব এতদুডয়ের মধাবপ্তিনী হইস্বা জীবকে নুবৃদ্ধিদানে নিরন্তর ভগবন্মুখী করিদ্বা তুলিতেছেন, আবার 
তগবান্কে জীবমুখী করিহ্বা অক্বপদভাবে ক্রপাহিতরণে উদ্ধ দ্ধ কত্িতেছেন। জীবৈফবগণের মতে এই 
স্বাতরপা লক্মীদেবী “প্রণিপাত প্রসৱা,” “ক্ষিপ্র-প্রলাদিনী দেবী,” “সাঙ্গ প্রহসণ্পরা’ , তিনি 'ক্ষস্থিরপিদী, 
অস্ুগ্রহপর।, অনঘা'। সর্বদাই ইনি জনিষ্টনিবর্তন এবং ইষ্টপ্রাপপ-গর্ত করুপানিরীক্ষণের দ্বারা সবকিছু 
রক্ষা করিতেছেন। পুরুহোত্তমদের যেমন শ্রীকান্ত, ও সেইরপ ‘অরবিন্দলোচনমন;কান্'; এইরূপ 
পরষ্পরাহ্ছকৃলতা দ্বারা সরধব্যাপারেই উডবের সামরস্ত ; এই দক্যেই পীর প্রসার বাতীত কাহারও শ্রেরোলাত 
হয় না, শুধু রহিক শ্রেহ নর, ইহার কৃপা ব্যতীত হোক্ষ লাভও লন্তব হব ন! । 

উবৈকবগণের লক্ষী সম্বন্ধে এই বে দৃষ্টি তাহার মাভাস আবার আমর পুরাণাদিতেই পাইছা খাকি। 
পর্বপুরাণে স্বর্গ খণ্ডে দেখিতে পাই, লক্মীই মখ্যবতিনী হইস্থা সংদোষের হ্ছাকর হিপনাকশিপুর উপরেও 
বিষ্ণুর কূপাবধণ সংঘটিত করাইদ্বাছিলেন। ব্রস্ধপুরাণেও দেখিতে পাই, গন্বাধ সর্কলো কাবিধাত বা 
বাস্থদেবকে প্রতিপূর্বক পরল! লক্্ীদেবী সর্বলোকের হিতকামলায় সব প্রশ্ন দিল্ঞাস| করিডেছেন। এই 
হে অর্তালোকক্প মহাম্চ্ঘ কর্মভূমি, এই যে লোভমোহগ্রস্ত কামক্রোধমহার্শব, এই হে বিস্তীর্ণ সংলার- 
সাগর-_ ইহা হইতে জীবগণ কি বরিদ্ধা দৃক্িলাত করিবে, ইহাই হইল প্রশ্নের বিহন্ব। এই প্রসঙ্গে 
আমরা লক্ষা করিতে পারি, দেবীচরিত্রের এই বে বৈশিষ্ট্য ইহ! বৈফবশাহে বর্ণিত লক্্ারেবীরই বৈশিষ্ট্য 
নহে, ইহাও আমরা ভারতবর্ষের সর্বশাস্বে বলিত দেবী চক্িত্রেরই বৈশিষ্ট্য বলিষা উদন্লেখ করিতে পারি । 
শৈবশাজ জাগমগ্তলি অধিকাংশই শিব-পার্বতীর প্রপ্নো্তর-ছলে লিখিত; সর্বস্্ই দেখিতে পাই, জীবের 
দ্যখে বিগলিত-হৃদ্বা দেবী জীবের হিতকাদনাছ, জীবের মুক্তির উপায় নির্ধারপ করিবার জক্তই পরনেম্বর 
শিবের নিকটে সকল তৰ এবং সাধন-পত্ধ। সনবস্ধে প্রশ্ন করিতেছেন; দেবীর প্রতি গা প্রেদবশতই মহেশ্বর 
শিব দেবীর নিকট শ্রীবদূক্তির লকল ওত ও পন্থা উপনেশ করিহাছেন। মধাতুগের কিছু কিছু বালা গ্স্থেও 
এই প্রাচীনধারার রেশ দেখিতে পাই । বহুসংখাক বৌদ্ধত্ও এই একই ধরনে রচিত! সেখানেও 
করশাবিগলিত তগবতী-প্রস্ঞাই জীব-হিত কামনায় সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, ভগবান্‌ বজেশ্বর হেবক্্র যা 
হেকুকই সকল প্রশ্নের উত্তরে সব তব ও লাধন-ব্যাধ্যা করিহাছেল। সুতরাং জীবের মগলকামনা় 
করপা-বিগলিত দেবীর এই সন্ভানবহ্সলা যাত্সৃতি, ইছাও ভারতবর্ষেরই লাগারণ যাতৃম্ৃতি। বিশেষ 
সম্প্রদায়ের জিতবে আসিয়াই ইহা একটি বিশেধ দৃতি লা করিরাছে। 


১৩২ বিশ্বভারভী পত্রিকা দশম বর্ষ 


ভারতীয় শক্তিতবের এই বৈশিষ্টাই গৌড়ীয় বৈফবগণের শরীরাধার ভিতরে একটি গভীর পরিপতি লাভ 
করিরাছে। ইহাদের মতে, যেখানে বত আনন্থাসতুসৃতি তাহা ভগবংকোটিতেই হোক আর জীবকোটিতেই 
হোক-_ সকলই একই হুলাধিনী-শক্কির খার| সাধিত হইতেছে । জীবের ভিতরে যে প্রেদভক্কির আস্বাদন 
সে স্থলে বুঝিতে হুইবে, এফই হলাদিনী-শক্তি করুণার বিগলিত হইত্বা জীবাছুগ্রহের জন্ত প্রেদভত্তিন্দপে 
নিজেকে ভগবহকোটি হইতে দীবকোটিতে প্রবাহিত করি দিয়াছেন! এই জন্তই কৃঞ্চদাস কবিরাজ 
“চৈতক্ত-চরিতাম্বৃতে’ বলিয়াছেন, “ভকগণে স্থধ দিতে হলাদিনী কারণ’ এই ভাবেই রাধিকার রলমরী রূপে 
কুষ্-বান্ধাপূত্তি-আর ভক্রিজ্ূপে স্বীবাছগ্রহ । এই তৰটিই পরবর্তী কালের গোবিন্দ অধিকারীর শুক-সারীর 
বন্দে হুন্ফরন্জপে প্রকাশ পাইরাছে_ 

শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু । 
সারী বলে আমার রাধা বাছাকল্নতরু ॥ 

পূৰালোচিত পঞদসিন্ধান্ত-_ রাখাস্থারেই বে স্বরপানন্দ অভুভবের চরম উৎকর্ষ, এই ত্বটিও ভারতীয় 
শক্তিবাদেরই একটি বিশেষ পরিপতি। শক্তির সা্গিধা বাতীত শিব থে শব হইয়া! বায় তত-পূরাপাদিতে বনু 
প্রচলিত ভারতীয় শক্তিবাদের এই কথাটির ভিতরেই রাখাবাদের এই তবটি নিছিত রহিত্রাছে। শক্তিদ্ধারে 
পরষশিবের আস্রোপলন্ধির তবটি কাশ্মীর শৈবদর্শনে সুন্দর বিকাশ লাভ করি্বাছে । পঞ্চরাত্রের শক্কিবাদের 
আলোচনায়ও দেখিতে পাই, শক্তিদ্ধারে বে বিশ্বস্থরী তাহার মূল প্রন্বোজন পরমপুকুষের আত্মোপলক্চি 
শক্তিকে স্বেচ্ছা খানিকটা হেন পৃথক্‌ করিয়া লইস্ছা তাহার ভিতর দিয়া! পরমপুকষ নিজেকেই অনস্তর্রপে 
স্বষ্টি করেন, নিজেকে এই অনন্তরূপে শক্টির ভিতর দিরাই তাহার অনন্তভাবে আত্মোপলন্ধি। কাশ্মীর 
শৈবধর্ষে হতিক্থিতি-উপসংহারক্প] এই শক্তিকে বলা হইয়াছে “তন্তরণে রতা'। “তং-ভরদ' »শব্বের 
এখানে তাৎপর্থ হইল পরহ্শিবের মনোরঞ্জন বা তৃপ্তিবিধান। এই দেবী হইলেন পরদশিবের 
ছিচ্ছান্থবিধাহিনী, এই জন্তই ইহার পতি ইহাকে কামনা করিয়া খাকেন। নিদ্ের ভফবন্ব্পকে অনুভব 
করিবার অরুই পরমেশ্বর এই শক্তিনিপী মূল প্ররুতিকে বারবার ক্ষোভিত করিয়া! তাহাকে সৃষ্টির উদ্মখিনী 
করিরা তোলেন। পরমপুরুষের এই ভোকৃষ কিরূপ ? গাঢ়নিত্রাভিন্ৃত কোনে! বাক্তি তাহার স্বন্দরী 
প্রিয়তা দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে, সেই গভীর নিত্রার ভিতরেই তাহার স্তিমিত চৈতনক্তে্র মধ্যে সে বেস্ধপ 
নিজের একট! “ভোকৃন্য' অস্ছভব করে, এই মহাশক্তিগার! আলিঙ্গিত পরম শিবের ভোক্ৃত্ববোধও তমছুন্রপ। 
নিজেকেই নিজে এইজসপে বছভাবে ভোত্মরূপে ভাগ করিরা, পৃথগ্বিধ পদার্থনপে বহুধা! স্থপ্টি করিয়া সর্বেশ্বর 
এবং সর্বনয় পরমেশ্বর যে নিজেকে নিজে ভোগ করেন-_ এই ভোকৃত্ব যেন লীলামত্বের একটা স্বপ্র ভোগ 
মা্র। নিজেকেই তিনি জেনী ও জেরে পৃথক্‌ করিরা লন; এই জে সর্বদাই জে্রীর উন্মুখ, এই বর তে 
কখলও জেরীর-শ্বাতত্্য খণ্ডন করে না। প্রত, ঈশ্বর প্রতৃতি সংকযের দ্বারাই তিনি নিজেকে নিছে নির্মাণ 
করেন, এ নির্যাণ শুধু মাত্র তাহার ব্যবহারের জঙ্জ। বিজ্ঞানভেরবে বলা হুইঘাছে হে, আলোকের 
দ্বারা যেমন দীপকে জানা ধায়, কিরণের ছার! যেন হৃর্ঘকে জান! বান্ধ, তেমনই শক্তিস্বারাই শিবের ঘাহা 
কিছু সমস্ত প্রকাশ। 

অভিনবপ্তণড বলিন্বাছেন, বিশ্বরক্মা্ডের এই অবভাল বা প্রতিফলনের জর একখানি স্বচ্ছ মৃক্কুর (জানলা) 
চাই; সেই স্বচ্ছ মুক্কর হইল পরমেশ্বরের প্ব-সংবিৎ' ॥ এই শ্বসংবিছই বখন স্বপ্নে যেন একটা প্রাতৃস্ব 


তৃতীয় সংখ্যা প্ীরাধার প্রাচীন পটতূমি ১৩৩ 


গ্রহণ করে তখন সেই প্রমাতৃক্ূপ শ্ব-লংবিং স্বচ্ছ মৃকুরে বিশ্ব্রস্ধাণ্ডের অবভাস হয । শক্বি-স্বারে সুই এট 
বিশ্ব-ভ্রন্মা্ড ভাই পরদেশ্বরের নিজের বিমল সংবিদের ভিতরে নিজেরই একটা প্রতিফলন মাত্র; মর্থাং 
নিজের চৈত্রের ভিতরে নিজেকেই দৃশ্তর্পে দেখা। শক্তিস্বারে নিজের ভিতরেই ফে-প্বস্থ লিছের প্রতিফলন 
না হয় লে পথস্ত নিজেকেই নিজে দেপা হয না; তাই শক্তি জপে এক ড্রষ্টাই নিজেকে দৃশ্য করিয়া তোলেন। 
এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, এই বিশ্ব ভৈরবের (পরম শিবের) চিদ্রণ স্বচ্ছ মস্থরে প্রতিফলিত মল-বন্থপ ; 
নিজের চিদস্বরে এই বে জেয়্জপ প্রতিবিদ্ব-মল তাহা ভৈরবের নিছের প্রসাদেই সম্ভবপর হয়, অন্ত কাহার 
প্রসাদ নহে। আবার অন্য বলা হইয়াছে, শক্িদ্থারে পরমশিব নিজেকে নিজে দেখেন বলিবা এই শক্তি 
হইল শিবের নির্মল আদর্শ। শিবের লাধকতথা বা করণরূপা হইল শক্তি, সুতরাং এই শক্তিই হুইল 
শিবকূপের নির্মল-আদর্শ, এই আদর্শের ভিতর দিয়াই তিনি সব নিজ্ধে নিজে স্থপ দেপেন। অন্তত্র বলা 
হইয়াছে বে, পরমশিব হুইলেন রবি-্বক্ূপ, শক্তি হইলেন তাহার কর-নিকর-স্বক্ূপা, এই শত্তিক্ষপা বিশদ 
বিমর্শ-দর্পণে প্রতিফলিত হন পরমাক্ষপ পরনাব্যক্ত মহাকিন্দু; অববা এই মহাবিন্দু অপিষ্ঠান করেন 
প্রতিসৌন্দর্ধের দ্বারা সুন্দর হইনধা উঠিষাছে শিবের এমন চির শ্রিম্প কুড়ো বা দেস্ালে। শিবের সকল 
ইচ্ছা বা কাম পূরণ করেন বলিঙ্াই শক্তিকে বলা হইস্জাছে বিশর্শস্রপিশী কামেশ্বরী, এই পবহশিব এবং 
কাহার শক্তি ব্রহ্ধাওগভিনী পরমেশ্বরী যেন হুংস-হংসীন্কপে নিত্য লীলারত। 

রাপাতবে আসিয়া দেখিলাম, শক্তি আর ত্র্ধাণ্গঞ্ভি লন, তিনি শুধূযাত্র হুলাদিনী; এই হলাদিনী 
সকল সত! ও চৈতন্ের লারন্ৃতা। বলিহা প্রেঘমরী হলাদিনীর ভিতর দিরাই ভগবানের স্বরূপোলন্কির 
চরমোৎকর্ম। গোড়ীদ বৈক্ষব-সিদ্ধান্তের- চমংকারিত্ব স্বীকার করিতে হয, কিন্তু ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে 
ইহা! একান্তরূপে অভিনব নহে! 


কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস 
&প্রদখনাথ বি 


মাছবের মালসত্বীবনকে বহগ্রন্বিযুক্ত একটি স্বতার সহিত উপমিত করিলে অক্কা় হইবে না। এ 
খ্রন্থিগুলি সংস্কার; কতকগুলি স্বোপার্দিত, কতকগুলি সহন্গাত। এল গ্রন্থির ফলেই স্বতাটি দৃঢ় 
হয়, আবার গ্রন্থির আতিশব্যে হৃতায় জট পাকাইয়| ধাইতে পারে, সুতাটি অকেজো হইয়া পড়ে। 
গ্রন্থি ন! থাকিলেও হেমন চলে না, তেমনি বাবার সংখ্যা বেশি থাকিলেও অচল। প্র গ্রস্থিগুলি 
অনেকটা জীবদেহে ম্যাণ্ডের অহ্ন্ধপ; ভ্বীবদেহ চালাইবার একজন স্বতপ। মালবহীবন ঘ্যাণ্ডের 
কর্মতৎপরতার উপরে নির্ভরশীল । মাস্থবের মানসিক জীবনের উৎকর্থ এসব সংস্কার ব৷ গ্রস্থির উপরে 
নির্ভর করে। 

সাহিতা [শিল দর্শন প্রন্থতি যাললঙ্গীবনের কুল ও ফসল বিশেষভাবে & গ্রন্থির ইতিহাসের 
সহিত নুক্ত। কিন্ত! নারও একটু ছোর [দি্ব। বল। ঘাইতে পারে, ষানবদেছের উৎকর্ষ যেমন গ্যাণু- 
গুলির কর্মপটুভার উপরে নির্ভর করে, তাহার মানসদীবনের উৎকর্ষ তেমলি নির্ভর করে এ সংস্কার 
গুলির লার্থকতার উপরে । 

মানবসষাছে এদন জাতি দেখা ধাইবে না ধাহার কোনে! সাহিত্য বা শিল্প নাই। নিতান্ত 
অসভা বলিয়া পরিগণিত জাতিরও সংগীত ও শিল্পকল/ আছে৷ আবার সভাতার উচ্চধাপে উন্নীত 
জাতিরও সাহিত্য ও শিল্পকলা আছে। উর ক্ষেত্রেই মানসিক গ্রন্থি ব। সংস্কার বর্তমান এব 
লেপগ্তুলি অল্লাদিক সক্রিয় । বিন্ধ এমন যদি কোনে! ব্যক্তি থাকে (ছাতি সম্ভব নব) ঘাহার মানল- 
জীবন গ্রস্িহীন বা লাধনার ফলে গ্রন্থিবিনূক্ত, তবে সে ব্যক্তি সাছিতা বা শিল্প-স্ব্টির প্রয়োজন 
অন্ভব করে না। লাধনদার্শের অস্তে উপনীত মহাপুরুধগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত । হীন বুদ্ধ 
চৈতন্ত রামকক প্রন্ৃতি দহাপুরুষগণ সরাসরি সাহিতা ও শিল্প সবাই করেন লাই। অথচ তীহাদের 
উপদেশাবলীর লরলত! ও বাগ্বিকৃতি স্বর করিলে বেশ বুঝিতে পার] ধায় সাহিতাস্থরী-ক্ষমতার 
প্রাচুখ তাহাদের ছিল। ইহাদের প্রতোককে অবলঙ্গন করি সাত) শিল্প গড়িয়া উঠিয়ছে, বি 
ইহারা নিজেরা তাহার শতীত। এমন বে হইয়াছে তাহার কারণ, সাধনার দ্বারা খানশিক গ্রস্থিগুলি 
তাহার! খুলিয়া ফেলিতে লক্ষ হইয়াছেন । যে হঙ্গ সাহিত্য ও শিল্প সরি করে, তাহার! সেই ঘরের 
বভীত হইয়া সিন্াছেন। 

নিতান্ত এলভ্য আতি বা হানবসভ্যতার চূড়া অধিষ্ঠিত মহাপুরুষ আমাদের প্রসঙ্গ নয । সভ্য 
সমাজের অন্তর্গত থে মানুৎ সাছিত] স্থরি করে আমাদের আলোচা সেই লোক। এখানে একটা 
তর্ক উঠিতে পারে, সভা সমাজের সফল মাহুবেরই মানলঙ্গী বনে হি গ্রন্থি থাকে তবে সকলেই সাহিতাক 
বা শিল্পী হয় না কেন? হর নাকে বলিল সক্রিমভ্যবে হুর না এই পধস্থ । একজন লোক কৰিতা 
লেখে না বটে, কিন্তু কবিতার রস গ্রহশ করিতে পারে । এ বলগ্রহণ-ক্ষমৃতাই প্রমাণ করে যে তাহার 


তৃতীয় স্যো কবি গোবিন্দচচ্র দাস ১৩৫ 


মাললম্বীবন গ্রস্থিদৃক্ত নয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রন্থি সরি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপেক্ষাক্ত 
নিস্তেজ । তা ছাড়া, সক্ষম সার্থক সাহিত্যস্থ্ আরও কয়েকটি অবস্থার উপরে নির্ভর করে। 
শিক্ষা! ও পরিবেশ তন্ুখো। সূল প্রেরণা জোগায় এ সংস্কার! শিক্ষা ও পরিবেশ আহুহঙ্ষিক : 
ভ্রোতের টানের আনুবদ্দিক ধেষন গুণটান! ও পালের হাওয়া, অনেকটা তেমনি মাত্র কি। 

সাহিত্য ব| শিল্প সমাক বুবিবার পক্ষে এই গ্রত্থিগুলির ইতিহাস ও কাক্রম বোঝা অপনিহার্য। 
কোনো বিশেষ লেখকের রচনার তাৎপর্থ বুষিবার পক্ষে তাহার যানলমীবলের গ্রস্থিগলি্ ইতিহাস 
বোকা অত্যাবন্তক । এক্ষেত্রে মনম্যববিষ্ভা কতক সাহাহা করিতে পারে, কিন্তু শেষ পংস্থ ক্রবেডীয় 
বিচারপদ্ধতির শরণ গ্রহণ ছাড়া উপান্ব থাকে না, কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রশ্থিওলিহ মূল অবচেতন 
মানলে নিছিত। লেখানে নামিতে না পারলে পুরা! হুদিশ পাওয়া ঘাইবে কিন্তপে? লাহিত) এ 
শিল্রের লমালোচনা-পদ্ধতি ক্রমে সেই দিকেই জাগাইন্বা চলিতেছে মলে হর। 

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে এইন্ধপ একটা ্রশ্থির দৃষ্টান্ত লণয়া যাক। বন্ধিনচগ্জের প্রায় 
প্রতোক উপক্ানেই একাধিক লঙ্যাসীর উল্লেখ আছে, অনেক ক্ষেত্রেই তাহার। আবার অতিলৌকিক 
ক্ষমতার অধিকারী । বঙ্ষিমচন্রের উপঞ্ঠাসে লত্রালীর উপস্থিতি আকশ্ছিক নক, ঘটনার তাগিদে আরোপিত 
লয়, লেখকের মনের কোনে| গ্রন্থি বা সংস্কারের অনিবার্ধ ফল। আমর ফলটি মাত্র দেখিতেছি, 
কিন্তু বুল কোখাম্ব? লেখকের কোন্‌ ব্বচেতনার মধ্যে? এসব তক পূরা না জানা পবস্থ বঙ্গিমী 
উপস্নাপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসপূর্ণ থাকিয়া ঘাইতে বাধ্য । শিল্পক্ষেত্রে কেবল শিল্পগত বিচার 
নিতান্ত একদেশদর্শা। যে-রচলা যত রসোৱীর্ণ, তাহার মূল তত নি্নগামী । শ্রেষ্ট রচনার মূল চেতন 
মনকে অতিক্রম করিয়া! অবচেতন মনে প্রবিষ্ট । অবচেতন মনের ভূগোল না জানিলে হেঃ রচলার 
হজ জালা ধাইবে কি প্রকারে ? বস্কিমচন্তরের লন্্যাল-কম্‌েক্সের (এই এ্ন্থিওলিই কি কম্‌প্রেক্স ?) '্ব্ূপ 
ন। জানা পৰ্যন্ত বন্ধিমী উপন্যাসের জবপটুক মাত্র জানা ধাইবে, তাহার বেশি নর; কিন্তু তাহার 
বেশিতেই আসল রুহস্ত | 

বংলা সাছিত্যের ক্ষেত হইতেই আরও একটা গ্রন্থির দৃষ্টান্ত লও! ধাক। 

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের” জীবন এইহ্রপ আর-একটি উদাহহণ। তাহার দ্রীবনের একটি ফুট 
গ্রন্থি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ত্রিশ বংলর বন্থসে কবির প্রথমা স্থী মারা ধান। তাহার মৃত্যুর পরে 
স্ববির সমস্ত রচনার একটি তিক্ততা, এক প্রকার জালা, লমন্থ কাছ, বিশেল নারী-সম্বন্ধীয় কথায়, অত্যন্থ 
জোর গিয়া উচ্চারণ করিবার অভ্যাল দেখা যায়। এমন আগে ছিল না, এই দুবিযহ ঘটনার পরে এটি 
নৃতন আমদানি। বুঝিতে পারা ধায় ফে, স্বীর মৃত্যুতে তাহার জীবনে ঘে গ্রস্থি পড়ে তাহার সঙ্গে এই 
অভ্যাসটি জড়িত । প্রশ্নের দৃত্যু মাত্রেই ছ্ঃলহ হইতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে বিদু বিশেধ ছিল। 
সেটি কি? পানা দরফার। হার চরিতকার বলিতেছেন : “গোবিন্দচন্র পটীকে শেষ দেখা দেখিলেন 

> ভাওয়াজের কৰি গোবিন্ৰচন্ৰ ঘাস ব্বভাৰকৰি গোৰিৰ দাস বানে পরিচিত | খশাখ কৰিধায়েই ব্ন্াৰকৰি, ঘাকি লকলে 
অনাৰ কৰি : কেহ ধ! কাশজানের অভাবে কৰি, কেই ব! অন্ত কাধের অক্গযে ফ্ৰি ; কারেই গোবিন্দ ধালকে বিশেদতাৰে 


প্ৰৱাযকৰি বলিবার হেতু নাই, খুব সতব বৈকৰ শদাংলী৷়৷ কৰি শোৰিন্দ্ৰাস হইতে বিশেখ ক্ষরিৰার উদ্ছেন্তেই তাহাকে 
প্ৰভাৰকৰি ব হর খারকে। 


১৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


বটে, কিন্ত পরস্পর বাক্যবিনিমর আর হুইল না। রাজি ৮টার সময়ে সারদা সংসার হইতে চিরবিদার 
গ্রহণ করিলেন (২৬শে নভেম্বর ১৮৮৪)। তাহার মৃত্যু সশ্বদ্ধে পূর্ববঙ্গে লানার্ূপ জনস্রতি আছে। 
কাহারও মতে “ভাহার মৃত্যু একটা শোকাবহ বাস্তব ঘটনার উপরে প্রতিচিত', আবায় কেহ কেহ বলেন, 
ইহা হইতেই লাকি কবির ‘আত্মহত্যা’ কবিতাটির স্থতি ।”* এই দুর্ঘটনার সঙ্গে যে রহস্তুই জড়িত থাকুক 
না কেন, সেই ঘটনাটি কবির পরবর্তী সমত্ত কাবাকে ছায়াচ্ছ্ করিয়া সাশিত্াছে। একদিকে কবির 
্র্গতা প্রেনী বেমন দিবাক়্প লাভ করিত্াছে, আর-একদিকে নারীর উপরে অবিচারকারীদের প্রতি 
সাধারপভাবে কবির ধিক্কার শতগুণ জালামর হইয়া উঠিস্বাছে। 
বারাঙ্গনাঁকুলের মনোভাব সন্ধে তাহার একটি কবিতা আছে, নাম প্রতিছিংল1] বারাক্মনার দুখ দিয়া 
কবি বলাইয়াছেন__ 
সেই প্রতিহিংসা বিষ 
প্রাণে লে অহনিশ ; 
এ তো নহে ভালবাসা প্রেমী প্রেমিকা । 
এ অধরে রক্তহাসি 
নহে এ অম্বতরাশি, 
তব রক্ত অভিলাবী জানিও ইহা! 
এ মৃতু মৃশালত্থজে 
শুধু গ্রাতিহংসা বুঝে, 
এ বন্ধন নাগপাশে বাধিতে তোমায় ।* 
এই কবিতাত তিক্ততার ও জালার থে আতিশঘা তাহা জীবনের কেবল সাধারণ অভিজ্ঞত। বলির) মনে 
হয় না, মনে হর কোনো বিশেষ গ্রস্থির সহিত ঘুক্ত। সে গ্রস্থি কৰির জীবনে কোথায় পড়িয়াছ্ে? সেই 
গ্রন্থিপাতের বাস্তব রহস্ত কি? কিছু বে আছে অস্বীকার করিবার উপাদ্ধ নাই। এবং লেটি স্ত্রীর মাপ 
“শোকাবহ ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত' হইলে বিস্মিত হইব ন1। সেটি আনা দরকার। 
কবির জীবনের আর-একটি গ্রন্থি, ভাওযালের্ররাজার আদেশে স্বপ্রাম জরদেবপুর হইতে কবির 
নির্বাসন ॥ হর স্ত্া এবং জয়দেবপুর হইতে নির্বাসন, এই ছুটি তিক্ত সৃতি কবির পরবর্তী সমন্ত ত্রচনাকে 
ছুঃখে তিক্ততা জ্ঞালায় এবং সৌন্দর্যে রক্ষিত করি! রাখিয়াছে। জন্মভূমি ও পরী, অনমসূমির সৌন্দর্য 
এবং পরীর প্রেম_ এই ছইটি হইতে অকালে আকশ্মিকভাবে শোকাবহুভাবে বিচ্ছিহ হইয়। পড়ার 
কবির মলে হে ক্ষত সৃষ্টি কত্িরাছিল সেই ক্ষতমৃখে তাহার কবিতা উৎসারিত হই্বাছে, সেইফ্স্তই তাহার 
কবিতাবলীতে, তা সে বেবিহষেই হোক-না। কেন, গলস্ত লাভার স্তান্থ একপ্রকার অস্বাভাবিক উত্তাপ 
অনুভূত হয়। 


৭. গোবিন্মচন গ্রাস, পৃ ১৮। লাহিত্যনাথকচরিতসালা ২ । প্রতজ্েজনাগ বন্দোপাধ্যায় । 
৩ গোৰিন্দ-চানিক।। গৰীষোগেতৰনাখ গু সম্পাদিত । প্রকাশক এ্ফেলাসচন্র আচাৰ্য, ওরিছেটাদ এজেন্সি, কলিকাতা । 


তৃতীয় সখ্যা কবি গোবিন্দচন্ত্র দাস 
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ভাওয়াল-সদেবপুরে ১৮৫৫ লালের ১৬ই জাহুপ্রারি গোবিন্দচন্্র অশ়গ্রহণ করেন। কবির জীবন 
জুঃখের | দানিহ্া ও ছুর্ভাগা আশৈশব তাহার সহচর। শৈশব হইতেই ভা ওঘাল-রা পরিবারের 
অনুগ্রহ লাভ তিনি করিরাছিলেন। কিন্তু সে অহুগ্রহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হদ্ব নাই। রাজপত্রিবারের কপার 
ঢাক| নর্মাল স্থলে এবং পরে ঢাকায় সগপ্রতিষ্ঠিত চিকিংস/-বিদ্ালয়ে তিনি কিছুকাল শিক্ষা কর্েন। 
কিন্ত কোনো বিগ্টালয়ের পাঠই তিনি চুড়ান্ত গ্রহণ করেন নাই ॥ অবশেষে ব্াপরিবারে চাশুলি গ্রহণ 
বরেন। কিন্ত এখানেও শেষ পথস্ত তিনি টিকিতে পাস্ছিলেন না। কোনে। ঘটনায় রাজ্বার অবিচার 
দেখিয়া তিনি কর্ম পরিত্যাগ করিলেন। তাহাকে তাড়াইবার জন রাপ্রকর্মচারীদের মধো বড়ত 
চলিতেছিল। এতদিনে বড়ংস্কারীদের উদ্দে্ত সফল হইল অত:পর তাহাকে হয়মললিংহ জেলার 
নানা স্থানে চাকুরি করিতে হয়। কোনে চাকুরি দীর্ঘকাল করা তাহার হইয়া উঠিত না। 

"পনর বংলর বসে গোবিন্দচন্ত্ের বিবাহ হ। জরদেবপুরেই তাহার পরী লারদাহুন্দরীর পিত্রাল়।” 
কবির ত্রিশ বংসর বন্ধনে কবিপর্ীর দত হইস্থাছিল সে কথা আগেই বলিয়ছি। “পরীবিয়োগের 
অল্পদিন পরেই কৰি একমাত্র সহোদর জগচচশ্রকে হারাইলেন (১৪ই আগস্ট, ১৮৮৬); একে একে আন্ত 
পরিজন সকলেই তাহাকে ফাকি দিয়া চলিয়া গেল। জো কনা প্রমনার মৃত্যু পূবেই ঘটিয়াছিল, বাকি 
রহিল কনিষ্ঠা কল্সা_ লঘম বহীয়া যণিকুদ্তল।।” 

লানা কাছে রবিকে মাঝে যাকে কলিকাতা আসিতে হইত, এইচাবে কলিকাতার লাহিতাক- 
মমাজে তিনি পরিচিত হইবার স্থবোগ পাইয়াছিলেন। 'নবহূগ' নামে কোনো পত্রিকায় দয়দেবপুরের 
রাজপরিবারের লধালোচনাস্মক একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। রাজার ধারণা হয, সেটি গোবিন্দচন্দে্ রচন।। 
এই ধারণায় বশে, কবির অন্বীকৃতি সবেও, রাজার আদেশে কবি শ্বগ্রাম হইতে নিধাসিত হন। এইবারে 
তাহার দুঃখের পাত্র পূর্ণপ্রা় হইল। বিন্ধ বিধির বিড়স্বন৷ এই বে, দুঃখের পাত প্রা্মশ; আকারে বড় 
হই থাৰে। কবিভ্বীবনের পর্বর্তী ঘটনাসমূহ লেই পাত্রকে পূর্বতের করিতে খাকিয়াছে। 

প্রথম পরী সারদার সুতার সাত বংসর পরে কবি দ্ছিতীক্বার দারপরিগ্রহ করেন। এবং পরে ঘাহার 
চক্রান্তে তিনি স্বগ্রাদ ত্যাগ করিতে বাধা হুইথাছিলেন তাহার অপসারণের সঙ্গে লঙ্গে তিনি ভবদেবগুতে 
প্রত্যাবত'ন করিবার অনুমতি পান। এ দুটিকে লৌভাগা বলা চলে। কিন্তু এই লৌভাগ্যোদছে ও কবির 
অন হইতে পূর্বস্বতির কালো ছাহ। দূর হুইল ন!। অর্থকষটও সমান চলিল। 

কবির খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্ববঙ্গের কোনো। কোনো! তুমাধিকারী ঠাহাকে কিছু মাসিক ধৃত্তি দিতে 
লাগিলেন। কিন্তু মোটের উপরে তাহার অবস্থার বড় তারতম্য ঘটিল না। প্রথমা পরীর বিয়োগে এবং 
কয়কূমি হইতে নির্বাসিত হওয়া বে যুগল গরস্থি হার জীবনে পড়িয়াছিল তাছারাই' কবিকে পীড়ন 
করিতে লাগিল। বে-দীড়নের কেন্ত মনে, বাহির হইতে তাহার লাকা আসিবে কোন্‌ দ্ত্রে ? 

ক্রমে তাহার স্বাস্থাভক্গ হইল, স্বাস্থ) ভাঙা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাধি দেখা দিতে লাগিল। এই 
সময়ে কলিকাতায় কবিকে লাহাহ্য করিবার উদ্দেশ্ডে করেকছল মহাশছ ব্যক্তির চেষ্টার ইউনিভালিটি 
ইন্ল্টিটিউটে একটি সভার 'আয়োশন হয়! বাচালির সভার সাধারণ পরিণাম যাহা হর, এবানেও তাহার 
বাতিক্রম ঘটিল না, ব্ৃতা হইল, চাদ] উঠিল না? প্রস্তাব গৃহীত হইল, টাকা আসিল সা। “বাঙালি 


১৩৮ বিশ্বতাতী পত্রিকা দলম বর্ষ 


মাহুয হদি, প্রেত কারে কয় ?* তৰু প্রেতের রাছো এই শুভচেষ্টা আশার সংবাদ । অবশেষে ছর্ঠাগো 
অভাবে ও রোগে র্গিতে তুশিতে কবি ঢাকা সহযে ১০২৫ সালের ১৩ই আশ্বিন ইহলোক ত্যাগ করেন।* 
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কবি গোবিন্দচজ দাসের প্রতিভার প্রধান লক্ষণ একট! দুর্দমনীর্ আবেগ । এই আবেগের প্রচণ্ডতা 
এলি বে, কোনো ৰাধা মানে নাই | সাহিতাকের সম্মুখে বাধা আসিতে পারে ছুইটি : ভাব! ও ছন্দের 
স্বাভাবিক বাধা, আর সামাজিক পরিবেশের বাধা; অথাৎ ভাষা-পর়িবেশ ও সামাজিক পরিবেশ দুটাই 
বাধা হবি করিতে পারে, সব ক্ষেত্রেই করিয়া খাকে ; কবির প্রতিভাত্র এবং এই দুই শ্রেণীর বাধার একটা 
দন্বের হত চলে; এবং শেব পধন্ত ছুইরে একট! ভারসামা স্থ্টি করিয়া কবির কাব্য জগৎকে বিশ্ৃত করিয়া 
রাখে ॥ এই ভারলামা কেবল মহাকবিগশের কাব্যেই সম্ভব হয়? নব্যবাংলাসাহিত্যের ক্ষেতে ইহার 
উদাহরণ মযুস্থযন ও রবীন্্নাথ । অদ্রশক্তিমান কবিদের বেলাতে এই বাধ্যর লে দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া! 
স্বর হইতে পারে। কোনো কোনো কৰি পরিবেশের দ্বন্বে পরাজিত হইয়া নতিম্বীকার করেন, আবার 
কোনো কোনো! ফবির ক্ষেত্রে পরিবেশ ও প্রতিভার দ্বন্থে পরিবেশ দুটাই পরাজিত হয়, কবির তু্দমনীয় 
প্রতিভা শেষ পথস্ত বাগ মালে না। প্রথম প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত সত্যেন্দনাধ দত। ভাধ| ছন্দ ও প্রতিভার 
ছ্বন্বে এখানে ভাবা ও ছন্দই প্রাধ্য্ত লাভ করিয়াছে, কবি তাহার উক্তযনদীবনের কাবাগ্রস্থসসূহে ভাষা ও 
ছন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইস্কাছেন। অক্তরূপ প্রতিক্রিয়া দৃষ্ঠ হর কাজী নজরুল ও গোবিন্দ 
দাসের কাবে । ইহাদের ছুছনেরই প্রতিভার আবেগ এহন দুর্বার যে, ভাবা ও ছন্দের অর্থাৎ কাব্যের 
পরিবেশ কিছুতেই তাহাকে নিরস্ত্র করিতে পারে নাই ; পাথরের বাধকে যেমন পার্বতী নদী কিছুতেই 
স্বীকার করে না, অনেকটা তেখনি। ,এ দুটিই ক্রটি, দুই শ্রেণীর এটি, প্রভেদের মধ্যে এই । এদিক হইতে, 
যেমন অঙ্গদিক হইতেও বটে, বিচার করিলে গোবিন্দ দাসের তুলনা কান্দী নজরুল ইসলাম । 

নবাবাংলাসাহিতোর জন্ম কলিকাতার পরিবেশে । প্রধানত; কলিকাতার ভাষা ও সামাজিক 
পরিবেশকে অবলম্বন করিয়াই নব্যবাংলাসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের থে অঞ্চলের লোকই 
সাহিতাস্থঙটি করুন না কেন, কলিকাতার সামাজিক ও ভাবিক পরিবেশর্ূপ ০০n৮e০০৷৷ বা প্রথাকে 
স্বীকার করিয়া লইয়াই সাহিত্যস্রি করিয়াছেন! কালের গতি ইহার অস্থকূলে ছিল। কলিকাতা শহর 
আধিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নব্যবাংলার। জীবনবেজ্জ, কাজেই কলিকাতার সঙ্গে যোগস্থাপন অধিকাংশ 
লেখকের পক্ষে কঠিন হর নাই-_ অধিকাংশ ক্ষেতেই স্বাভাবিক হইদ্বাছে। অনেক সময়েই সাহিত্যঙ্গেতে 
প্রবেশ করিবার আগেই লেখকগণ কলিকাতার পরিবেশে প্রবেশ করিয়াছেন, কাজেই কলিকাতার 
পরিবেশ গ্রহণের পক্ষে কোনো! বাধাই তাহারা অন্থভব করেন নাই৷ কিন্তু গোবিন্দ দাসের বেলাতে 
এমনটি ঘটে নাই! তাহার জীবনের গড়তি অংশটা কলিকাতা হইতে দূরে কাটিয়াছে, তখনই তাহার 
কাবোর ভিদ্বিপত্তন হুইরাছে। তার পরে পরিণত বস্ধসে ধখন বখন কলিকাতার মাছে উপস্থিত হুই্রাছেন, 
নিতাস্ট অতিথির মতন, অনেক ক্ষেত্রে অবাঙ্ধিত অতিথির মতন উপস্থিত হইম্বাছেন ; ফলে কলিকাতার 


৪ কৰি৷ জীবনৰৃৱান্ত লাহিত্যনাধফগরিতআামার পূর্বোক এহ হইতে ল:সৃবীত । 


তৃতীয় সংখ্যা কবি গোবিদ্দচশ্র দাস 


মা, ঘাহা অধিকাংশ বাঙালির পক্ষে জল-হাওয়ার মত সহজ, তাহাকে তিনি প্রস্ মনে গ্রহণ কবিতে 
পারেন নাই ; সন্দেহের সঙ্গে, সমালোচনার লক্ষে, বিজূপ ভাবোদৰের সঙ্গে গ্রহণ করিরাছেন।* 

নবাবাংলাসাহিতোর স্বাভাবিক ক্ষেত্রের লঙ্গে তাহার প্রতিভার ভারসামা না ঘটাঘ ভালে। মন্দ দুইওপ 
লই ঘলিরাছে। মন্দর দিক এই বে, কবি যেখানে সমালোচকের কলন হাতে লইম্ঘাছেন সেখানে সবই 
কেমন একদেশদশ্দী হইছাছে; তাহার মতামত যে সব সমরে স্কুল এমন নয়, কিন্ধ ঠিক যেখানে ধতটুকু ছোর 
দেওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি জোর দিদ্বাছেন, নৌকা কাৎ হইস্বা পড়িয়াছে, কারণ, আলোচ] বিষদের 
সঙ্গে লেখকের সদবেদনার অভাব, আর তার মূলে রহিয়াছে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব। এই জাতীয় 
বিদ্রপাধ্বক সমালোচনা বাস্মবনিষ্ঠার ভাবত বলিশ্ব। নিতান্ত লঘু । আর ভালোর দিকে সতাই ভালে। ; 
এমন এক প্রকার সরলতা ও আত্মরিকতা ছুটিয়। উঠি্বাছে স্থবর্পের ওজনেই ঘাহার মূলা । শহরের শিক্ষিত- 
সমাজে পল্লীগ্রামের নবাগন্তক আসিয়া পড়িলে তাহার কথার ও আচরণে যেমন কৌতুহল স্ষ্টি করে, তাহার 
গ্রাদ্য সরলতা মনকে যেমন আপনি আকর্ষণ করে__ গোবিন্দ দাসের অনেক কবিত। শিক্ষিত পাঠকের 
মনে তেমনি প্রতিক্রিস্না ঘটাইয়া থাকে । 

উলঙ্গ রমণী' কবিতাটি ইহার একটি প্রকুষ্ট উদাহরণ । এন অকুষ্ঠিতভাবে সত্য কথা বলা বোধ করি 
শিক্ষিতসমাজে তআবাল্যবর্চিত কবির সম্ভব হইত না। বিবয়টি স্বভাবতই কুণঠারডিত, একটু হাত 
কাপিলেই সমণ্ত কবিতাটি অতলম্পর্ণ খাদের মখো গিন্া পড়িত, কিন্ত লে বিভ্রাট কোথা ও ঘটে নাই, তার 
কারণ বিযটির মধ্যে কোথাও কিছু থে কুঠার কারণ আছে সে বিষয়ে কবি একেবারেই সচেতন নন। তিনি 
নিঃশঙ্ক অচেতনার রঙ্গে সংকীর্ণ গিরিলংকট অতিক্রম করিছ। গিরাছেন, কোথাও পা টলে নাই। “মামার 
ডালোবাসা' এবং ‘ববসিংহ'__ এই জাতীর আর ছুটি কবিতা। এবং এই তিনটি গোবিন্দ দাসের শ্রেষ্ট 
কবিতানিচন্বের অন্তর্গত; এ বিনে সার্থক কবিতা লিখিতে এক মহাকবিগণ পারেন, আর পারেন সাহিত্যক 
সংস্কারে অনভিজ্ঞ কবিগণ ; মধাপন্থা এক্ষেত্রে অচল । কিন্তু মহাকবিগণের শিল্পের ইগ্রজাল হেখানে আবরণের 
মত কাজ করিতে পারিত, ইহাদের হাতে তাহা সম্পূর্ন অনাবৃত; কিন্তু যে আবরণহীনতায় লজ্জাবোধ নাই, 
সেখানে লক্্ার কারণও ঘটিতে পারে নাই ; ইহা শিশুর নহতা, বস্তের নপ্্তা, সংক্ষেপে এ প্রত! দেবতার । 

গোবিন্দ দাসের ববিপ্রতিভার এই লক্ষণগুলির সঙ্গে তাহার হাস্যরস ও পূর্বোক কুট গ্রন্বিদ্র ঘদি ঘুক্ত 
করি তবে তাহার প্রতিভার প্রায় সারুল্যট। পাই, ইহাই তাহার প্রতিভার স্বরূপ । 
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ফামনসিংহ ছেলার প্রান্তে জাত (কর্মজীবনে দীর্ঘকাল তিনি মহমনসিংহ জেলাতে কাটাইস্বাছেন) এই 
কবির কাব্য পড়িতে পড়িতে কেন জানি না বারংবার ময়মনসিংহের গাখাকাব্যগুলি মলে পড়িয়া গিয়াছে। 
সেকি ভাব ও ভাষার সামো? সে কি প্রকাশভ্গির অনাড়ম্বর লরলতার়? লে কি প্রকাশ্য বিষয়ের 
নিষিচার আগ্রহে? কিখা কেবলই একটা ভৌগোলিক সাছ্িধা-হেতু ? মরমনলিংহ-গাখা কাবোর 
কবিদের সম্বন্ধে আমর! নিশ্চররূপে কিছুই জানি না, যেটুকু ছানি তার মধো সংশয় ও জ্ঞানের অভাব মিশ্রিত । 
বিষ্ক আমার কেন ছানি না) এই ধারন! জন্মিযান্ধে বে, সেইসব অঙ্জাতপরিচ্য কৃবিদের জীবন-কাঠামোর মধ্যে 


৭. অ’ বানি, সোঁত, আমারি থে দোষ, আমারি কি মোং ?, সে কেমন |. অরভ্কৃতি কৰিব । গো বিন্দ-চয়নিক। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


এবং গোবিন্দ দাসের জীবনে বিশেষ প্রডেদ ছিল না। সামাজিক আধিক এবং আঞ্চলিক একই স্তরের 
লোক ইহারা, কেবল কিছু সময়ের এ্রডেদ । কিন্তু সে ভেঘও দৃস্তর নর এই জন থে, গ্রামাঞ্চলের সদয় 
নগরাঞ্চলের সময়ের চেয়ে হন্দগতি । বিশেষ, উনবিংশ শতকের শেষভাগের জয়দেবপুর মহমনলিংহ-গাপার 
কবিদের ঘূগের গাছেবিয়াই বিরাজমান ছিল। এক পরিবেশের ফল একরূপ হইবে ইহাই স্বাভাবিক । 
তাই বুঝি এই ছুই লমবের কবিদের অখো এদন একা, বাহিরের পার্থকা সবেও এমন 'আন্তরিক খঁকা । 
বাস্তবিক স্বভাবকবি গোবিন্দ ছাস ময়মনসিংহ-গাথার স্বভাবকবিদেরই উত্তরপুরুঘ ৷ তাহাত কাবোর 
শ্রেষ্ঠ অংশ, বিশিষ্ট অংশ, মহৰ্বা-মলুখ্ার লতাবিতানের শেষ পুষ্পগুচ্ছ। নবাবাংলাসাহিত্ের সঙ্গে তাহার 
সম্বন্ধ অনেকটা আকস্মিক, তাহার আস্থরিক যোগ পদ্মাঘমূনার' পরপাববর্তা এসব গাথাকারগনের সঙ্গে । 

এটি আরও স্পট হই ওঠে যখন স্মরণ করি তাহার আঞ্চলিক (এখানে গ্রাম ও তাহার প্রান্তৃতিক 
পরিবেশ) সম্পর্কে প্রীতি : শ্বগ্রামের প্রতি তাহার জন্ধ ছুনিবার আকর্ষণ, শিশুসন্তান যেমন ভুনিবার অন্ধ 
আকর্ষণ অন্থভষ করে তাহার মাতার প্রতি । তাবিকগণ পিতামাতার প্রতি আচরণ সম্বন্ধে ঘে মত প্রকাশ 
করিষ্বা খাবেন সে আর-এক বন্ত ; তাহা তর, তাহা নীতি, তাহা হেৰন সামাছিক লতা, তেমন আন্তরিক 
লতা নয্ন। শিশুর অন্ধ আকর্ষণের সঙ্গে তুলনা সেই ছন্তই তাহার মূল! কম। গোবিন্দ দাসের স্গ্রামের 
প্রতি অন্ধ আকর্ষদ শিল্তর মাতৃব্যাকুলতার যতই ববস্ত্িক বন্ধ, তাহ? 29:০6190) নয়, এমনকি 1০০91 
Patriotism লয়। প্যা টশ্টিছম্‌ লঙ্ধে তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, সেলব সামাজিক সতা 
হইতে উদ্ধৃত, এমনতরো জীবনের বস্তু নই! মূকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাছে তাহার দামৃস্ত। ও বরান্থ যেমন সত] 
ছিল এবং ফে-স্রের সত) ছিল, গোবিন্দদাসের কাছে তাহার জয়দেবপুর ও চিলাই নদী তেমনি সত্য এবং 
তেমনি স্তরের সভা ; বেমন সত্য এবং যেমন স্তরের সত্য কাশাই, ধছ, জালিযাহাওর প্রভৃতি অঞ্চল এসব 
গাখা-কবিগণের নিকটে ৷ যাহার বিশিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল নাই, সে-ই নিবিশেষকে লইয়া প্যার্যাটিজম্‌ 
করে। বিশেষকে মান্য যখন পার তখন তাহাকে ভালোবাসে, তাহাকে লইয়া! তত্বজিজ্ঞাসার প্রশ্ন তোলে 
না । মায়ের দুখের ব্যানাটনি পরীক্ষা করিয্বাছে এহন বৈজ্ঞানিকের কথা জানিতে এখনো বাকি আছে। 

নব্য বাঙালি কবিগণ এই বিশেষ অর্থে মাতৃতৃমির স্পর্শ হইতে বঞ্চিত । আমাদের পরম সৌভাগা যে 
ঘটনাচক্রের রহম হস্ত রবীক্নাথঝে বাংলাদেশের একটি বিশেষ অঞ্চলে কিছুদিনের জট নিক্ষেপ করিয়া 
ছিল পাবনা রাছসাহী নদীরা শিলাইদহ পতিসর সাজাদপুর পশ্থা আত্রাই যমুনা__ইহাই সেই বিশিষ্ট অঞ্চল । 
মূলতঃ ইহাই রবীন্রনাধের কাছের বাংলা দেশের প্রত্যক্ষ তপ । এই অঞ্চলে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে তাহার 
প্রতিভার দিবান্ষতি। লে কেবলই কি কাকতালীয়? রবীন্দ্রনাথ জীবনের কমবেশি পনেরটি বছর গ্রাস 
স্থাত্ীভাবে এই অঞ্চলে কাটাইয়া ছিলেন । ইহার আগের ও পরের রবীন্্কাবে। একপ্রকার নিবিশেষ ভাব 
দৃষ্ট হয, কিন্ত এই সমরকার কাবাগুলি বিশেষের রল হইতে সঙ্গত বলিয়া তাহার মূলা এমন লমধিক। 
উঠতি বরসে এই আঞ্চলিক পরিবেশটি লা পাইলে ববীন্দ্রকাব্য কি রূপ ধারণ করিত কে জানে । 

হাই হোক, আমার বক্তবা এই ষে প্রাচীন সমস্ত কাবাই ভৌগোলিক অঞ্চল বিশেষের ধন, এ সত্য 
কবিরাও জানিতেন, তাই তাহার! ‘Leaving great verse to a little clan" কোনো দুখ 
অঙুভব করিতেন না। গোবিন্দদাসেত কাবো সেই প্রাচীন ধারাটির একটি আধুনিক মূর্তি পাই । 

এই প্রলঙ্গে রবীশ্রনাঙের দৃষ্টা উল্লেখ নানা কারণে উচিত হইবে না। প্রথম কারণ প্রতিভার 


তৃতীয় সংখ্যা কবি গোবিন্দচল্দ দাস 


অসাধাক্ষতা, দ্বিতীন্ব কারণ তাহার এ সহ্গযের কাবো আঞ্চলিক বস ছাড়াও অন্ত অনেক রসের মিশাল আছে । 
তাহার ওঁ পমবের কাবোর ডিবিটা নাঞ্চলিক হুইলেও বস্থাটা বিচিত্র উপাদানে গঠিত । কাজেই 
নব্যবাংলাসাহিতোর কত গোবিন্দ দাসই প্রশ্যন এবং খুব সম্ভব উল্লেধযোগা আঞ্চলিক রূপের কবি। 
এখানেই তাহার কাবোর প্রধান বৈশিষ্ট্য । এইবারে বুঝিতে পারা ধাইবে বে, কেন স্থগ্রাস হইতে নির্বাসনকে 
আমর! কবিভ্রীবনের একটি কৃটগ্রস্থি বলিন্না উল্লেখ করিঘ্াছি। স্বক্ষেত্র হইতে নির্বাসিত হইলে লোকের 
অন্থবিধা হয়, স্বার্থহানি হা, বড়ছ্বোর অভিমানে আঘাত লাগে। কিন্তু গোবিন্দ দাস বে মাথাত 
পাইদ্বাছিলেন তাহ) এসবের চেয়ে অনেক গুরুতর-_ একেবারে জৈব অস্তিত্বের মর্মে আঘাত । সে 
আঘাতের স্বৃতি তিনি কখনে! তুলিতে পারেন লাই, পরবর্তীকালে গ্রামে ফিরিবার অহুমতি পাইলে এ 
তুলিতে পারেন নাই ; আর শুধু তাই লব, এ বিষময় স্বতি তাহার জীবনের লাকুলাটাকে রজিত করিষা 
রাখিঘাছে__ “তনু নিশিছিনে বুলিতে পারি নে সেই ছুই বিঘ! জয়ি' । এমন আঘাত একমাত্র লেই পাইতে 
পারে ঘাহার কবিচিত ব্দাছে এবং লে কবিচিত্ত মাটিতে বন্ধমূল। এই মূলে মাঘাতের অভিজ্ঞতা গোবিন্দ 
দাসের কৰিপ্ৰেরণার একটি মৌলিক বেদনা। 
অপর মৌলিক বেদনা তাহার পত্নীর শোকাবহ দৃত্যু। এই শোকাবহ ঘটনাত ্বন্প নিশ্চয্ন জালি না, 
তবে ইহাতে কবির জীবনে হে কৃট গ্রন্থি পড়িয়াছিল সারা দ্রীবনেও মার তিনি তাহা খুলিতে পারেন নাই । 
বিশ্বের নারীসমাজের সৌন্দর্ঘ ও মাধুর্য, প্রপদ্থ ও প্রেম, সংসারের বাবতীয স্থপ-হুঃধ-_ এক কথার নাহুযের 
সমগ্র জীবন এ শোকাবহ মৃত্যুর ছাস্থা্ লমাচ্ছত, ও স্বতির দ্বারা লকরণ। আর শুধু তাই কেন বা বলি, 
পরী জীবিত থাকিলে পতির মনের যে দুর্দাম আবেগ স্বাভাবিক ভাবেই শান্তি ও শমে ফিরিতে পারিত, 
নিক্ষলতান্দাত অতৃপ্তি তাহাতে একপ্রকার প্রচণ্ড তীব্রতা ও উত্তাপ দি্ধাছে। লে উত্তাপ এমনি উগ্র থে 
কবির ছার দন্ড করিয়া দিয়াছে, দদ্ধন্ধদ্ব-নির্গত সেই লাভ!ন্রোত পাঠকের কাছে আালিঙ্বা পৌছিয়াও সম্পূর্ণ 
শীতল ছর নাই, তাছার চোখে মুখে ভাপ লাগে 
আমি তারে ডালোবালি অস্থিষাংস-নহ 
আমি ও-নারীর জপে 
আমি ও-মাংসের আপে 
কাদনার কমনীয় কেলি-কালীদহ, 
ও-ক্র্দমে অই পক্ষে 
ওই ক্রেদে ও-কলদ্ে 
কালীয়নাগের মত স্থত্ধী অহ্রহ_ 
আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংল লহ।» 
কিংবা 
যাও নারি, যাও ক্িরা,” নতুবা ও বক্ষ চিরা” 
চুষে নিব ভংপিও শুষে নিব ছাড়, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শষ বর্ষ 


প্রেষের ভীষণ দৃশ্য নিরখিষা কাপে বিশ্ব, 
ভীবণ নৃসিংহ দ্বপ প্রেমে অবতার । 
ছিলে হচ্ছি সব দেও, ঘা আছে তোমার ।+ 
নিছক উত্তাপের বিচারে, তীব্রতার বিচারে, বাংলা সাছিতো। ইহাঙ্গের তুলনা মেল! ভার। ইংরেজ কবি 
বার্নন-এর চলার ইহাহের দোসর আছে । 
কিন্তু একপ উ্লাপ মানবন্ধদর দীর্ঘকাল পোহশ করিতে পারে না, ছুখ যতই তীস্ হোক কালক্রমে 
তাহার ধার পড়িহা আসে । কবির ছুঃখশ্বৃতির ধারও পড়িয়া আপিকাছে, উত্তাপের পরিবতে” মাধূর্ষ, দাহের 
পরিবর্তে সৌন্দর্য দেখ! দিতে শুরু করিয়াছে; মাধ্যান্ছিক প্রচণ্ড ভাশ্রতার স্থানে সন্ধ্যার করণ লাবপা 
কবিষদ্রকে মনোহর করিয়া তুলিযাছে_ 
কবে মানুষ মরে গেছে বছর তিনেক প্রায়, 
বম! তাহার ঘরে যেতে জর আসিছে গান্গ। 
এখানে সে গাড়াইয়া, 
মুখ দেখিত আছল! দিবা” 
অঙ্গল জলে কমল যেন শরং-সুবনায়। 
আছো! আমি দ্বিন ছুপরে 
আরনাতে তার চাই না ভরে, 
কি ছানি কি পাছে তাহার মুখ বা দেখা যার । 
কৰে বাসর বরে গেছে বছর তিনেক প্রায়।” 
কিন্তু এই শুধু নব, আরে আছে। কাল যেমন লান্কন। দিতে পারে, তেমনি সান্বনার জন্স-একটা 
কেক হইতে পারে আপন ভ্ৃদর়ের হান্তরস-বোধ! কবি সে সুখে বছিত নন) তাহার ছান্তরসজাত 
কাণ্ডজানই বলির! দিয়াছে, বাড়াবাড়ি কিছু নর, শোক সঙ কক্গিবাও টিকিয়া থাকা বায, জীবন একেবারে 
অগন্তব হইয়া দাড়াছ না_ 
আহি ভাবিতাম আগে তুমি ন। থাকিলে 
প্রভাতে সোনার সূর্ঘ হৰে না উন, 
আমি ভাবিতাহ আগে তুষি না থাকিলে 
বুবিব স্বাধ্যরে রাত চিরকাল রহ । 


এখন দেখিতে পাই তুষি না খাকিলে 
চোখে দেখি, কানে শুনি, নাকে বাস পাই, 
এখন দ্রেখিতে পাই তুমি না থাকিলে 
আমিও বাচির! আছি, আছে এরি নাই ।* 


৭ ৮». গোৰিন্-চর্মমিকা 


তৃতীয় সংখ্যা কবি গোবিদ্দচজ্জ দাস 


এই কবিতাটিতেই কবিজীবনের আর-একটি স্থারী শ্ৃত্রের আভাস পাছা বায_ 

এখন দেখিতে পাই তুষি ন! থাকিলে, 

হ্বীনের জাশ্রর শেষ আছে ভগবান্‌, 

এখন দেখিতে পাই তুষি ন! খাকিলে 

অনম্ত করুণা প্রেম সেই করে দান।১* 
ভগবদ্যিস্বাস কবিদ্রীবনের একটি শ্ব, জনেক দুঃখের অনেক লান্বনা তিনি এ বিশ্বাস হইতে 
লাত করিরাছেন। 

৫ 
পোবিন্দচন্্র দালের কবিকৃতি সম্বন্ধে একটি নিশ্চিত ধারশাছ পৌছানো সন্থব নন, কেননা তাহার ক্যাব 

অনেক পরিষাশে নবাধাংলাসাহিত্যের দূল প্রবাহের বাহিরে অবস্থিত। স্থিতীরত, যেসব কবির সক্দ্ধে 
লোকের মনে একট! ধারণা! বন্ধমূল তাহাতে আঘাত পড়িবার জাশগ্া | যধুদৃদন ও রূবীন্ছনাথ অনেক উশে? 
তাহাদের প্রথমেই ছাড়িয়া দেওয়া বাইতে পারে। প্রতিভার ও প্রতিভার দ্বলশ্রুতিতে গোবিন্দ দাসের 
আসন হেমচশ্-নবীলচন্জের চেয়ে উচুতে ধার্য হইবে বলিয়াই আষার ধারপা। তবে এ বিষে মতভেদ 
অনিবাৰ্য, বস্তুতঃ সাহিতাসমালোচনা মানেই মততেদের নৃতন দৃষ্টান্ত। তবে আমার বিশ্বাস এই যে, 
কাব্যরসিক বাকি ষাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে গোবিন্দ দাস নব্যবাংলাসাহিত্যের একজন 0219£ 
কি, দেষন 10210: কবি লত্যোক্রনাখ দত এবং কাজী নজকল ইসলাম। অনেক প্রধ্যাতলামা কবি 
বন্দবাণীর বীণাযত্তরের পুরাতন তত্্ীটি বাঙ্গাইদ্বাই হখন সন্ধপ্ট হইম্বাছেন, তখন পুরাতনে নন্বষ্ট না থাকিয়া 
গোবিন্দ দাস পুরাতন বীণাবন্ধে নৃতন তস্রী আরোপ করিয়া নৃতন্তর হুর ধ্বনিত করিষাছেল- তার কমে 
তাহার কবিপ্রক্ৃতি নন্ত্ট হইতে পারে লাই । 


রাশিয়ার এক প্রান্তে 
জপ্রশান্তচজ্ মহলামবিশ 


১৯৩০ উন্টানদে রবীন্ত্রনাখ মক্কৌ থেকে চিঠি লিখেছিলেন, “রাশিয়ায় এসেছি_ ন! এলে এ জন্মের 
ভীর্ঘদশন অতান্ত অসমাপ্ত খাকত। এখানে এরা ধা কাণ্ড করছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার 
পূর্বে সরব প্রথমেই মনে হয়, কী অসন্ভব লাহল।"১ একুশ বছর পরে দক্ষৌতে বেড়াতে এসে হা দেখি 
তাতেই রবীন্মনাখের সেই কথা মনে পড়ে, বারে বারে ভাবি এদের কী অসীম সাহস। 

রাশিয়ায় বিল্লব ছল ১৯১৭ এন্টাব্দে । প্রথম পাচ বছর গেল বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়াই 
করতে ॥ তাদের ছাত থেকে নিছেদের রক্ষা করার পরে ১৯২২ সাল থেকে এর! ঘরের কাজে হন 
দিতে পারলে। কুড়ি বছর যেতে না যেতেই ১৯৪১ সালে ছার্সানরা আবার এদের আক্রমণ করে) 
আরো চার-পাচ বছর গেল জীবনম্ত্যুর দোলারমান সংগ্রামে। তার পরে শবে বছর পাচেক সমর 
পেরেছে মুদ্ধের সম ক্ষতি মিটিরে ফেলে অগ্রসর হওয়ার জক্তে। বিপ্লবের পরে এর! হা-কিছু করেছে 
সবই আসলে বিশ-পচিশ বছরের কাছ ॥ 

এদের সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যোগের একট! বিয়াট ও সমগ্র কূপ দেখতে পেলেম মন্ধৌর চেয়েও প্উভাবে 
ফাছাকস্থানের রাজধানী আল্যা-আতাঙ। গত সপ্তাহে সেখানে বেড়াতে গিহেছিলুম। মক্কৌ থেকে 
অনেক দূর, আড়াই হাজার মাইল হবে। উড়ে যেতেও সময় লাগল একুশ ঘণ্টা। আল্মা-আতা 
ভারতবর্ধেরই কাছে; কাশ্মীরের গারে লাগা, আর চীনদেশের পশ্চিম শীমাস্তে। দিদী-মাগ্রার ঠিক 
লো! উত্তর দিকে, হিমালর আর আল্তাই পর্বতপ্রে্টর অপর পারে। 

কাজাক দেশটা পাহাড়ে জায়গা । ১৯১৭ স্টান্ষে এই দেশের লোকেরা! ছিল খুব একট! পিছিবে- 
পড়া জাত । এক শ জনের মধ্যে তখন মোটে ছু জল লেখাপড়া জালত । আধুনিক কোনে ব্যবস্থা, 
ঘেঘল হাসপাতাল ধিরেটার বিশ্ববিদ্যালয়, কোনো কিছুরই চিহ্ন ছিল না। 

কাজাকর! হল একেবারে খাটি এশিয়াবাশী। এদের ভাষাও রুশ-ভাবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । 
বিশ্বের আগে রাশিয়ার সমাট মায়ের গবন ষেন্ট এদের সব দিক দিয়ে ধাবিষ়ে রেখেছিল। এদের জনক 
কিছুই করে নি। শুধু শোষণ করেছে। 

আল্যা-মাতায় এলে দেখলুম, এখানকার লোকের! অনেকট! আমাদের দেশের পাহাড়ীদেরই মতো 
দেখতে ৷ গায়ের রং কারো করশা, কারো বাদামী, কারো রীতিমতো কালো । মনে হয় যেন খাসির 
সুচি্া লেপালীযা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ধরন-ধারণও অনেকটা সেই রকমের । অনেককে দেখতে 
ভারতবাসী, এমনকি কাউকে কাউকে একেবারে বাঙালি বলেই তুল হয়। বিপ্লবের আগে এর! সত্যিই ছিল 
আমাদের দেশের পিছিয়ে-পড়া জাতের যতো ঘাদেব আমরা অনেক সময়ে বলি অর্ধ-লভ)। খ্বাল্যা আতা 
ছিল একটা ছোটো শহর; আমাদের দেশের চেরেও গরিব, রাস্তাপথ আরো! খারাপ, ছোটো ছোটো 

১ ঘালিয়ার চিটি। ২৫ দেপ্ম্বা। ১৯৬০ 


তৃতীয় সথ্যা! রাশিয়ার এক প্রান্তে ১৪৫ 


মাটির কুড়ে ঘর । এখনো তার কিছু কিছু নদুন| আমরা পথে বেতে যেতে দেখেছি । বিপ্বের আগে 
হশ-বিশ হাজার লোক এখানে বাস করত ) 

আজ গিয়ে দেখলুম চমৎকার একটা আধুনিক শহর, লোকসংখা! চার লক্ষ । সুন্দর চওড়া রাস্তা, 
ছুই ধায়ে লঙ্কা এক-এক ফালি কুলের বাগান, তার পালে পায়ে-চল। পথ তার পরে এক সারি 
উচু গাছ, সমস্য রাস্তাটাকে ছান্বার ঢেকে রেখেছে। তার পরে এক-একটা বাড়ি । প্রতোকটি 
বাড়ির সঙ্গেই অজ একটু আমি জার ফলফুলের বাগান ॥ একটা নয়, শহরের নতুন সব রাস্তাই এই 
রকম।॥ ওরা বললে যে, নতুন শহর সমস্ত রাশিদা ছুড়ে এইভাবেই তৈরি হচ্দে। ওদের ইচ্ছা সব 
জাঙ্বগায়ই সবুজ শহর গড়ে তোলা । 

সব রাপ্তাতেই বি্বলিবাতি। ভাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কারণ শুধু শহরে নয়, রাশিয়ার 
প্রতোকটি প্রামে-_ একটাও বাদ নেই এরা বৈদ্যুতিক শক্তি পৌছিয়ে দিয়েছে । শহরে নতুন বাড়ি নেক 
রি হয়েছে, দোতলা ব! তিনতলা । এদেশে ভূমিকম্প হয়ে থাকে, তাই বেশি ট£ বাড়ি তোলা নিরাপদ 
নয । মাঝে মাঝে সাবেক আমলের ছোটো ছোটে! বাড়ি-ঘরও আছে । তার মথে! অনেক হাটির বাড়ি । 

জমির মালিক হব শহরের মু[নিসিপালিটি অথবা কাজাকস্থানের গবলমেপ্ট | প্র্যান কয়ে কাছ 
করবার কোনো বাধা নেই । শহরের মাঝে মাঝে হুন্মর কুলের বাগান, দুলগুলি সব আমাদের দেশেরই 
মতো । ছোটো! একটা নদীর ধারে প্রকাণ্ড একটা বাগান দেড় মাইল ছুই মাইল লঙ্বা। তার মধো 
নানারকম খেলাধুলার বাবস্থা, সিনেমা, মনেক রকম খাবারের দোকান-_ লবই অবস্ত লরকারী-_ আর 
একটা প্রকাণ্ড ত্দ। গ্রীগ্বকালের তুপুরবেল! তিন ছাদার কুট উচুতে ধানিকটা কালিস্পও- 
কাণিযাের মত। বাগাল জুড়ে হাজার হাজার বাচ্চা ছেলেমেকে অসিকাংশই খালি গায়ে খেলা কনে 
বেড়াচ্ছে। লকলেরই মূখে হাসি । 

আল্মা-ক্যাতা শহরের পাড়ায় পাড়ার বিস্বালহ। শহরে * থেকে ১৬ বছর পর্যন্ত, আর গ্রামে 
* খেকে ১৩ বছর পর্যন্ত সকলকেই বিস্তালগ়ে পড়তে হয, তার ন্ট কোনো মাহিন! দিতে হত না। যে 
জাতটার মধ্যে বিপ্লবের সদরে শতকরা! মোটে তু আন লেখাপড়া জানত, ১৯৪১ সালে তাদের মধ্যে 
একজনও নিরক্ষর রইল না। কুড়ি হছরের মধ শতকরা এক শ জনকে লেখাপড়া শিখিয়ে দিলে । 

দেখতে গিরেছিলুষ আল্যা-আতা বিশ্ববিস্তালয় । এদেশে হোলো বছর ববলের পরে অধিকাংশ ছেলেই 
যার নানারকম টেক্নিক্যাল স্কুলে । সাধারণ শিক্ষার জন ঘাদের বিশেষ ধোগাতা আছে, 
প্রবেশিক্ষা পরীক্ষার ফল অনুসারে বাছাই করে নিয়ে শুধু তাদেরই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুতি কর! হয়। 
আল্মা-আত| বিশ্ববিস্তালল শুনলূম ছাত্রসংখ্যা এখন তিন হাঙ্গার, আর শিক্ষকমণ্ডলী তিল শ, তার 
অধো অর্ক কাজাকদেশের লোক । এখানে বলে দেওয়া ভালো যে, সমস্য কাজাকস্থানের লোক- 
সংখ্যা হল বাট লক্ষ, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার চার ভাগের এক ভাগ। বিশ্বিদ্ভালয়ের 
পোস্টগ্রাজুযেট বিতাগও আছে। এছাড়া কাঝাকদেশে পঁচিশ-ছাব্বিশটি টেক্নিক্যাল ইনৃস্টিটউশন 
আছে, তাতে ছাত্রসংখ্যা বোলো হাজার । বিছ্যালয় আছে নব হাল্ার, আর তাতে ছাত্রসংখ্যা দশ লক্ষ । 

এসব বাদেও আছে সংগীত ও অন্তান্ত ললিতকল! শেখবার অন্ত প্রতিষ্ঠান। আল্যা-আতার সংগীত- 
বিস্ভালয় দেখলুদ্র_ কন্সারভেটোম্বার, তার ছাত্রসংখ্া! তিন হাজার । 


১৪৬ বিশ্বভারন্ডী পত্রিকা ছশহ বৰ্ষ 


আমি ইচ্ছ! করে বিশ্ববিস্ঞালবের পদার্থ-বিচ্গার (Py এড আর €৩i৪৷7yর) ল্যাবরেটরি 
দেখতে গিঘেছিলুম | ধত্্রপাতি ঘা দেখলুম তা কোনে! বিষয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেছের চেয়ে খারাপ 
নয়, বর: ভালো । 

এই হল বিশ্ববিদ্ভালর ৷ তার পরে দেখতে গেলুম A০dৎeযোy ত 56150085) ভারতবর্ধে এরকম 
কোলো জিনিল নেই, এর নাম দেওয়া যেতে পারে বিচ্ধা জাহবতন। রাশিঙ্কাতে সারান্স বললে ইতিহাস 
অর্থশাস্ব দর্শন বা সাহিত্য সবই বোঝায় । সব রকম বিজ্ঞাচ্া ও গবেষণার বাবস্থ। এই আযাকাডেমিতে ৷ 
আকাডেমির অনেকত্তলি ইল স্টটিউট আছে অর্থাৎ গবেঘণার জায়গা । সব জড়িরে আাকাডেষিতে হাজার 
লোক কাজ করে। তা ছাড়! পাঁচ শ ছন ছাত্র এম্‌. ও. বা এম্‌. এসসি. পরীক্ষার জন্য ছিসিল্‌ তৈরি করছে। 
আ্যাকাডেমির আন্ত এই বছরের বাজেটে মছ্র হয়েছে পাচ কোটি কব্ল__ প্রা চয় কোটি টাকা। 
এখন আকাতেমির সভা তিরিশ জন, তার মধো যোলো জন কাজাক-দেশীয়। আর সভাপতি একজন 
বিখ্যাত তৃতন্ববিং, নাম সাৎপায়েছ্‌। তিনি নিছে কাছাকী, ১৯২৬ এন্টান্ে কাজাকছেশের প্রথম 
প্রাজুদেট 1 বিস্যা-আরতনের যত্যে একজন আছেন মহিলা-সভা । 

এই হল শিক্ষার ব্যবস্থা । মনে পড়ল, য়াশিক্ার চিঠিতে রবীক্সনাথের কখা : “রাশিায় এসে একটা 
বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল। শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখি নি, তার 
কারণ অন্ত দেশে শিক্ষা বে করে শিক্ষার ফল তারই-_ দুধু ভাতু খায় সেই। এখানে প্রত্যেকের 
শিক্ষার সকলের শিক্ষা একজনের মধ্য শিক্ষার যে অভাব হবে লে অভাব সকলকেই লাগবে। 
কেনন! সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্বসাধারপের কাজে ল্ল করতে চায়। 
এরা “বিশ্বকর্মা অতএব একের বিশ্বমনা হওয়া চাই । অতএব এদের জন্তেই বার্থ বিশ্ববিস্তালয় ।*৭ 

তার পরে আল্মা-আতার দেখলুম হাসপাতাল, শ্তালেটোরিরম। এক আল্মা-আতাতেই আছে 
ছছাজার রুগীর জন্য হাসপাতালের বাবস্বা। তাতেও এরা সন্ধই নয়। এর! চার হাজার বেভ্‌-এর 
বাবস্থা করবে গত্রই । শহরে ছয় বছর শিখে পাশকরা তাক্তারের সংখা! পাচ শ। সমস্ত রাশিয়াতে 
এখন প্রতি আট শ জন লোবের জন্য একজন ভাক্তার | ওদের পরিকল্পনা খে আরো! বাড়াতে হবে; 
প্রতি ছর শ জনের চাই একজন ভাক্তার। আর প্রতি এক শ জন লোকের জক্ট চাই হাসপাতালে 
একটা বেভ্‌। চিকিৎসায় বাবস্থা অবস্ত সবই বিলা পর়লায়। ভ্যক্তাররা সকলেই যাহিনা পান। 
ছাসপাতাল ডিস্পেন্সারিতে কাছ শেষ করার পরে প্রাইভেট প্রাকটিস্‌ করতে বাধ! নেই, কিন্তু তা খুবই 
কষ চলে। কারণ হাসপাতালে বিন! পয়সায় আরো অনেক ভালো চিকিৎসা লোকে করাতে পারে । 

হাসপাতাল ক্ানেটোনিযয করেকটা ফেখলুম। খুব ভালো বাবস্থা। একটা পুরানো ছোটো 
হাসপাতাল, জাতে ১০৪টি বেত্‌ । সেখানে কাজ করেন ৪৫ জন ডাক্তার, তার মখো। মোটে ৩ জন 
পুরুষ বাহৰ । এছেশে অধিকাংশই হেরে-তাক্তার । আর দেখলূৰ ৯৬ জন নার্শ। এই ৪৫ জন 
কাকার আউটতোর কও অব্য যেখে থাকে, তার জন্ত হাসপাতালের সঙ্গে সংল ডিস্পেন্সারি বা 
পলিক্সিনিক আছে। দ্ুে দেখলুষ ৩সটা ব্বালাদগা আলাদা ঘর আছে এক-একজন বিশেধভের জক্ত। 
হাসপাতালের আসবাবপত্র ব্যবস্থা সব কিছুই ষন্ধৌর ছাসপাজলের যতো । কোনো তফাত নেই। 

২ রাশিয়ায় চিটে। ৩ অক্টোবর ১৯০* 


তৃতীয় সংখ্য রাশিয়ার এক প্রান্তে 


হ্বানেটোরিরদ বেটা দেখতে গিদ্বেছিলুস আল্সা-আাতার ভাতে বাবস্থা আছে ১৮০ জন রুগীর ঝট 
ঠিক কী বলা বার না, অসুখ সেয়ে ওঠার পরে কিংবা বিশ্রাম করার জন্তই বেশি লোকে আনে ॥ এখানে 
১" জন ডাকার, সকলেই মহিলা। ব্যবস্থা আছে লব কষ ॥ এক্স্‌ রে, খেলাধূলা, নানারকম স্থানের 
বাবস্থা তাও চিকিৎসার অঙ্গ । প্রকাণ্ড খাবানু-ঘর ॥ ছু শ জন একলক্ষে খেতে বলতে পানে! 
নিজেদের সিনেমা-ঘর, লাইব্রেরি । আমাদের দেশে এরকম একটা স্মানেটোবিষ্ণ আছে বলে 
জানি না। এদেশে শুনলূ্ ছাতার ছানার। 

ল্যা-াতায় দেধলুম প্রকাণ্ড মপেরা-পৃহ, তাতে আঠারো শ লোক বসতে পারে ॥ মক্ষৌতে সব 
চেয়ে বড়ে। বিখাত ৰল্শর (8০13৮০1) থিয়েটারে লোক ধরে চব্বিশ শ। তক্ষাত খুবই মল্প। আাল্ম।- 
আতার মন্ধৌর মতো একটা “চিল্ভ্েন্স বিয়েটার' আছে, সেখানে বিশেষভাবে ছোটে! ছোটো ছেলে- 
ফেয়েদের জন অভিনয় দেখানো ছয়) 

এখন জুলাই মাস । প্রীস্মকালে আল্মামাতা থেকে এদের লব ধিরেটারের দলগুপি বাইরে 
বেরিয়ে পড়েছে । এখানে গ্রীন্ককালে দ্বতিন মাস এক রিপার্রিকের দল অন্ত ব্রিপাপ্রিকে তাদের 
আভিন নাচ গান শোনাতে বাত্স। এই ভাবে বোলোট! রিপার্রিকের লোক পরস্পরের ছিনিসগুলি দেখতে 
পার। আমরা বেমন মন্ধৌতে বলে হুত্রেন, উরাল, উদ্নবেকিস্তান প্রভৃতি জায়গার অভিনয় বেখলুম । 

কাঙ্াকদেশের খিয়েটারগুলি গ্রীস্মকালে বন্ধ। তবে একদিন একটা কন্সার্টে গিয়েছিলুম, লেপানে 
কয়েকজন ভালো! গাইদে-বাছিক্ের গাল আর সংগীত শুনলুম আর কিছু কাছাকী নাচ দেখলু । 
রাশিয়াতে প্রত্যেকটি রিপাত্রিক এক-একট। আলাদা! আলাদা! দেশ । শিক্ষা ও বিদ্বাচ্চ আর শব 
কাজকর্ম চলে স্থানীয় ভাবাদ্ব । কন্সার্টের নাচ-গানের মধ্যে অধিকাংশই কাছাক ভাষার়। নাচগুলিও 
বেশির ভাগ কাজাক গ্রামের জিনিস । কিন্ত তার মধ্যে গ্রাদাতা-দোধ নেই, আছে যা্িত কুচি 
পর্থিচয় আর বৈচিত্রা। তিন-চার জন নামজাদা গাইহেকে শ্রোতারা কিছুতেই ছাড়ে না। হাততালি 
দিয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে আনল। যারা অভিন্ন করে বা গান করে তাদের সঙ্গে দর্শক ও শ্রোতাদের 
ছনরের যোগ মন্ধোতেও দেখেছিলুষ, এখানেও তাই । এরা আর্টিস্টদের সব নিক দিয়ে উৎসাহ দিতে 
জানে, উৎসাহ দেয়। Rox BaglanoVA নাদে একটা মেতে বরধ খুবই কম-_ পাল করবার 
অসাধারণ ক্ষমতা, তাকে একটার জাগায় ছয় বার ফিরে ডেকে ছটা গান করিষে দিলে। ভাষা 
জানি না, কিন্তু আমরাও মৃত্ত হয়ে শুনলুম। তার একটা কারণ কাক গানের স্বর অনেকটা 
আমাদের দেশের মতো! । ঠিক একরকম নর, কিন্তু একই জাতের_- কোথাও ঘনে হু হেন ভাটিয়াল 
জ্বরের আভাস, কোখাও বেন ভৈরবী ) 

আল্মান্দাতায় লিনেমা-্টভিযো! দেখতে পিছেছিলুম। এখানে সিনেমার রে একটা স্বত্ব বিভাগ 
আছে, তার জর আলাদ! একজন মন্ত্রী । অন্ত অন্ত রিপান্রিকে ও এই ব্যবস্থা। আল্যাঁআাতায় সিনেমা 
মন্ত্রী নিজে আমাদের সব দেখিয়ে দিলেন। এখানকার স্টুভিয়ে, বছর পাচেক আগে স্থাপিত হয়েছে, 
এখন এখানে কাজ করে আড়াই শ লোক । বছরে এখন কুড়িখান। বড়ো ফিব্ম তৈরি করে__ কাদাক 
দেশের ইতিহাস উতিক্‌ সাহিত্য, এইসব বিহব নিষে। অস্ত অন্ত রিপারিকে এই ভাবে তাদের 
নিজেদের ভাষার, নিজেদের লাহিত্য, দেশ বা জাতির কথা নিযে ফিল্ম তৈরি করে। এর মধ্যে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ধ 


ভালে! ভালো ফিল্ম বাছাই করে নিযে অন্ত রিপারিকের ভাষাতে তর্জমা করা হত্র। আল্মা-আতা 
স্টুভিরোতেও অস্ত প্রদেশের কিন্টের কথা-অংশ তর্জম! করে! এই ভাবে রাশিয্াত্ব লবগুলি দেশের 
অধো, ভাষার বিভি্রতা সত্বেও, ফিল্মের আদান-প্রদান চলছে। সবই সরকারী। কত কাটতি ছবে 
তার আন্ত ভাবনা নেই / ভালো ফি হলে সারা রাশিছান্ব তার চল হবে। 

এখানে আর্টিস্ট ফটোগ্রাফার আর সকলে ধারা কাছ করে তারা মাহিনা পার মোটামূটি ন্ধৌরই 
মতে।। ভাই বেশি টাকার লোডে নিজের দেশ ছেড়ে অন্ত বেশে হাওয়ার প্রবোছন লেই। নিজের 
দেশে বলে, নি্গের ভাষায় ভালো ফিস! তৈরি করতে পারলেই (ল। দি লতাই ডালো হয় তবে 
অন্তসব দেশ থেকে তার চাহিদ হবে। সরকারী হলেও সব আরগারই টাকা দিরে ফিল্ম নিতে 
হয, টাক দিবে লিলেমা দেখতে হয়। কাছেই লোকের ভালো না লাগলে উপর খেকে ফতোয়! দিয়ে 
বাঞ্ছে ক্স চালাবার দে| নেই। ভালো ফিল্ম হলে সব দেশেই চলবে । কাছেই আর্টিস্টের 
পক্ষে টাকার ব। খ্যাতিতে কোনোদিকেই কম পড়বে না। নেই জন্ত ছোটো! ছোটো প্রদেশেও এর! 
সপ্র্ণ স্বাধীনভাবে নিজেদের ভাবার ফিক তৈরি করার হধোগ পায় শুরু ফিল্ম কেন, প্রত্যেকটা 
দেশ নিজের ভাবার নিজেদের সাহিতা, নিজেদের নাচ-গান-সংগ্ীত সব কিছুরই উন্নতি করতে পারে) 
আর সঙ্গে সন্ধে ভালো ভালে! জিনিসগুলি সমস্ত রাশিরাতে ছড়িয়ে ঘাছ। 

রাশিয়া থেকে রবীন্্নাখ লিখেছিলেন : +১৯১৭ ্ন্টাঝের বিপ্রবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর ছুদিন- 
ছুতিক্ষের। মখোই এরা নেচেছে, গান গেরেছে, লাট্যাভিনন্ব করেছে এদের এঁতিহাসিক বিরাট 
নাট্যানিনরের সঙ্গে তার কোনো। বিরোধ ঘটে নি।  রাশি্বার নাটামক্ে যে কলা-সাধনার বিকাশ 
হয়েছে, পে জসামান্ত। তার মধ্য নৃতন সির সাহস ক্রমাগতই দেখা দিচ্ছে। এখনও ধামে নি। 
ওখানকার লগাজবিগবে এই নূতন স্বষ্টিযই অসমসাহশ কাজ করেছে। এরা সদাজে রাষ্ট্রে কলাতত্তে 
কোথাও নৃতনকে জয় করে নি।”* 

অস্বৌতে বলেই নানা জায়গার অপেরা লাচগান দেখেছিলুছ_- ছুক্রেন, আল্লারবাইজান, খিরপিল, 
বাহকিরিস্থান, বুর্াং-ঙ্গোলিয়ান, উদ্লাবেক, তুর্কমেন, ক্যারল-ফিন, আরো কত কী। আল্যা-আতায় 
এসে বুঝতে পারলুষ যে, এই বৈচিত্রোর উৎস এরা ছড়িয়ে দিরেছে প্রতোকটি প্রদেশ ও নেশনের 
অধো। তাই রাশিয়া ললিতকলার নতুন স্ত্রী চলেছে সমস্ত দেশ জুড়ে । 
আল্মা-আতায় আমরা ছুটে! কারখ্যনা দেখতে গিয়েছিলুঘ। একটা স্বতা-তৈরির, আর অন্ঠটা শব 
ভারি সব মেশিন তৈরির॥ বাবস্থা সম্পূর্ণ আধুনিক । প্রত্যেক কারখানায় ছোটো। ছেলেদের জগ 
কিণ্ডারগার্টেন, ভিস্পেন্সারি, আর প্াহোনিঘর্‌স্‌ ক্যাম্প, কর্মীদের জন্চ ভিস্পেল্লারি। ছুটির সময়ে বিশ্রামগুহের 
বাবস্থা। বন্ধুর, ইঞ্জিনিষর, ম্যানেজার সকলের খাহিনা মোটামুটি মস্ধৌরই সমান । প্রত্যেকটি সঙ্গ্রকে 
বেশি পরিমাণে ভালো! জিনিল তৈরি করার জন্য নানারকমের উৎসাহ দেওয়া হন্ব। বেশি জিনিস তৈরি 
কর্কতে পারলে টাকা তো বেশি প্যুবেই, তা ছাড়া নানারকম সামাজিক সম্মান লাভ হবে। সব 
উপরে ছে স্টালিন-পূরক্কার, তাতে পঞ্চাশ হাজার বা এক লক্ষ রুত্ল একসঙ্গে পাওয়া ঘায়। সব 


ক রাশিয়ার চিটি। ও অক্টোবর ১৯৬০ 


তৃতীয় সংখ্যা রাশিয়ার এক প্রান্তে 


আহগাতেই দেখপুয় প্রত্যেক সাহষকে বলছে, হত পারো! বেশি কাম করে|, ভালে। করে কাজ করো। 
সব দিক দিবে উন্নতির পথ খোলা রয়েছে। 

এদেশে মেকেরা পঞ্চাশ বছরে আর পু্যেরা পঞ্চার বছর বসে অবসর গ্রহণ ক'রে পেন্সন 
নিতে পারে। ফিন্তু ইচ্ছা করলে সকলেই পেন্দন পাওয়ার পরেও কাছ করে যেতে পারে, তাতে 
কোনো ৰাধা নেই । তাতে পুরা ঘাহিনাও পাবে, পেন্দনও পাবে। 

আল্মা-আতাধ বেড়াতে গিরে দেখতে পেলুম এদের কারখানাগুলি সানা! দেশ জুড়ে ছড়িগ্নে দিয়েছে । 
পরে আসতে আসতে দেখলেন, একেবারে মক্ভূষির মতো ছেশের মাঝখানে বড়ো বড়ো ফ্যাক্টবি 
খাড়া করেছে_: Akmolinsk, Karaganda, Balkxhaslh এইরকস কত জায়গার নতুন লতুন শর 
গড়ে উঠেছে। প্রতোকটা প্র্গেশেই শুনলুম এইরকম বাবস্থা । সব জাত্রগাতেই কারপানা-শিল্পের বিস্যাশ 
প্রবলবেগে 'মগ্রশর হচ্ছে। স্বেত-রাশিয়ার সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই । 

লেখায় পড়েছিলুম থে, এদের লক্ষ্য রাশিয়ার লবগুলি দেশ ও জাতির হবে সমান অধিকতর । 
আল্মা-দাতাত এসে নিের চোখে দেখলুম যে, এখানকার কাছাক জাতের মাহুষগুলি মক্বৌর শ্বেত- 
রাশিয়ার মান্থযদেরই মতো শিক্ষণ স্বাস্থা ললিত-ফলা শিল্প-বাণিজ্য সব বিষরেই মোটানুটি সমান হ্ুযোগ-স্থবিপ। 
পেছে খাকে । একাস্িক পার্থকা কোথাও নেই। শুধু কাঙ্গাকদেশ বা আল্বা-হ্াতা নয়, অন্রসর 
দেশ ৰ। রিপাব্রিকেও এই একই ব্যবস্থা। এষের চেষ্টা, লদস্ত বৈহমা ঘুচিয়ে দিয়ে এদের দেশের 
নানা বিজ্ঞ জাতির মধ্যে এরা সাম) ও স্বাধীনতা প্রতিটা করবে । 

রবীঙ্গসাখ লিখেছিলেন : “কাজ সামা নব। ঘুরোপ-এশিরা জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষরক্ষেতর। 
প্রথামণ্ডলীর মধো ধত বিভিন্ন জাতের মান্থধ আছে, ভারতবর্ষেও এত নেই। তাদের কৃপ্রন্ততি 
মানবপ্রক্ৃতির মধো পরস্পর পার্থকা অনেক বেশি বস্তুত এদের লমন্া ব্থবিচিত্র জাতি-সমাধীর, 
ব্ধবিচিত্র-অবস্থা-পংকুল বিশ্ব-পৃথিবীরই সমস্তারই সংক্ষিথ কূপ ।”* 

আল্মা-আাতান্ব গিরে মনে হুল যে, এই নান! বিভিন্ততার মধো লাম ও একা স্থাপনের কাছে 
এরা প্রবল ভাবে অগ্রগর হচ্ছে । 

আল্মা-আত! শহর থেকে পাচ যাইল দূরে একটা গ্রামে [55015505102 বা ‘পূর্ব-রশ্' নামে একটা 
Ko০lk৷h০2 ৰ একত্রিক খেত দেখতে গিয়েছিলুম। ১৯২৯ এস্টাব্দে এর কাছ শুরু ছয়। এপন দেড় 
হাঙ্গার পরিবারের ৫১** জন লোক হিলে এই ব্যাপার । এদের জমির পরিষাশ প্রা এক লক্ষ হেক্টর 
অর্থাৎ প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ বিঘা হবে। গম আল্‌, পেঁহাছ, রহন, কপি ও মক্কা লঙ্গির চাহ আছে। 
গমের খেত দেখলুম দিগন্তবিভৃত, কোথায় শেষ হয়েছে বোকা! হার না। দেখলুষ,. সাড়ে সাত শ বিঘা 
ছুড়ে একসঙ্গে আলুর খেত। সবই অবস্ত কলের লালে চাষ হন্ব। বেশির ভাগ জক্রলব কাজও 
হর্ন কলে, বৈহাতিক শক্তিতে । এ ছাড়া কলের বাগান আছে পাচ শ। আর গোরু ভেড়া আর ঘোড়া, 
এইসব পশ্তশালা | কাছাকদেশটা ঘোড়ার কত বিখ্যাত) খুব স্বন্দর দেখতে সব ঘোড়া। আর 
০৪078 লাষে বিধ্যাত দোড়ার দুখ দিয়ে তৈরি পাতলা দইয়ের মতন জিনিসও চেখে ছেখলুম। 

ফলখজের অর্থ নৈতিক বাবস্থা মোটামুটি কো-অপারেটিভের মতে| ॥ সারা বছরের কাজের উপরে 
॥ রানির ভিটি। ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


খরচ-খরচা! বাদে ঘ! লাভ হয় তার খানিকটা অংশ থাকে কলখকের নতুন ঘরবাড়ি তৈরি বা কলফজা-সহঞ্জাদ 
কেনবার অব, আর বাকি সমস্ত টাকা ভাগ করে দেওয়া হয় সারা বছরে যে ঘটা কাছ করেছে লেই 
অহুপাতে । খোজ লিরে জাললুছ যে, পুরো কাজ করে এমন লোকের মাসে গড়ে কলধছ থেকে আহ 
হন শ বা হাজার রুব্ল। কলখক্ছের প্রতি পরিবারে সাধারদত স্বামী আর স্বী দুজনেই কাজ করে 
থাকে। কাছেই প্রত্যেকটি পরিবারের কলধজ থেকে মালে জার হন্ব আঠারো! শ বা দু হাজার রুত্ল। 
এর উপরে প্রত্যেক পরিবারের নিষ্বস্ব বা খাস জমি আছে . আধ হেক্টর-_ প্রান্ত চার বিঘা ; আর প্রায় 
সকলেই নিব গোরু-ভেড়াও পালন করে । নিজেদের উংপত্র জিনিস ওরা নিজেরাই বিক্রি করে, আর 
তার খেকেও বেশ খানিকট। রোজগার করে। কাজেই একটা চাষী পরিবারের গড়ে মাসে ছু হাজার 
বা আড়াই হাছার রুব্ল আয় হয় | কারখানান্ব কাছ কয়ে এমন একটা পরিবারের আও এইরকমই । 
বরং চাষী-পরিবারের অবস্থাই একটু ভালো । চাষীর হাতেই নাকি এখন বেশি পহস! ! 

কলখবের শিশুদের জন্য সাতটা বিভ্ভালয় আছে, তার মধ্যে একটাতে যোলে! বছর বন্ধ পর্যন্ত পড়ানো 
হয, যেমন শহরে । গ্রামেই আছে ভিস্পেন্দারি, ছোটো হাসপাতাল । তা ছাড়া কাছেই আল্মা-নাতা 
শহর। কিন্ত ফেলব গ্রাম শহর থেকে অনেক দূরে তার জস্তেও চিকিৎসার ভালো! বাবস্থ। আছে। 
মন্ধৌ খেকে আসবার পথে সাত-আটটা এবার-পোর্টে দেখলূম অনেক ছোটো ছোটো! আদ্ুলেন্স-প্লেন 
তৈরি হরে দাড়িয়ে আছে। এগুলি ওড়ে একটু আস্তে, ঘণ্টায় নব্বই বা এক শ মাইল; আর খুব 
অঘ জারগার মধো উঠতে-লামতে পারে। খবর পেলেই এইরকম প্লেনে চড়ে ডাক্তার স্থদূর গ্রামে 
চলে বাহ, আর দরকার হলে কদীকে কাছের কোনো শহরে নিযে মালে । সবই সরকারী খরচে । রুগীকে 
এক পরসাও দিতে হু না। 

শিক্ষ। আর চিকিৎসা সন্ধে দেখলুম গ্রামের লোকেরা ঠিক শহরের লোকের মতই সবরকম 
স্বযোগ-স্থবিধা পান । গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরি তো আছেই । শহরের বড় লাইব্রেরি খেকেও গ্রামে 
আ্রামে বই পাঠানো হব । যেমন যক্কৌর বিখ্যাত লেলিন লাইব্রেরি থেকে গত বছরে তিন লক্ষ 
বই বাইর্রে ডাকে পাঠিয়েছে । এ ছাড় সরকারী সিনেমা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান । শুধু এক কাজাবস্থানেই 
এই রকম হামামাপ লিনেম! আছে তিন শ। 

কলখজের নানারকম বাবস্থা! দেখলুষ। বেমন নিজেদের ক্লাব) নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে, এখনো 
ছবি-াক। দরুঞহ রড দেওয়া চলছে। বড়ে! বড়ে। খাষ দেওয়া একতলা বাড়ি। সামনের দিকে একটা বড়ো 
বারান্দা । তার পরে একটা বড়ো পর; তাতে চার শ লোক অনায্াসে একআ হতে পারে। ভার পাশে 
নাটাম্ক | খাটানো স্টেজ। অর্কেস্টার জর জায়গা, তাতে পঞ্চাশ জন বাঙ্গাবার লোক বলতে পারে। 
আর পাচ শ. লোকের জন্ঠ বলবার আলন। এখানে ওদের আযামেচার অভিনয় নাচ গাল লংগীত হয়। 
তা ছাড়া বাইরে খেকে সিনেদা আর নানারকম অপেরা, অভিন, গানের দলকে ভাড়া বরে নিযে 
জালে। বড়ো বড়ো নাষজাদ! দলও বাবে মাঝে এলে থাকে! ক্লাব-বাড়ির সাহনে নানারকম খেলার 
বাবস্থা । খোলা আকাশের নীচে লাচবার জক একটা বড় নীচু কাঠের মঞ্চ । এইরকম আরো! কত 
ব্যবস্থা । 

দেখলুম বে, শিক্ষা চিকিৎপা আর সংস্কৃতি এই তিল বিষয়ে গ্রামের লোকদের বক শহরের 


তৃতীয় সংখ্যা রাশিয়ার এক প্রান্তে 


মতোই ব্যবস্থা! করার চেষ্টা। গ্রাম আর শহরের মধ্যে কোলে! একান্থিক ভে হাতে না খাকে। 
নর্থুন শহরগুলির রাশ্বায় রাস্তায় খাবে গাছের সারি আর বাড়িতে থাকবে বাগান, সমস্ত শহর 
হবে সবুক্জ। আর অগ্রদিকে প্রত্যেক গ্রামেই শিক্ষার ভালো ব্যবস্থা, বিষ্যালয়, লাইব্রেরি । চিকিৎসার 
বাবস্থা, ডিস্পেন্সারি, হাসপাতাল। আর নাচ, গান, লংগগীত, অভিনব, সিনেমা সবই পৌছিয়ে দেবে 
গ্রামের ভিতরে । 

রবীন্লাথ লিখেছিলেন : “বর্তনান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির কৃষিকা বিশ্বব্যাপী ।' 'প্রামের মধ্যে লেট 
প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণের উপাদান তৃঙ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, হার দ্বারা! মানবপ্রক্ুতিকে কোনোদিকে 
খর্ব ও তিমিরাবৃত ন! রাগ! হয ।- 'রাশিত্বার দেখেছি গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য খুচিন্বে 
দেবার চেষ্টা! এই চেষ্টা হি ভালো করে সিদ্ধ হর তা হলে শহরের অস্বাভাবিক অতিতৃদ্ধি নিবাত্রণ 
হুবে। দেশের প্রাণশক্চি চিন্তাশক্কি দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আপন কাজ করতে পারবে।”* 

ববীন্্রনাথ এই কথা লিখেছিলেন একুশ বছর 'আগে। হুর কাজাকদেশের একট! ছোটো গ্রামে 
পিয়ে সেদিন স্পষ্ট দেখতে পেলু বে এদেশে গ্রাম ও শহরের বৈপরীতা এরা লত্যিই অনেক 
পরিমাণে খুচিয়ে এনেছে। গ্রামের লোকের কাছে লব রকম স্থযোগ-স্থবিধা এন্া পৌছিবে দিজ্ছে। 
গ্রাম ছেড়ে শহরে খাওয়ার জন্য আর এখন এদের লোভ খাকবে না। এই রকম করে এরা গ্রাম 
ও শহরের সভ্যতাকে মিলিয়ে দেবে । 

বীন্্রনাখ লিখেছিলেন: "রাশিয্বার স্বতি আজও আমার সমস্ত মন মদিকার করে আছে? তার 
প্রধান কারণ, আস্তান্স যেসব দেশে ঘৃনেছি তারা লমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেৱ না। তাদের নানা 
কর্মের উগ্তম আছে আপন আপন মহলে । কোথাও আছে পলিটিন্স, কোথাও আছে ছাসপাতাল, 
কোথাও আছে বিশ্ববিস্কালয়, কোথাও আছে ম্যছিরছ__ বিশেহজরা তাই নিয়ে কাদ্দ করে যাচ্ছে। 
কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভিপ্রার মলে নিয়ে, লমন্য কর্মবিভাগকে এক শ্রাদূজালে জড়িত 
করে, এক বিরাট ‘দহ, এক বৃহ বাত্তিন্থপ ধারণ করেছে। সব কিছু মিলে গেছে একটি খণ্ড 
সাধনার মধ্যে।”* 

আল্মা-আতায় গিয়ে মনে হল, রাশিত্বা় নতুন করে সমাজ, নতুন করে দেশকে সথষ্টি করার 
এই বিরাট উদ্ভম দেখতে পেলে তার একটা সমগ্রত্পে । মন্ধৌতে ফিরে এসে লেনিন-লাইব্রেরি 
খেকে ধার করে আনা 'রাশিয়ার চিঠি' আবার পড়লুয়, আর বারে বারে মনে পড়ল রবীশ্রানাখের 
ভবিস্ৎপৃি। একুশ বছর আগে রাশিয়ায় কাজের লৃচল! খন সবে আরম্ভ হয়েছে বা হলি সেই 
সময়েই তার কবির চোখে ভবিস্তং-রাশিল্নার উন্জ্বল ছবি কী স্পষ্ট করেই তিনি দেশেছিলেন। একুশ 
বছর পরে মস্ধৌতে বলে বসে বারে বারে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করুম আর ডার চোখের দেখা দিয়ে 
দেশটাকে দেখতে পেলেম। 


বক্ষ জুলাই ১১১ 


« রাশিয়ার চিঠি। উপসংহার 
* শিরায় ভিঠি। ও অক্টোবর ১৯৯ 





জাতীয়তার উন্মেষে সাময়িক পত্র 
ভ্রযোগেশচত্ঞ বাগল 
১ 

পূৰব প্রবন্ধে’ সিপাছথী-যুদ্ধের সমর পর্যন্ত জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বাংলার পত্র-পত্রিকার অবদানের বিষ 
আলোচন। করিরাছি। সিপাহী বুদ্ধকালে হিন্দু পেটি হট” ঘেরপ সাহস ও স্পষ্টবাছিতার সঙ্গে বাঙালীদের 
উপর আরোপিত অপবাদের ক্ষালন করিয়াছিলেন তাহাও আমর! দেশিকাছি। ইহার চুই বংসরের 
মধ্োই বাংলার জনসাধারণ একটি ব্যাপারে স্বেতকাছ সমাছের বিরুদ্ধে আন্দোলনে লিগ হয়। নীলকস্বগপ 
মকন্থল অঙ্কে, বশোহর নবীয়া ফরিবপুর ঢাকা ম্মনসিংহ পাবন! রাজশাহী দিনাজপুর মালদহ প্রভৃতি 
জেলার, নীলচায বাপদেশে দীর্ঘকাল নীলচাহী রায়তদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়ন চালা । প্রজাগণ 
ক্রমশ: অতি হইয়। অবশেষে ১৮৯* ওস্টাব্দে জোট বাধিত নীলকরদের অত্যাচারে বাধা দিতে সংকল্প করে। 
পাও স্বীকার, তবু আর নীল বুনিব না-_ এই হইল তাহাদের প্রতিজ্ঞা । নীলচাধীদের এই এক্যবন্ধ 
প্রয়াসকে স্থানীয় কতৃপক্ষ 'নীল-বিত্রোহ” বলিয়া আধ্যাত করিতেও ছাড়েন নাই। আর নীলচাধীদের 
শাববেস্তা! করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা নানারুপ মিথ্যা ছল-চাতুরীর আশ্রয় লইন়্াছিলেন। তাহার! যে নীলক্র- 
সমাদের বন্ধু ও সহায়ক ছিলেন একখ! বলাই বাছুলা । 

এক দিকে নীলকর, অক্ট দিকে জেলার শাসক ম্যান্ছিক্রেট উভয়ের চাপে পড়িয়া “বিহ্বোহী' কযবগণ 
'আছি' ‘ত্রাহি’ হব ছাড়িল । ইহার উপর সরকার ১৮৬* সনের মার্চ মাসে এই মর্মে এক আইন জারি 
কয়িলেন থে, চুক্ষিভক্ষকারী রায়তদ্গের ফৌজদারী আইলে দণ্ড দেওয়া হইবে । এই আইনের দ্বিতীয় অংশে 
নীলচাবের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্তু এক নীল-কমিশন গঠনেরও প্রস্তাব কর] হয়। পরবর্তী মে মালে 
নীল কমিশন গঠিত হইল তাহারা অচ্সন্ধান আরম্ভ করিলেন। বিন্ধ এই সময় নীলকর ও জেলা- 
শাসকের অনাচার যেন চতুর্ড'ণ বাড়ির! গেল। অধিকাংশ সংবাদপড্রই তখন ইংরেজ-পরিচালিত | তাহারা 
শ্বভাবত্যই নীলকরদের সপক্ষ । এই সমর ‘হিন্দু পেটিছট"-সম্পাদক ছুরিশ্চজ্জ মৃখোপাধ্যাঞ্জ অলহাঘ রষক- 
কুলের পক্ষে গাড়াইলেন। বিভিন্ন জেলা হইতে অত্যাচারের কাহিনী সঙ্গলিত পত্র পেটি হটে প্রকাশিত 
হইতে লাগিল। নদীর! ও ঘশোহরে যে-সকল অকথ্য অত্যাচার চলিতেছিল তাহার কথা বিভিত্র পত্রের মধো 
বিলেষ ভাবে প্রকাশ ছইর। পড়িল । ননীরা-ফনগর হুইতে কচেকধানি পত্র লেখেন পরবর্তী কালের 
বিখ্যাত নেত! ও জনসেবফ ব্যারিস্টার মন্যেমোহন ঘোঘ* এবং ঘশোহর হইতে লেখেন “অমৃত বাক্সাত্র 

». বিশ্বজারতী পত্জিকা। কার্ঠিক-প্ৌ ১৩৪৮ 

২ মবোমোহষেহ জীবনীকার রামস্থোপাদ লাহ্গাল। লিখিয়াঞেল, “M1. 3082055০৮59, who ax a citizen of 
87085558৮85 had ample opportunity of knowing tbe berdsblips a pre commitied upon 
them of ihe Indigo Planters, oscd to write slimost every week, long 161168 to tbat Jounal [The 


Hindu Patriot ] on ibis all-absorbing topic of tbe day, —Ccneral Biography of Bengal Celebrities 
both living and dead —Bamgopel Sanyal, p. 19. (1889) 





তৃতীয় সংখ্যা জাতীয়তার উদ্থেষে সাময়িক পত্র 


পজিকা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাঙগক শিশিরক্ষার ঘোষ ।* বলা বাহুল্য, উভয়েই ছন্বনামে লিখিতেন। শিশিরকুমারের 
"পত্রসমূহের অনেকণ্গলির নিয়ে স্বাক্ষর খাকিত “1, [৮ L.." | উভরেই তপন অ্পবস্ক যুবক । 

পেটি দ্ট-সম্পাদক হরিশ্ন্্ মুখোপাধ্যাহ নীল-আন্দোলনের সপক্ষতা করিরাই ক্ষান্ত হল নাই, তিনি 
ইহাকে স্থপথে পর্থিচালনা করিবার জন্তও অনেক সময় উপদেশ দিতেন । নিছ পত্রে সপ্তাহের পর সপ্তাহ 
ছিজিগো ভিন্টীরীস’ স্তন্ডে নীলচাষীদের দুঃখের কথা ব্যক করিতেন । ১৮৬%, ১৯শে মে তারিপের হিন্দু 
পেটি হটে’ নীলচাষীদের এই অন্াথানকে অভিনন্দিত করিত তিনি থে প্রবন্ধ লেখেন তাহা বাংলার রাগ 
আন্দোলনের ইতিহাসে একটি প্রকট স্থান অপিকার করিবে । প্রবন্ধ শেষে তিনি বলেন: 

The revolution has caused the Ryot Community a vast mass of suffering. 
‘They have been beat, insulted, bound, starved, imprisoned, ousted {rom home, 
deprived of their property, subjected to every form of oppression one cau 
imagine. Villages have been burnt, men carried off, women violated, stores 
of grain destroyed, and every means of cocrcion has been 05৫৫. Yet the 
Ryots have not yielded ; they bave not ceased to aspire after the freedom 
which they feel to be their birth-right and which they have been told the 
law assures them. Let them but suffer on a few weeks more, aud they 
will guin their darling object. A revolution will have been effected io 
their social condition, the beneficial effects of which will reach all the 
country’s institutions. ‘The defects of our law's, the vices of our cousts, the 
inefficiency of our police, the oppression systematically practised by some 
classes, and the general prevalence of anarchy will have been exposed in a 
manner never hitherto made—io a manner which will make reform 
inevitable. 

ভীষণ অত্যাচার-অনাচারের মধ্যেও কৃষকের] যে অবনমিত হয় নাই, বরং নিজেদের অধিকার স্পূর্ণস্কপে 
রক্ষা করিবার জন্য বন্ধপরিকর হইদ্াছে, ইহাতে ‘পেটি বট’ লম্পাদক এই আশাই পোষণ করিয়াছিলেন বে, 
এ বিশ্লবের হলে বাঙালী জাতির চেহারা বদলাইযা! যাইবে, দেশের সমূরয় প্রতিষ্টানই বিশোধিত 
হইবে । আইনের ফাক, আদালতের দুর্নীতি, পুলিশের অকর্মণ্যতা, শ্রেদীবিশেষের অকখা অনাচার এবং 
অন্লা্কতার প্রাবল] এমন ভাবে প্রকাশ হুইয়া পড়িবে বে, ভৎসমৃদবের সংস্কার লা ছুইস্থাই পারিবে না। 
পোর্ট ছট-সম্পাদকের এই আশা থে কাছে পাছিত লইদ্রাছিল, পরবর্তী ইতিহাস . তাহারই সাক্ষা 
দেয়। নীল-বিপ্রব যা আন্দোলনের যত সত্যকার ‘জাতীর’ আন্দোলনকে সমর্থন ও নিয়মিত করিতে 


রাহগোপাল। দায়াল উক্ত পুত্তকের ৮৮ পৃষ্ঠা নীদ-আদ্োলন বিষয়ে ‘পেষ্ট টের পড়ে লেষক আপ অনোহোহন ঘোষ 
ব্যতীত নীলবর্পশকর দীন দিত, রাষিকাএসকর মুখোপাব্যার নেষীরার ডেপুটি ইস্স্পেষ্টার) এব: সিরিশচন্রা বহর (কৃফনপ্ররের 
দারোগা) দাহ উল্লেখ করিরাচেন। 

ও প্রবাসী, ফান্ত়ন ও চৈত্র ১৩৭৮ সংখ্যার শিশিরকুদ্গার ঘোষের পত্রাবলী সব্ব্ধে বর্ত বান লেখকের আলোচনা আব) ) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


পিয়া হরিশ্চজজ নিক্গেও কম বিপন্ন হুন নাই । এ সময়ের কিশোরীচাদ মিত্র সম্পাদিত 'ইক্রান ফিল্ড 
এবং দ্বারকানাখ বিষ্ছাত্ুযণের ‘সোমপ্রকাশ'ও নীল-আন্দোলনের পোষকতা কর্যাছিল। এখানে আরও' 
উল্লেখঘোগা বে, মকস্বলের এস্টান মিশনারীরাও অনেকে প্রজাদের পক্ষ লয়েন। 


২ 

প্রজাবদ্ধু হরিষ্চচ্গের অকাল-বিহোগে (১৬ই জুল ১৮৬১) “হিন্দু পেটি যেটে'র উপরে নীলকরদের প্রকোপ 
পড়ে। পরিচ।লনা-ভার হস্তাস্বরিত হুইছবা কাগজখানি এই সমর কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ 
হয়। বেঘুগের বিখ্যাত সাংবাদিক শম্গৃচ্জ মুখোপাধ্যায় ও গিরিশচজ্ঞ ঘোষের সম্পাদনায় ঘাক্রমে 'দৃখাজিল 
ম্যাগাজিন' নামক মাসিক ১৮৯১ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে এবং 'বেগলী” নামে সাপ্তাহিক ১৮৬২ সনের ৬ই মে 
তারিখে প্রকাশিত হুধ। এ ছুইখানি পত্র-পত্রিকা জাতীয়তাবাদ প্রচার করিতেছিলেন। কিন্ত 
“পেটিপ্টে'র ভার জললাধারণের পক্ষপাতী পত্রিকার অভাব অনুভূত হইভেছিল। এই অভাব কথকিৎ 
নিরারুত হর ১৮৬২, ১লা আগস্ট তারিখে প্রকাশিত পাক্ষিক 'ইণ্ডিয়ান মিরর' দ্বারা। মহষি দেবেস্রনাথ 
ঠাকুরের অর্থাহ্কুলে) কৃষ্ণনগরের প্রজাদরদী ঘুবক মনোমোহন ঘোষ এই পঞ্জিকাখানির সম্পাদনা-ভার গ্রহণ 
করেন। দেবেন্মনাঘের বিশ্বস্ত সহকর্মী ্র্ধবান্ধব কেশবচজ্ সেন ইহার বৈষয়িক দিক দেখাশুনা ফরিতেল। 
মনোমোহন ঘোষ বিলাত গমন করিলে পদ্রিকাখানির দাচিত্ব কেনবচঞ্জ লিজেই লম্যক্‌ লইলেন। 
লম্পাদকীর় কাধে নরেন্্রনাথ সেন সাহাঘা করিতে খাকেন। তিনি পরে ইহার সম্পাদক হুন। ১৮৬৫ 
সনে দেবেস্রনাখের সঙ্গে মতানৈক্য উপস্থিত হওয়ায় কেশবচন্জ স্ব ভাবে 'ইতিত্ান মিরর পরিচালনা 
করিতে আরম্ভ করেন। তখন মহখি দেবেন্দনাখের অর্থ-সাহায্য নবগোপাল মিত্র 'ন্যান্তনাল পেপার" 
নামক সাপ্তাহিক ই আগস্ট ১৮৬৫ তারিখে প্রকাশ করিলেন। এই 'নান্তনাল পেপার" হইতেই আমাদের 
জাতীয় জীবনে এক নূতন অধ্যার সুচিত হয়। 

মেদিনীপুরে রাছনারারণ বসন মহাশয় তথ্যকার শিক্ষিত অধিবাসীদের মধো মাদকত্রব্য পরিহার, পরস্পর 
মেলামেশার স্ব ব্যবস্থা, জাতীর আচার-আচরণ পোশাক-পরিচ্ছদের পুনঃপ্রচলন প্রভৃতি নানা! বিষরে 
আন্দোলন উপস্থিত করিয্নাছিলেন। তিনি মহধি দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের অন্ততম সহকর্মী; জাতীয় ভাবাদর্শ 
তাহাতে বেন সপ পরিগ্রহ করিরাছিল। তিনি মেদিনীপুরে উক্ত উদ্দেশ্যে যে সভা স্থাপন করেন তাহার 
নাষ দেন ‘জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিখ সভা'। এই সভার কার্ধকূম একখানি ইংরেজী অনুষ্ঠানপত্রে 
লিপিবদ্ধ করি! তিনি প্রচারার্থ কলিকাতার প্রেরণ করেন। নবগোপাল মিত্রের ‘ক্যাশ্তনাল পেপারে? 
ইহা প্রকাশিত হয়। ইহা হইতে 'তববোধিনী পত্রিকা’ (১৭৮৭ শক, চৈ) এটি সম্পূর্ণ উদ্ধত করেন। 
এ সম্বন্ধে তখনকার নালা পত্জ-পত্রিকাতে আলোচনাও দেখিয়াছি। ভারতীষ্থ জাতীয়তাবাদ বা! শ্বাদেশিকতার 
একখানি “চার্টার বা! সনন্দ এই অহুষ্ঠানপত্রধানি । ইহার দুইটি ভাগ : একটি বহি়ঙ্গ, অপরটি অন্তরঙ্গ । 
স্বকী আচার-মাচরণ, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাস্তত্রবা, আহার-পদ্ধতি, পরিষ্ধার-পরিজ্ছ্রতা, 
ব্যারাষ-কুম্তী ইত্যাদি সংস্কাবাস্র পুনস্থোপন সম্পর্কে আলোচনা উহার বহিরঙ্গের অন্তু ক; অন্তরের 
দিকে রহিয়াছে আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিতা, ভারতীয় চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান, সংগীতবিস্তা কৃষি শিল্প প্রতৃতির উৎকর্ষ সাধন ও পুনঃগ্রচলনের বিধর। নবগোপাল স্বিত্রও 


তৃতীয় সংখ্যা জাতীয়তার উদ্মেযে সামরিক পত্র ১৫৫ 


ক্গিশলাল পেপারে’ এই বিধর লইবা আন্দোলন উপস্থিত করিলেন । বাঙ্গনারাহণ লিখিয়াছেন, এই 
অম্ষ্ঠানপত্রের ভাব লইনবা সবগোপাল হিন্দুষেলা স্থাপন করেন। 

বস্তুতঃ উপরি-উ্ত বিলমূহ সক্গুশে রাবিযাই আল্মনির্ভরতার ভিত্তিতে হিন্দুমেলা ১৮৬৭ সনের ১২ই 
এপ্রিল লরপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। পনর বংলর পর্যন্ত ইহার কাজ সমানে চলিয়া তৎকালীন ভারত-সভা 
প্রবতিত জাতীত্ব আন্দোলনের মধখো লীন হইয়া হাহ ৷ হিন্দুষেলা ‘জাতীর মেলা" নামে 'দাশাত 
হইয়াছিল। সতাদতাই ইহা লর্ধ বিষয়ে জাতীয় আদর্শ ই প্রচার করিত 'দাতীয়’ সাহিত্য, "জাতীয় 
সংগীত, ‘জাতীর’ নাটাশালা, “জাতীকক' বিগ্থালঘ, “দাতীর়" ব্যান্াশালা, “জাতীষ' ডা, 'ছাতীর” শিক্ষা 
প্রবতনে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রেরণা ছোগাইাছে হিন্দুমেলা, বা জাতীয় মেলা। তখনকার 
দিনের কি প্রাচীন কি প্রগতিশীল, কি ধীরপস্থী কি উগ্রপস্থী পমূদদ্সপত্র-পশ্তরিকাই হিন্দু লেলার মাদর্শ 
প্রচারে প্রবৃত্ত ছইম্বাছিলেন। তবে নবগোপাল মিত্রের 'স্রাস্বনাহ পেপার'ই ছিল হিন্দুমেলাগ নৃপ্পত্র ! 
ইহার ইরেছী বিশুদ্ধ ছিল না, হুপাঠ্য তো ছিলই না। তথাপি জাতীয় আদর্শ প্রচারে 'স্তাশনাল পেপানে'র 
ক্রতিত্ব ছিল অপর্রিলীম ও অনর্তুলয । পদ্রিকাখানির সপ্তবর্ধপূ্ি উপলক্ষো নবগোপাল ঘাহা লেখেন 
তাহা মোটেই অতিরঞ্জিত নহে । তাহার কথায় 

It is a sufficient consolation to us to 01016 that since we have beguu 
our career, a great change has taken place in the minds of the educated 
youths of Bengal. The tide of denationalisation has sustained an ebb- 
People have begun to disbelieve in the theory that fora nation’s progress 
they have simply to learn the art of borrowing. ‘They have begun firmly to 
believe in the docirine that to secure everlasting good to themselves, they 
should have @ basis of their own. 

It is a still greater cosolation to us to think that since we have begun 
our career, a great movement bas found its footing hcre— we mean the great 
movement of National Gathering, which has roused the sleeping energies 
of the people and stimulated their physical activity, which has adorded an 
impetus to the advancement of our national art and industry and which, 
should God grant it a long life, will doubtless bring an iucalculable amount 
of good to our countrymen.* 

এখানে যে 'ক্লাশনাল গাদরিঙে'র কথা বলা হুইল তাহাই জাতীয় মেলা । দূরদূরাস্ক হইতে বিশিষ্ট 
বাক্িবর্গ আসিয়া ইহাতে যোগদান করিতেন। এই ছিলাবে ইহা কংগ্রেসের পূর্বজ। ইহার একটি প্রধান 
অঙ্গ ছিল__ স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শনী ও ব্যায়াম প্রদর্শন । 


2 The Naional Paper, August 7, 1872 হইতে বর্তবাৰ লেখক ক'ক 'জাতীরজার বহন পুতফে উদ্ধ.ত। 
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ত 


রাজনীতি ছাতীর্তার অন্তূক্ত বটে, কিন্তু দাতীহতাই রাজনীতি নহে। ইহার গতি -প্রক্কতি 
ফতকটা ভিত ধরনের | "ন্যাশনাল পেপার' হিন্দুমেলার মুখপত্রক্সপে ছাতীদ্বতার উন্মেবেই প্রন্বালী 
হইবাছিলেন। রাজনীতির ছলাকলার নর্মডেদ করিরা শাসকের অভিপ্রায় এবং শাসিতের ইতিকর্তব্যতা 
নির্ষাহণ করিতে অক্ততূপ দৃরীভক্গির প্রয়োজন । 'হিন্ছু পেটি হট” ইহাতে সুদক্ষ ছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান সিরর়ে'ও 
ব্রাজনীতির আলোচনা চলিত নিয়নিত ডাবে। বাংল! সংবাদপত্রের মধো নৃতন দৃরীভঙ্গি লইর্বা 
“লোম প্রকাশ'ই (১৫ই নবেশ্বর ১৮৫৮) প্রথম রাজনীতির আলোচনা শুক করেন। ভূদেব মৃখো পাখ্যা্ 
সম্পাদিত ‘শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদপ্গার' নামীন্ব মাসিক পত্রে শিক্ষাসংস্কৃতি-বিবন্ধক প্রবন্ধাদি ছাড়াও 
এবস্প্রকার রাজনীতির আলোচনা আার-এক ধাপ অগ্রসর হ্ছ। তখনই বে শাসক ও শসিতের মধো 
জাতিবৈরিত। প্রকউ হইহ্বা উঠিতেছিপ, শিক্ষা-দর্পশের একাধিক প্রবন্ধে তাহার আভাস আমরা পাই। 
বাস্তবিক পক্ষে লেঙ্কুগের পড্র-পত্রিকার মধ্যে শিক্ষার্পণেই সর্বপ্রথম “ছাতিবৈরিতা' কথাটির উল্লেখ 
পাইতেছি। ইহাই পরে বস্ধিমচঙ্র “জাতি-বৈর" বলিয়া উল্লেখ করিক্বাছেন। শিক্ষাদর্পণের প্রবন্ধা্গিতে 
বাছনীতিত্ আলোচনা সম্পূর্ণ ্বাদেশিকতার ভিত্তিতেই করা হইত । সহপাঠী রাজনারায়ণ বসুর অগষ্ঠানপঞ্জ- 
খালিকে ও কৃদেব স্বাদেশিকতার মাপফাঠিতে যাচাই করিঘা সম্পূর্ণ উপযুক্ত মনে করিতে পারেন নাই। 

এইকপ আলোচনার ভাষা বাজনা ধরন-ধারণ ইহার পরে প্রকাশিত একখানি লাপ্তাহিকের মধোই 
বিশেষ ভাবে অঙুস্থত হইতে দেখি। বস্তুত: প্রতিঠাবধি ইহার মপোই জাতিবৈরিতা যেন স্পষ্ট রূপ 
পাইক্সাছিল। এই পত্রিকাখানির নাম “অন্তত বাদার পত্রিকা’ । ১৮৬৮ সনের ২*শে ফেব্রুয্ারি বশোহরের 
অন্তর্গত পোলো-সায়া (পরে, অন্ত বাজার) গ্রাম হইতে শিশিরক্মার ঘোষের সম্পাদনায় বাংল। 
সাপ্তাহিৰম্ূপে ইছা বাহির হয়। শিশিরকুষার একসময়ে ভূদেবের বিশেষ অনুগ্রহ ও প্রীতি লাভ করিদা- 
ছিলেন। “অমৃত বাজার পত্রিক।' প্রথম বর্ষে সম্পূর্ণ বাংলা ছিল। প্রথম প্রশ্তাবেই পত্রিকা লিখিলেন : 

“আমাদের বিশেষ হও থাকিবে বে, বে স্বার্থশূস্ধ মহাত্মা ইংরাজ বাহাদুরের! আদাদের দেশ, পরম 
ক্ত্যাচাহি ধবন অধিকার হইতে স্বীয় হস্তে লইয়া) আমাদের এত উদ্তি কৰিবাছেল-_ ঘাহারা কেবলমাত্র 
আমাদের ছিত ও শ্বচন্মতার নিষিতত, রাজাশাসনের গ্তার অতি ক্রেশকর ও কঠিন কার্যে আমাদিগকে 
হস্তক্ষেপণ করিতে ছেন না, তাহাদিগের রীতি, নীতি, উদ্দেন্ত, স্বার্থবৃত্ততা, ও কৌশল ঘখালাধ্য বণনা 
করিয়া তাহাদিগের নিকট যে খণপাশে বন্ধ আছি, তাহা পরিশোধের ঘর কত্রি "* 

এই উক্তির অস্তনিহিত স্েঘ বিশেষ লক্ষণীয় | ইংরেজ রাজপুরুবদের অপকীতির কথা প্রকাশ করিতে 
পিক! পত্রিকা শীঘ্রই ঠাহাদের কোপদৃষ্রতে পতিত হন। সেই সময়, ৯ই ছুলাই সংখ্যা পড্রিকার আদশ 
এইরূপ বাত হইল: 

“বলের দ্বারা সত্য লুকাইবা রাখা আর কাপন্ড দিয়া আসুন বাধার চেষ্টা সমান । আমরা প্রায়ই স্পষ্ট 
কথা বলি। বে ঘটনা থে রকম তাহা সাধারণকে স্পষ্ট করিহা দেখাই । কাহার অন্রোধে কিংবা কাহাকে 
বিরক্ত করিবার ভবে কোমল করিরা লিখি না। ছল আমরা পূর্বেই বলিরাছি বে কত পক্ষকে প্রার্থনা 


« নর হাৰ লেখকের “ভাররবর্ঘের খানা! ও অনা এস" (১৬৩৫), পু ১৪ জবা । পরবর্তী উদধ,ভিটিও ইহ! হইতে পৃষ্ঠীত। 


তৃতীন্ন সংখ্যা জাতীন্তার উস্মেষে সাময়িক পত্র 


করা আমাদের উদ্দেন্ নয; আবাদের ঘেশীয়ের| কিনতপ অবস্থার আছেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষবে 
কিরপ হীনাবস্থা্ আছেন তাহা তাহাদিগকে দেখানই বামাদের _প্রধান উদ্দেশ্ব। আমরা ফটগ্রাঞ্চার 
মাত্র। সামাছিক ও রাজনৈতিক ফটো গ্রাফ লইয়া আমরা! এদেনীরদিগকে দেখাইয়া থাকি, ঘদি ফটোগ্রাফি 
তুলিতে এস্বপ ছবি উঠে ধে, বেহ অপ্নের মুখের ভাত কাড়িরা খাইতেছে; কলবান হূর্বালের গলা টিপিতেছে ; 
অভদ্র অপমান করিতেছে ; একজনের স্তাধা স্বত্ব অন্তকে দেওয়া হইতেছে; বিচারক মবিচার করিতেছেন, 
তবে আমাদের হাত কি?" 

পত্রিকার শিরোকৃষণ হইতেও তাহার উদ্দেশ্ব কতকটা ধরা ঘা) ১৮৬৮, ই মে হইতে কিছুকাল 
প্রতিসংখায এইকপ শিরোরূহণ ছিল : 

“অদীনত। কালকৃটে মন্গি হায় হাত৷ 
করেছে কি মার্ধ্যসৃতে চেল! নাহি যার ॥" 

বিধবা বিবাহ, সমাজ-সংস্কার, স্বরীশিক্ষ, সাসারণ শিক্ষা, সাহিত্য প্রহৃতি বিব্ক আলোচনা পত্রিকার 
স্থান পাইলেও রাজনীতিই ছিল ইহার দুখা আলোচা বিষহ। আর ইহার নিরিখে সকল বিহয় ঘাচাই 
করিয়া! কোন্টি দাতির পক্ষে মঙ্গলকর, কোন্টি অমঙ্গলকর তাহা পত্মিক| নির্ণন্ব করিতেন ৷ হিন্দুমেলা 
পত্রিকার পূর্ণ লমর্বন লাভ করিধ্যাছিল। শাসকবর্গের কাধ-কলাপের কঠোর সমালোচনা! করিলেও, বচনাম্্ক 
কাধাদির নির্দেশেও এধানি বিশেষ তৎপর ছিলেন। হষ্ঠ দশকের শেষদিকে উমেশচন্্র বন্দ্যোপাশ্যায়ন 
প্রমুখ কোনে! কোনো। নেতা ভার্তবর্থে বিলাতের 'মাদর্শে পার্লামেন্টারী বা প্রতিনিখিমূলক শাসন-ব্যবস্থা 
প্রবতলের বিষয় বাক্ত করেন। পত্রিকা ১৮৭* সনে তিনটি ইংরেদ্রী প্রবন্ধে (Parliamentary 
Goverument in India) প্রমাণাদি প্রয়োগে দেখাইলেন যে, ডারতবখে আশু প্রতিনির্দিমূলক শাসন 
প্রবতিত না হইলে ভারতবালীর উন্নতির আশা নাই । শাসক এবং শাসিতের স্বার্থ এতই বিভিন্ন যে, একের 
ছারা অন্তের মঙ্গল সাধন কোনো প্রকারেই সম্ভব নন । শাসক জাতির উপর নির্ভর করিলে কোনোদিনই 
আমাদের সতাকার কল্যাণ সাধিত হুইবে না। ‘পত্রিকা'র এই মতবাদকে অত্যধিক উগ্র বলিয়া তখন 
কেহ কেহ বাঙ্গবিষ্কপ করিতেও ছাড়েন নাই ৷ বিস্ক কালে তাহার উক্তিই বার্থ বলি প্রমানিত ছইহাছে। 

পত্রিকা" প্রতিনিধিমূলক শাসন-বাবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই । কিভাবে এ প্রন্তা বকে 
ফাথে পরিণত করা! ধার তাহারও উপান্ত নির্ণশ্ব করিলেন ॥ এদেশে বেসরকারী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইলে সেখানে আমরা সংঘবন্ধগাবে গণতঙ্্ের ভিত্তিতে কাধা করিতে শিক্ষা লাভ করিব। হয 
দশক হইতেই মফস্থলে_: ঢাক! দুিদাবাদ বর্ধমান রংপূর প্রস্তুতি অঞ্চলে সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে 
আর্ত হয। সপ্তম দশকে আরও নাল! ছেল! লহরে পত্র-পত্রিকা বাহির হুইল। এ এ অঞ্চলে যাহাতে 
সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াও স্থানীঙ্ লোকেরা রাহনীতি চর্চা অগ্রসর হন “পত্রিক।' তাহার প্রস্তাব 
করিলেন । 'পত্রিকা'র পক্ষে শিশিরকুমারের অগ্রজ হেযন্তকুমার ঘোষ বিভিন্ন জেলা শহরে ও বিষ্ণু 
গ্রামে গিয়া রাষ্ট্র সভা-লমিতি প্রতিষ্ঠার প্রেরণা জোগাইলেন। দেখিতে দেখিতে ঢাকা ফরিদপুর 
বরিশাল কৃষ্ণনগর বহরমপুর ব্রাজশাহী বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে রাবীর সভা স্থাপিত হইল। এইসকল 
সভাকে একই সুত্রে গ্রথিত করিবার উদ্দেস্তে কলিকাতায় একটি কে্্রীর লড প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব কমিলেন 
“অদ্বৃত বাজার পত্রিকা' ৷ এই সমর জাতির স্বার্থহানিকর আইনলসূহ একে একে বিধিবদ্ধ হইতে থাকে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম যব 


কতৃপক্ষের হুদকিতে স্বরেহ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মচাত হইলেন, বরোদার গাইকস্বাড়ও গদি হইতে 
্বস্থত ছন॥। এইলকল বিষয়ে স্ঠুভাবে আন্দোলন পরিচালনার ছন্তও একটি কেন্দ্রী সভা স্থাপনের 
শ্ররোছনীরতা অনুভূত হুইতে লাগিল। হইহারই ফল-__ ‘পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকুবার ঘোষ-প্রতিষ্ঠিত 
ইত্বান লীগ' (২৫শে পেস্টেম্বর ১৮৭৫) এবং আনন্দমোহন বস্তু, স্বরেহ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যান্ব ও শিবনাথ 
শাস্বী কতৃক প্রতিষ্ঠিত ইত্ডিবান আযালোসিরেশন বা ভারতসভা! (২৬শে ছূলাই ১৮৭৬)। “অন্তত বাজার 
পঞ্জিকা" প্রথম হইতেই এ বিবর্রে বিশেষ মগ্রযী হইয়াছিলেন বলিয়া এখানে ইহার কথাই বেশী করিয়া 
বলা হুইল ৷ “সাধারণী”, ‘সহচর’, 'প্রতিত্বনি' প্রত্ৃতি পজিকাও এ ব্ি্কে কম উৎসাহী ছিলেন না। 


৪ 

এখন আবার একটু পিছাইঘা আস! হাক । শিক্ষিত সাপারণকে সংঘবন্ধ করিব! স্বোপান্ছিত বিদ্াবৃদ্ধি 
দেশের সেবা লাগানোই ছিল এঁলকল পত্র-পত্তিকার প্রধান উদ্দে্ঠ। শ্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত 
সবক গ্রামবাসী জনসাধারণের কথা কে বলিবে? নারীজাতির উন্নতির বিষয়েই বা কে মাঘ! ঘামাইবে? 
মঠ দশক হইতেই ছাতীয় উতকর্ষে অত্যাবন্তক উপায়রূপে কোনো কোনে। শিক্ষিত মণ্ডলী এ দুইটির দিকে 
অভিনিবিষ্ট হইলেন । বাযাবোধিনী সভা কৃ উমেশচন্র দত্তের সম্পাদনান্ন মাসিক 'বামাবোধিনী 
পত্রিকা" মোগষ্ট ১৮৯৩) এবং ফরিদপুরের লোনলিংহ হইতে স্থারক(নাথ গঞ্গেপাধ্যাদ্ধ কনক পাক্ষিক 'অবলা- 
বান্ধব’ (২২শে মে ১৮৯৯) প্রকাশে নারীজাতির নগো জ্ঞান প্রচারের বিশেষ উপায় হয়। হরিনাথ 
যছুমদার (কাঙাল হরিনাথ) ১৮৬৩ সনের এপ্রিল মালে কুমারপাণি এম হইতে 'গ্রামঝ/তাগ্রকাশিক।' 
অর্ধক একখানা মাসিকপ্ প্রকাশ করিতে আরম্ত করেন । “গ্রামবাসী প্রজার! বে যে-যে ভাবে অত্যাচারিত 
হইতেছে, তাহা পার্লামেন্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্তই তাহার প্রতিকার এবং তাহাছিগের নান প্রকর 
উপকার সাধিত হইবে'__ এই উদ্দেশ্বে হরিনাথ উক্ত পত্রিকা প্রকাশ করেন কিন্তু হরিলাথের এই 
উদ্দেশ্ত, অর্থাৎ লরকার করি অত্যাচারের প্রতিকার সাধনে দীর্ঘ সময লাগিয়াছিল। ১৮৭২-৭৩ সনে 
পাবনার যে প্রজা-বিছ্রোহ হয় তাহা এইরূপ অন্তায় অত্যাচ/রেরই প্রতিক্রিয়া । তখন জেলার শ্বেতাঙ্গ 
কতৃপক্ষ জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাদের এইনপ বিভ্বোহ করিতে প্ররোচিত করিলেও শেষ পন্ড ঠাহারাও 
বাকিয়া বসেন | বহ্িষচন্ত্র ব্গদর্শলে' “সাম্যের” অস্থর্গত প্রবন্ধ নিচে এবং সিবিলিয়ান পুমেশচন্্র দত্তের 
*A॥cyde” ছন্বনামে র্েভাঃ লালবিহারী দে'র “দি বেশ্ল ম্যাগাজিনে’ প্রদ্রার দবার্থরক্ষার বিহর আলোচনা 
করিব! শিক্ষিত সাধারণের এবং উচ্চ কর্তৃপক্ষের দৃি ইহার দিকে আকর্ষণ করিল্লাছিলেন। সেবাব্রত 
শশিপদ বন্ধোোপাধ্যার “ভারত শ্রমজীবী" নী্বক একখানি মালিক (মে ১৮৭৪) শ্রমজীবীদের সুখপত্রঞপে 
প্রকাশিত করেন। তাহাদের মধ্যে সংস্কার্মূলক কাধাদি পরিচালনাই ইহার উদ্দেন্ত ছিল। 

্রন্ধানন্দ কেশবচত্। সেনের “হুলভ সমাচার" বাংলায় লংবাদপত্র-জগতে ধুগান্তর আনয়ন করে। এক 
পরস! মূলোর সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ইতিপূর্বে আর বাহির হয় নাই । সাধারণের মধ্যে জ্ঞান ধর্ম বিস্তারই 
ইহার প্রদান উদ্েশ্ট । ইহার শিরোকূযণ ছিল এই : 

“ধন মান লাভ করি সকলেই চার, 
সকলের ভাগ্যে কিন্ত ঘটে উঠা দ্বায়। 


তৃতীয় সংখ্যা জাতীম্মতার উহ্েষে সামরিক পত্র 


জান ধর্শ্ব চাও ঘদি অবারিত বার, 
ঘরিত ধনীর লেখা সম অধিকার ।” 

অতি সরল ভাবাই প্রস্তাবাদি লিখিত হুওাহ স্বপ্পশেক্ষিত লোকের পক্ষেও এসব বৃঝা কঠিন হইত না। 
ব্রাজনীতিতে মধ্যপন্বী হইলেও জাতীর উন্নতিমূলক বিবিধ কাধের ইছা সমর্থন করিতেন । কেশবচস্থেত 
ভারত-সংস্থার লভার মূখপত্রসূপে ইছা সেবাশিক্ষা-সাহিতাদি বিভিত্র বিভাগের আলোচনায় পূর্ণ থাকিত। 
জাতিগঠনের কারে 'হুলভ সমাচার' অত্যন্ত সহা্গ হু । 

একটু নাগে বঙ্ছিমচন্তের ‘বঙ্গদর্শনে'হ উল্লেখ করিয়াছি ॥ বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গান্থে এখানি মালিকপত্র রূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। ইহার প্রকাশ হইতে আমাদের জাতীর দবীবনে এক লবহূগের সুচনা হয়। রবীক্্নাথের 
ভাবায় “বঙ্ধিমের যঙ্গদ্শন আসিমা বাডালির হদর একেবারে লুঠ করিনা লইল।* বাঙালীর মনের কথ! এত 
পোজ! করিয়া আর কে বলিতে পার্িত ? বঙ্গদর্শনের প্রথম 'লংগ্যান্ধ পত্র-সুচনায় বন্চিমচন্র লিখিলেন : 

*. 'বাক্ষালি কখন ইংয়াজ হইতে পারিবে ন1॥ বাঙ্গালি অপেক্ষা ইংরাজ অনেক শুণে গুপবান্‌ এবং 
অনেক স্থখে সুখী ; হদি এই তিন কোটি বাক্ষালি হঠাৎ তিন কোটি ইংরাগ হইতে পারিত, তবে সে 
মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন পত্তাবলা নাই; আমহ্া হত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরান্দি কহি, বা 
ইংরাছি লিপি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃতসিংহের ধর্স্বূপ হইবে মাত্র । ডাক ভাকিবার 
সময ধরা পড়িব ॥ পাচ সাত হাঙ্গার নকল ইংরাজ ভি তিন কেটি সাহেব কখনই হই! উঠিব না। 
গিলটি পিতল হইতে খাটি প। ভাল । প্রস্তরমবী সুন্দরী সৃতি অপেক্ষা কুংসিতা বন্ত নারী জীবনযাত্রার 
সহায়। নকল ইংরাড অপেক্ষা খাটি বাঙ্গালি স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংস্রাজি বাচক, সম্প্রদায় হইতে 
নকল ইংয়াজ ডি কখন খাটি বাঙ্গালির সমৃস্তাবের সন্তাবলা নাই ।- 

"সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই । সমস্ত দেশেত্র লোক ইংরাজি বুঝে না, 
শ্থিন্কালে বুবিবে এ মত প্রত্যাশা করা যাহ্ব না।- “হুতরাং বাঙ্গালা মে কথা উক্ত না হইবে, তাহা 
[তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোনকালে শুনিবে 
লা। থে কথ! দেশের লকল লোক বুঝে না, বা শুনে না, লে কথা সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির 
সম্ভাবনা নাই ।- -" 

বন্ধিমচচ্ছ “বঙ্গদর্শনে' মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিতা শিল্প বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাল প্রক্ষতর প্রস্থৃতি 
যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা শুরু করিয়া দিলেন । 'বঙ্গদর্শনকে কেহ করিব যে গোম্পী তৈরী হুইতেছিল 
তাহারা গ্রতোকেই মাতৃভাহার চর্চান্র আন্মৰিয্বোগ করিলেন । বাঙ্গালীর ক্াতীহতাবোধ বাংলাভাষাকে আশ্রর 
করিয়া হলে ফলে সুশোভিত হইবার সুযোগ পাইল। তখনকার আকাশে বাতাসে হবেলকল জাতীয় ভাবাদর্শ 
লূটোপুটি খাইতেছিল ‘বঙ্গদর্শনে' তাহা একে একে কাযা পরিগ্রহ করিরা সাধারণের ধরাছো দ্বার মধ্যে আলিয়া 
পড়িল। বন্কিষগোষ্ঠীর অস্তুতম প্রধান অক্ষরচশ্র লরকার চু চূড়া হুইতে ১১ই কাতিক ১৮৮৪ বঙ্গাব্দ 
সাপ্তাহিক 'সাধারণী' প্রকাশ করিতে আরম্ত করিলেন । ইহার প্রথম সংখ্যায়ই 'ভাতি-বৈর' শীর্ষক প্রবন্ধে 
শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ নির্ঘর করিতে গিয়া বন্ছিমচ লিখিলেন : 

শ্মাছবের স্বভাবই এমন নহে যে বিছিত হইবা জেতার প্রতি ভক্তিমান হই অথবা তাহাদিগকে 
ছিতাভিলাবী নিশ্পহ মনে করে এবং জেতাও কখনই বল প্রকাশে কুষ্িত হইতে পারে না। কেননা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


আমরা প্রাচীন জাতি, অষ্তাপিও মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মস ধাচ্জবন্ধের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, তাল 
করিত্া জগতে অতুলা ভাষার ঈশ্বর আরাধনা করি। ঘতদিন এসব বিস্বত হইতে না পারিব ততদিন 
বিনীত হইতে পারিব না, মুখে বিনয় করিব, অস্ত্রে নহে । অতএব এই জাতি-বৈর আমাদের প্রকৃত 
অবস্থার ফল__ হতদিন দেশী বিদেস্টতে বিজিত-কেডৃ সক্ষন্ধ থাকিবে, হতদিন আমরা নিকৃষ্ট হইঘাও পূর্ব- 
গৌরব মনে ত্রাখবিব, ততদ্গিন ছাতি-বৈরের শঘতার সম্ভাবনা নাই ৷ এবং আমরা কায়মনোবাকো 
প্রার্থনা করি, কে, হতদিন ইংরেছের সমতুল্য ন! হই, ততদিন যেন আমাদিগের মশ্যে এই জাতিবৈরিতার 
প্রভাব এমনই প্রবল থাকে ।” 

ব্দদর্পন প্রকাশের সমসমর়ে নাটাকার মনোমোহন বসুর সম্পাদনার 'মধ্যস্ব' সাপ্তাহিক আকারে 
বাহির হব (২রা বৈশাখ ১২৭৯)। দ্বিতীয় বর্ষে অগ্রহায়ণ মাস হইতে ইহা মাসিকে পরিণত হয়। 
যোগেল্নাথ বিস্বাতৃষশ ‘আৰ্ধাদর্শন' মাসিকপত্র প্রকাশ করেন বৈশাখ ১২৮১ বঙ্গাল হইতে | এই তুইখানি 
পত্রিকাও স্থাদেশিকতার প্রতিমৃতি ছিল। হিন্দুমেলার ভাব মনোমোহনের '‘মধান্থে' ঘেন মৃতিমান 
হইয়া ধরা দিয়াছিল। “আধদর্শন' এদেশে বিশ্লববাঙগ প্রচারের প্রথম পথপ্রদর্শক । ম্যাট্সিলি, গ্যারিবল্ডি, 
কাকুর প্রমুখ নবা ইটালির নেতৃবৃন্দের বিশ্রবাস্মক জীবনী ইহাতে প্রকাশ করিয়া যুবক-মনে বিশ্লবাধর্শ দৃঢ়যূল 
করিতে তিনি প্রানী হইবাছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে, শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে জোড়াসীকে! ঠাকুরবাড়ী 
হইতে দ্বিজেক্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনাৰ “ভারতী” সর্বপ্রথম আব্মপ্রকাশ করে। দ্ধিষোস্রনাথ ছিলেন যোল 
আনা 'স্বদেশী’ মানুষ “ভারতী'ও শিল্প-সাহিত্যাদির আলোচনার মধা দিয়া জ্রাতীয়তা প্রচার আরম্ত 
করিয়া দেন) 


বাংলা এ সময় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সমগ্র ভারতে অগ্রগণ্য ছিল, একথা লোকমাস্তু টিলক প্রমূখ ভিন প্রদেশ- 
বাসীর মুক্রকণ্ঠে শ্বীকার করি গিরান্ছেন। দেশীয়দের ছার] পরিচালিত বাংলা ইংরেজি সংবাদপত্রে 
ভারতবর্ষের বিডির অঞ্চলে ক্রিটিশের অনাচার-অত্যাচারের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হুইত। ১৮৭১ 
সনের ওহাবী মোকদ্দমা হইতে ১৮৭৮ সনের আন্ধগান বৃদ্ধ পর্যন্ত ভাহারা কোনোটিই প্রা বাদ দেন লাই। 
১৮৭৭-৭৮ সনে শাসনক পক্ষের অনাচার যেন চরমে উঠিল। মাত্রাজে ভীষণ ছুভিক্ষ, কিন্তু সেখানকার 
সাহাহ্যের বখোপঘুক্ত ব্যবস্থা না৷ করিয়া ১৮৭৭ সনের জাহুয়ারি মাসে দিরীর দরবারে তামাশান্ব সরকার 
আঅজআ টাক। জলের মত খরচ করিলেন। আফগান বৃদ্ধে ভারতবাসীর কি স্বার্থ ? কিন্তু তাহাতেও 
ভারতী কোবাগার হইতে বার বরাদ্দ হইল । ছ্াতীয়তাবোখে উদ্ধ দ্ধ হই) বাংল! ভাষায় পরিচালিত 
পত্র-পত্ত্রিকাগুলি নির্ভীকভাবে সরকারী কার্ধের ভীত্র সমালোচন! করিতে পূর্ব হইতেই আরম্ভ 
বরিজবাছিলেন। এ বিবন্ধে “অস্ত বাজার পত্রিকা' অগ্রনী হইলেও, কলিকাতার “সহচর” ‘লাধারশী' 
ও '‘সোষপ্রকাশ,' ঢাকার 'ছিদু ছিতৈহিশী' এবং ময়মনসিংহের “ভারত-মিকির'ও কম যান লাই। 
ছোটলাট স্তর এশ লি ইডেন দেশর সংবাদপত্র সম্পাদকদের ভাকাইস্গা। ্বীতিমত ধমকাইন্সা দিলেন। 
কিন্তু তাহাতেও তাহারা নিরস্ত হইলেন না। ‘পত্রিকা'-সম্পাদক শিশিরকূমার ঘোষকে আলাদা ডাকাইর! 
তিনি সদ্বাইতেও চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল লা। অবশেষে ভারত সরকারের 


তৃতীয় সংখ্যা জাতীরতার উদ্মেষে সামরিক পত্র 


আইন-লভা ১৪ই মার্চ ১৮৭৮-এ একদিনের অধিবেশনেই “ভানাকুলার প্রেস মাক্ট' বা দেশীয় মূত্রাঘত্র 
আইন পাশ করাই! লইলেন। কতৃপক্ষের নজর ছিল সকলের চেয়ে বেশী 'মম্ৃত ব্যছার পত্রিকার 
উপর। কিন্তু এক লগ্াহের ঘগ্যেই বাংলা মংশ বর্ধন করিব! শিশিরুক্মার ইহাকে সম্পূর্ণ এবগানি 
ইংরেজি কাগজে পরিণত করিস! যতৃপক্ষের চক্ষে ধূলা পিলেন। 'লোমপ্রকাশ', ‘সহচর’ প্রমূখ কোনো কোনো 
কাগজের প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হইল। এই আইনের বিকুন্ধে ডারত-লভা এদেশে ও বিলাতে 
বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৮৮* সনে বিলাতে সাধাত্রণ নির্বাচনে হি: মাডন্টোনের নেতহে 
উদারনৈতিক দল র্বলাভ করিলে এদেশে লর্ড ্রিপনকে বড়লাট করিত্না পাঠান হয়) রিপন অবিলম্বে 
এই আইন প্রত্যাহার করেন । 

২১শে দার্চ ১৮৭৮ তারিখ হইতে প্রকাশিত 'ব্রান্থ পাব লিক ওপিনিষন" জাতীয় আন্দোলনের ধারা 
অব্যাহত রাখিলেন॥ ১লা জাহুত্বারী ১৮৭2 হইতে ভারত-সভাবু প্রধান উদ্ভোক্তা হ্থরেঙ্ুনাথ 
বন্োপাপ্যার “বেঙ্গলী' সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ ঝরিলেন। তদবধি এই লাধ্যাহিকপ্বানি ভাবতীয় 
আলা-আকাক্ষান স্ব বিক্গেঘণে এবং অনাচাত্র-অবিচারের তীত্র সমালোচনায় অগ্রলর হল। তখন ভাদুত- 
সভা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ঘে রাষ্্রীহ আন্দোলন উপস্থিত করেন তাহারও বিশেষ অহৃপ্রেহণ! দেন এই 
পত্রিকাখানি ১৮৮০ সনে এক দিকে খন ইল্বার্ট আন্দোলনের শুচেনা হয়, অন্য দিকে 'বেঙ্গলী'পত্রে 
হাইকোর্টের বিচারপতি নরিলের বিচারকার্ধের সমালোচনার স্বরেন্্রনাথ আদালত অবমাননার মামলার 
জড়িত ছইগ্না পড়েন এবং দুই মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত ছন। হ্রে্্রনাথের কারাদণ্ড উপলক্ষা করিয়া 
সমগ্র ভারতবর্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত হয তাহা স্থান্ী তপ লাভ করে প্রথমে 'জাতীঘ় সম্মেলনে’ এবং 
পরে ‘কংগ্রেস’ প্রতিষ্ঠায়। 

এই বম কলিকাতায় ভারতবাসীর রাজনৈতিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে পর পর তুইখানি বাংল! 
সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ সনের ১*ই ডিসেম্বর 'বঙ্গবাসী' আত্মপ্রকাশ কয়ে। সেবুগেত্র ব্রাজ্নৈতিক 
নেতৃবৃন্দ এবং প্রগতিশীল লেখকগপের রচনা অল্প কালের মখোই এধানি হ্বশীসমাদের গ্রান্থ হয়। 
রাজনীতিতে উগ্রপন্থী হইলেও সামাদিক বিষরের আলোচনার ইহ! ছিল রক্ষণশীল । প্রগতিশীল লেধকগণ 
ক্রমে ইহার সংঙ্রব তাাগ করিলেন। ইহার পরে ১৮৮৩ সনের ১৫ই এপ্রিল “জীবনী নামে একখানি 
সাপ্তাহিক প্রকাশিত হইল ৷ ধারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, হেরশ্বচন্র মৈত্র, কুষ্ণকুমার মিত্র, কালীশস্কর 
স্কুল, গগনচন্দ্র হোম ও পরেশনাথ সেন একযোগে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে ইহা 
ভারত-সডার প্রগতিশীল মতবাদের সমর্থক ছিলেন। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩-২২শ সংখ্যা হইতে স্জীবনীর 
রচলাস্ম্তের মধ্যে “সামা মৈত্রী শ্বাধীনতাত্র একটি কাল্পনিক চিত্রের প্রতিলিপি ঘুত্রিত হইতে থাকে । 
তখনকার প্রগতি মূলক জাতীয় আন্দোলনের ইহাই প্রতীক । কংগ্রেস-পূর্ব ঘুগে সমগ্র ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনে তৎকালীন বঙ্গের পত্র-পত্রিকা কতখানি হুলদ জোগাইস্াছে বত্ত'দান আলোচনা হইতে 
তাহা সহজেই হম ।৯ 
7 বই অত্যানের বাংলা সাদরিক-পঞ্ সং কিছু কিছু তখা ইদুর েতরদাখ বস্যোপাতযা় কু "বাংলা লাবারিক-পহ়, 


এম ও হয় খণ্ড, হইতে গৃহীত । 
অধ-স্াশোদধন। কাতিক-পৌধ ১৩৫৮ স্যা । পৃ ৯২ হত ২৪ 1 'জেহস চলার সাম্য স্থলে ‘হন ক্লাচ মা্শয্যান” হইবে | 


শাশ্বত বঙ্গ । বানী আবদুল ওছুদ । প্রকাশক কাজী ধুরণীদ বত, ৮বি তারক দত্ত রোড, কলিকাত] ৷ 
মূলা ৫৯, কাপড়ে বাধাই ৬ । 


জবাহরলাল তার আম্মকাহিনী উৎসর্গ করেছে এই বলে: “কমলাকে, যে আর নেই’! কা 
আবদুল ওছ্দ সাহেবের প্রবন্ধপংকলনে উৎসর্গপত্র নেই, কিন্ত গ্রস্থের নামটাই উৎসর্গপত্র 1 শাশ্বত বঙ্গকে, 
বে আর নেই, অথচ আছে । বন্ধিমচন্্র যার বন্দনা-গান করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঘাকে ভালোবেসেছিলেন 
হাছ্গার বছর ধরে বে ইতিহাসের ও ভূগোলের দৃ্নীতে এক ছিল, এক ছিল হিন্দু-মুসলমানের চেতনা, 
সে আর নেই, অথচ আছে জনকর়েক স্বপ্নার হানসে । তার! হিন্দুও নন, মুসলমনেও নন, তারা 
প্রেমিক | তার| ধ্যানী। তাদের বিশ্বাস তারা ঘোবদ) করে বাবেন, হদিও নিকটভবিস্কতে ভাড়া 
দেশ ছেড়া লাগবে না। ছোড়া লাগবে কি সুদূর ভবিস্ততেও? আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময ভাঞিলিযা 
প্রদেশ দু ভাগ হয়ে বাত। গৃহযুদ্ধ কবে শে হয়েছে, নব্বই বছর পরেও দেখি পশ্চিম-ভাঞ্জিলিষা 
স্বতঃ রয়ে গেছে । আশ্চর্য হব না, হ্গি পশ্চিম-বঙ্ষেত্ বেলা তাই হয়) 

কিন্ত আশ্চধ হচ্ছি কাজী সাহেবের ‘গৃহযুদ্ধের প্রান্ধালে’ পাঠ করে। এ প্রবন্ধ আগে আমার চোখে 
পড়ে নি। এর থেকে বেক ছত্র উদ্ধৃত করছি_ 

“মূসলদান যদি সতাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে থাকে থে, থে কারণেই হোক হিন্দুর সঙ্গে অর 
মিল কোনো দিন হয়নি কোনো দিন হবেও না, তবে তার বিজ্জি হয়ে বাওয়াই তাদের ছুই পক্ষের 
জনই ভাল। কিন্তু বিচ্ছিন্জ তাকে হতে হবে প্তারান্থমেদিত ও সার্থক পথে, অর্থাং দেশকে বিভব 
করতে হবে এমনভাবে হাতে কোনো পক্ষেরই বেশী ক্ষতি না হয় আর দুই পক্ষেই ভৰি্ণং 
ঘথাসন্ভব নিরাপদ হয়। বর্তমান ফে-ব্যবচ্ছেদ দুললমান চাচ্ছে ত| যেমন অসংগত তেমনি বিপদসংকুল, 
তার কারণ, ফে-হিন্মুকে মুসলমান বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না তারা এজ সমসংখাক রয়ে ঘাচ্ছে মূললিম 
রাজো। এর পরিবর্তে দুসলমানদের এমন বাসভূমির দাবি করা উচিত বেখানে অমূললমান প্রায় 
কেউ থাকবে না, ধার! থাকবে তারা থাকবে বিদেশী হিলাধেই। সেজ দুললমানদের চলে দাওয়া 
উচিত ভারতবর্ষের এক প্রান্ত্ে_ ভারতের উরর-পশ্চিম প্রান্তই এজন৷ প্রশস্ত সনে হয, খারা! পাকিস্তানের 
আদি উদ্ভাবরিতা তারাও এই ক্ষেত্রের কথাই ভেবেছিলেন । ভারতের বিভির অফচলের ধত মুসলমান 
নৃতন বাসকৃষির বাসিন্দা হতে চাইবে তাদের সবাইকেই সে-হুযোগ দিতে হবে। মূললমানের 
এমন সংকল্প বদি হিন্দু ও জগৎ জানতে পারে ভবে এর প্রতি তারা শ্রস্ধান্িত হবে মুললষানের 
একাস্তিকতা স্তারবোধ ও ত্যাগস্বীকার দেখে । এর আন্ত ঘদি মুসলমানকে প্রাণপণ ঘদ্ধ করতে হয় 
তবে সেটিও জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে । বলা বাহুলা কেবল এমন একট! চরম ব্যবস্থার দ্বারাই 
হিন্দু আর মুসলমানের দীর্ঘকালের বিবাদের একটা সম্ভোবজনক অবসান সম্ভবপর, অন্ন ব্যবস্থার বিচ্ছেদ 
পূর্ণাঙ্গ হৰে না ৷ তাই সামান্য কারণে বিবাদের সন্ভাবন! যথেষ্ট রয়ে ধাবে।" 


তৃতীয় সথ্যা প্রন্থপরিচয় ১৬৩ 


এর পরে তিনি তার সওয়াল পোর্িহার মতো আরো পরিষণার করেছেন শাইলকের জপ্তে__ 

শকিস্ক এমন চরম বাবস্থ। কি ব্যাপকভাবে ভারতের দূললমান কাষ জ্ঞান করতে পারবে? মুললিম 
নেতারা ছিন্দুমুসলমান-বিরোধের হে-ছবি দেশের সামনে জগতের সামনে ধন্পেছেন তা হদি সতা 
হয় তবে মুললমানদের পার! উচিত, কেননা অন্ত কোনে! প্রশস্ত পথ নেই । হদি লবাই ন/ পারে 
তবে যারা পারে তার! গিরে ভারতের উ্তর-পশ্চিন প্রান্তে স্বাধীন রাজা গড়ক । কিন্তু ঘাব| পারবে 
লা তাদের এর পরে আর হিন্ুমূললমানের বিরোধের কথ। দুগে আনা চলবে না, কেননা, চিন্দু ৪ 
মূললমানের অতীত ধাইই হোক, বোঝা গেল, নিলেমিশে না থেকে তাদের উপাধ নেই। তাই 
। এই দিলমিশের চর্চাই সম্মিলিত ভারতে করতে হবে একাশ্ব নান্তরিকতার সঙ্গে । হিন্দুর মূদলিম- 
{ বিদ্বেষ আর দুললমানের হিন্দু-বিদ্দেয সেখানে শুধু নিন্দনীগ্ন নত, দপুনী্ বিবেচিত হবে। আর নতুন 
| সশ্মিলিত ভারত গঠিত হবে সামাবাদের ভিত্তির উপরে : ধর্ম হবে বাঞ্িগিত বাপার, ভারতবর্ষের 
! নব-নাগরিকদের জাতিধর্মনিবিশেষে বুঝতে/ হবে হে তাদের প্রাচীন ধর্বের একালের অর্থ বাপক 
| মহথস্তব-পান, তাই ধাৰিক হবার ছণে তার। ফিরে বেতে চেষ্টা করবে না কোনো অতীত ব্যবস্থার 
দিকে, তাদের গতি হবে লব নব জ্ঞান ও কল্যাণ আহরণের অভিদূখে _ সমণ্ড জগংকে লব মাগুষের 

স্বর্গে পরিপত করার কাজে ; অতীতের কোনো ধর্মবযাখ্যা বদি এর পরিপন্থী হয় বুজতে হবে তা 

ব্যাখা! ।* 

পাঠক লক্ষা করেছেন যে ওহুদ সাহেব পূর্ধপাফিস্তান সমর্থন করেন নি। তিনি তার নূর বিরুদ্ধে 
তিনি বলেছেন, “আমাদের নবনেতাদের গভীর ভাবেই ভাবা উচিত বাংলার মুসলনানের সঙ্গে পৱ্াবের 
নুললমানের অঙগাগী। যোগ ঘটাতে গিবে ছুঝেরই বিকাশ বাহত করার হতে! মহ! অনর্থ ভাব ঘটাবেন কি 
না। এর উপর রয়েছে বাংলার বিশেধ ভৌগোলিক অবস্থিতি_ বাংলার অতিগ্ডক্ন নদনদী-সমন্ত। যার দিকে 
মহাপ্রাণ আবুল হুসেন বিশ বছর পূর্বে দেশের দৃি আক্ণ করেছিলেন, বাংলার বৈজ্ঞানিকেরাও ধার দিকে 
দেশের শাসক ও জনসাধারণ সবারই দৃষ্ি নাকর্যণ করতে ক্রটি করছেন না। এই একটি সমস্যাই 
হত দেশের সর্বলাধারদকে দেখিয়ে দেবে হিন্দুনুললখ(ন-বিরোধের মতে। তুচ্ছ ব্যাপার নিছে হারা, এতটা 
মর বান্ধ করতে পারে তারা কত বড় কপার পাত্র ।* 

হায়, এই পার পাত্ররাই তুচ্ছ ব্যাপারকে উচ্চ ব্যাপারে পরিণত করে ওহ্দ সাহেবের প্রবন্ধ 
রচনার কয়েক মাস পরে। এ প্রবন্ধ ১৯৪৬ পালের মে মাসে লিবিত। তার পরে কলকাতার 
দাঙ্গা, নো়াখালির হাঙ্গামা, বঙ্গবাবচ্ছেদ, গান্ধীহত্যা। ইংরেজ বিশ বছর আগে থেকে তার পলিদি 
স্থির করে রেখেছিল। হিন্ু-দুসসদানে বোঝাপড়া হলেই লে ভারতের শাসনভার ছেড়ে দেবে। বোবাপড়। 
এমনভাবে হবে ধাতে বাদয়ের হাতে পিঠে ভাগের নিক্কি থাকে। তাই শেষ পর ছল। ইংরেছ 
শাসনভার ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু ব্যালান্স অব্‌ পাওয়ার নিঞ্জের হাতে রেখেছে। পাকিশ্তান বলতে বোঝার 
বাংলাদেশের বেশীর ভাগ । সেখানে বাঙালী বলে কেউ নেই। জ্বাছে পাকিস্তানী কলে নতুন একটা 
নেশন বা জাতি, ধর্মে দূসলমান। হিন্দু হারা আছে তারা সমান নাগরিক নৱ, তারা জিস্বী। ভারত- 
রাষ্ট্রে পশ্চিম-বঙ্গ নাদে একটি রাজ্য আছে, সেখানকার অধিবাসীরা হিনুমুষলমান-নিহিশেষে পন্চিমবন্ধীর । 
এখনো তারা অভ্যানবশত বাপ্ভালী বলে পরিচত্র দের, কিন্তু কিছুদিন পরে 'পশ্চিম' বিশেধণটা তাছের 


১৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


পরিচয়ের লঙ্গে ছুড়ে ঘাবে। এক পুরুষ বা! দু পুর্ব বাদে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের এতিম পর্যন্ত আলাদা 
হবে ঘাবে। ইতিমধ্যেই দেখতে পাওয়া বাচ্ছে বাংলার ভাষা, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার আত্মবিশ্বাস সব 
কিছুরই ঘটেছে রক্তাল্রতা। শাইলক এক পাউণ্ড মাংস কেটে নিতে গিয়ে বহু পরিঘাণ রক্তশ্রাব 
ঘটিবেছে। কেবল কানিক অর্থে নর, মানসিক অর্থে ই বেশী । পোনিতার সওয়াল কোনো কাছে লাগে নি। 

ত! হলে কি আমাদের কোনে! আশা নেই? আছে বৈকি। নেইজন্সেই তো এ গ্রন্থের নামকরণ 
“শাশ্বত বঙ্গ' । ইতিহাস-কূগোলের বাংলাদেশ আর নেই, একছোড়া বিচ্ছিন্ন এঁতিহ্ গড়ে উঠছে; শুধু 
বিচ্ছিন্ন নব, বিরুদ্ধ । কিন্তু এহে! বাছ । ভিতরে ভিতরে বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীর একট! মিল আছেই, 
খাকবেই । লে মিল ধর্মগত লয়, মর্ষপত । কাজী ইমদাছুল হক সাহেবের বিখ্যাত উপগ্তাস 'আবহ্ল্লাহ 
সমালোচনা প্রসঙ্গে ওদুদ সাহেব লিখেছেন, “তবু আবদুল্লাহ্‌ ত্র মাতা, হালিম। ও রাবেদ্বার অন্তরের বে 
মাৰুধটুকুর সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচিত করিয়েছেন তা মনোরম । এই মূললিম অস্তঃপুরিকাদের দিকে 
চাইলেই ভাল করে বোকা ধায়, বাংলার হিল ও মুরল্যান বাত হতই.বিভির হোক বাতুবিকপক্ষে তাদের 
বিভি্রতা কত নগণা-_ নেই বজ্পে হয়ত অত্যুক্তি হয় না।” 

না, অত্যক্তি হয় না। বাডালীর মেরে ছিন্ুই হোক আব মুসলমানই হোক তার স্বভাব ছাড়ে নি, 
ছাড়বেও না। গোলাপকে যে নামেই ডাক সে তেমনি মধুর । "আমাদের মা-বোনের মুখের ভাষা 
কোনো দিন আরবী ফারসী হুছ নি, সেই শাড়ীই পরে আসছে তারা বধ্ৃতিষার খিলিজধির্ আমলের আগে 
থেকে । পাকিস্তানী ডিকূটেটরদের শঙ্থ ও শাসক এখানে বার্থ। কোনো উপাদেই তারা ক্মাবছন্তাহর মাতা, 
হালিম! ও রাবেরাকে শরৎচঙ্জ্ের রষা ব। বিন্দু বা পোড়াকাঠের থেকে আলাদ] করতে পারবে ন।॥ তার! 
বাংলাদেশের ভ্বায় পার নি, পেয়েছে শরীরের একাংশ । 

ব্ধিমচন্্, রবীক্্নাথ, শরংচজ্জ, নজরুল ইসলাম প্রতৃতি সমবপ্জে বহ আলোচনা রয়েছে এই এগ্ে। কাজী 
সাহেবের কাছে এরা সকলেই সমান আপন । নজরুলের চেয়ে বক্ষিমচন্্র কম াপন নন। কিন্তু কাজী 
সাহেবের পরম শ্রদ্ধার পাত্র রবীন্্নাথ ও পরম গভির পাত্র নজকল। তার লমসামন্সিকদের অধিকাংশের 
মনোভাব তার অঙ্থন্ূপ। তবে তার নিজের পথ টিক রবীশ্রনাথের বা নজরুলের পথ নয়। বাংলা নাহিত্যের 
ইতিহাসে ওছুদ সাহেবের নিজন্ব একটা স্থান আছে ও থাকবে । একদ| তিনি ‘বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের 
নেতৃত্ব করেছিলেন! এই আন্ৰোলন গৌড় মূললমানদের উদ্মার কারণ হরেছিল। ধাড়ের সামনে লাল 
ক্ষমালের মতে! । তান দুঃসাহসিক তার জন্তে তিনি বিপন্ন হয়েছিলেন বলে জানি। কিন্তু তার ডিতরকার 
সত্যাগ্রহী বিপদের কাছে নত হয় নি। হজরত মোহস্মৰ_ও মহাব্মা গান্ধীর দৃষ্টান্ত তাকে নি:শঙ্ক করেছে। 
কিনার 'বুদ্ধির মুক্তি' সাধনার বে ছু জন তার গুরু বা মুশিষ্ তাদের নাম গোটে ও রামূমোহন। এঁদের 
লঙ্গে তিনি অভির । এক হিলাবে এদেরই কাজ তিনি করে ধাচ্ছেন। 'লন্মোহিত দুসলমান' সবক 
তার একটি পুরাতন রচনার থেকে কিছু উদ্ধত করি_ 

পীবনের অর্থ ই ফেল আধুনিক মুসলমান বোঝে না। বুদ্ধি, বিচার, আত্মা, আনন্দ, এ .সমস্তের 
গভীরতার থে আব্বাদ তা থেকে তাকে ৰঞ্চিত সির আর কিছু বল ঘা না। জগতের পানে সে তাকান শুধু 
সন্দি আর অপ্রসর দৃহ্িতে_ এর কোলে খেন সে সুপ্রতিষ্ঠিত নর, একে যেন সে চেনে ন্বা। কেমন এক 
অন্থত্িকর অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে লারা জীবন নে ভীত অ্ণ্ড হয়ে চলেছে | দুসলমানের, বিশেষ করে 


তৃতীয় সংখ্যা প্রন্থপরিচয় ১৬৫ 


আধুনিক মূসলমানের, এই অবস্থা লক্ষ্য কত্রেই বলতে চাই-__ সে সম্মোহিত। সে শুধু পৌলিক নয়; লে 
এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌঝুলিকতারও চনৰ দশ! বলা দেতে পারে-_ তার মানবহুলত সবস্থ 
বিচারবুদ্ধি, সমস্ত মালল উৎকর্ষ আশ্চর্ঘভাবে স্তপ্িত ! বর্তনান তার দলত কুস্াসাচ্ছ্, দিগ্দেশবিহীন, অতীত 
ভবিক্ৎ তার নেই। সমহ সময় দেখা হায় বটে সে তার 'অতীতকালের বীরদের, বাজানেু, ত্যাসীনের, 
মনীষীদের কথা বলছে। কিন্তু এ পেখালে বুলি আওড়ানোর চাইতে এক তিলও বেশকিছু নয়। 
দীবনকে সতাভাবে উপলব্ধি কল্ববার তুনিবার প্রন্থাসের দৃশেই বে উচ্ছি ত হহ ঘুগে সূগে মানবের বীরত্ব, 
ত্যাগ, শাহান, মনীষা, তার প্রাচীন ইতিহাসে এন যোগ) প্রমাণের অভাব লেই | হছরৎ ওনর ও ইব্নে 
ভুবেরের মতে! বীর-কর্মাদের, সাদী-ওমরগাইস্গামের মতো মনীবীদের, গাক্ছালি-করমির মতো সাধকদেরঃ 
জীবনের অস্বশ্থলে দৃ নিক্ষেপ করলে এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে । কিন্ধু ্রীবনরন্তের 
সেই গহনে উকি দেবে, এই লম্মোহিতের কাছ থেকে তা আশা করা কত ছুরাশা! এ সবস্থই হে তার 
কাছে শুধু নাম-_ পঠন-মযোগা অঙ্গবেগ মতে| কালের পটে কতকগুলে। আঁচড় । তার ছন্ত একনার সত্য 
শাহবচল। অথবা তাও ঠিক নব, শাহধচনের পিছলে যে সত্য- ও শ্রেযঃ-অবেঙ্গী মানবচিন্তের স্পন্দনের 
অপূর্যতা রয়েছে শাখবচনের মাহাঝ্বা-উপলব্ধির সেই দ্বার তার দত্ত যে রুদ্ধ । প্র্তত লক্ষেহিতের মতে! 
তার ছন্ত একষাত্র সতা প্রন্থর হুক্ম-__ গূলবুদ্ধি শাহবাবসাবী প্ররৃর হুকুম । সেই প্রন্থর হকুনে কখনো 
কখনো ভবিক্কতের অসংলগ্ন স্বপ্ত সে দেখে-- কখনো ‘প্যান ইলাম'এর স্বপ্ন, কগনো এই তেন শত বংসরের 
সমস্ত ইতিহাস, সমস্ত বর্তমান পরিবেই্ন, যেন জাছুমক্গে উড়িয়ে দিথে সেই তের শত বংসরের 'দাগেকার 
“শরীবত'এয় ছুবছ প্রবর্তনার স্ব ।” 


এই রচনাটির বিশ বছর পরে সপ্ন হয়ে উঠল বাণ্তব। পাকিত্বান-ন্রপে 

সম্থোছিত মুললঘানকে দেশ ও কালেই সঙ্গে তাল রেখে চলতে শেখানোই ছিল “বৃদ্ধির সুকি' 
আন্দোলনের উদ্দেশ্ব। কিন্ত এই আন্দোলন কেবল দূললমানকে নিয়ে ব্যাপৃত ছিল ন1॥ পাশের বাড়ীতে 
থে হিন্দু বাস করে তার সমন্ধে সঙ্গাগ ও সপ্রেম ছিল। কী কনে তার লঞ্গে মিলন হবে এ বিষয়ে ভাবতে 
ভাবতে পঁচিশ বছন্র আগে ওছ সাহেব এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন থে, হিন্দু ও মুসলমান মাস্থবকে এই ছুই 
দলে ভাগ করে দেখ! সত্য-_ এ সস্ধে আমাদের পূর্ণভাবেই আগ্রত হতে হবে । তা হলে সহজেই আমা! 
বুঝতে পারব, হিন্দুহূললমানের এই বিরোধের মূল শুধু এই ছুই সম্প্রদারের শাস্বের ভিতরেই প্রোতিত নব । 
আনাদের এই অভিশগ্। দেশের মানুষ বহুকাল ধরে ছুস্বপ্ে কাটিয়েছে_ এমন ছু:স্বপ্র দেখা মাগ্রযের 
ইতিহালে খুব নতুল নর-_ নিজেদের শুধু হিন্দু ও দুসলনান এই ছুই ভাগে ভাগ করে দেখা সেই ছুঃ্প্রেরই 
জের টেনে চলা ।' * আমরা শুধু হিন্দু, ও মুসলমান নই__ আমরা) মাহ | সেই মাহুযের্‌ অনন্ত দুঃখ, 
অনন্ত সখ, অনন্ত স্রপ । লে আজ আমাদের সামনে অশ্পৃশ্বমস্তযজ-ক্ূপে এসেছে, মহাপ্রেমিকরূপে এসেছে, 
হিন্দু মুসলমান পৃন্টান পে এসেছে । কিন্তু শুধু এই-ই তার চরম অভিব্যক্তি নর, মাহুবের ইতিছানের ধার! 
এইখানে এলেই থেমে যায় নি। মাহৃষের নব নব দুঃখ, নব লব স্থথ, নৰ নব জপ, কালের পরধায়ে পায়ে 
আমাদের লামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে। সেসমন্তের দিকে হদি আমরা না তাকাই, শুধু হিন্দু ও মূললমান 
মাস্হের এই কোনো একটা মগের র্ূপকে তার চরম স্তুপ বলে হনে করি, তবে শুধু এই পরিচন্বই দেওয়া 
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হবে যে, আমরা অন্ধ। জার অন্ত চিরদিনই হাতড়ে হাড়ে ধাতা খেয়ে খেতে চলে, আঃ সময়ের জনও বুক 
স্কুলিয়ে রাছপ্খ দিয়ে চলবার অধিকার তার নেই" £» 

এ সন্বন্ধে তিনি আরো ভাবতে ভাবতে দশ বছর আগে হেখালে পৌছলেল তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া 
যাহ ‘সংস্কৃতির কথা'্ব। কিছু উদ্ধৃত করি_ 

“হিন্দু-সুসলমানের লশ্মিলিত জীবন ভি আর কিছু হদি এদেশে সম্ভবপর না হয় তবে হিন্দুসংস্কৃতি 
মুসলমান-সংস্কৃতি আর্ধ-সংস্কৃতি সেমী-লংস্কৃতি এসব কথা হয়ে পড়ে দাস্িত্বহীন, এবং এসবের প্রচলন 
আমাদের ভাষায় ও সাহিতো হত কম হয় ততই মন্বল_ ততই চিন্তার সৌধীনত। আমাদের খুচবে আর 
আমরা সত্যাত্রমী হব | লার্থক সমাজ-সত্তার দিক দিরে বাংলার মুসলমান অথবা হিন্দু বাংলার অথবা 
বিশাল ভারতবর্ধের অংশ ভিন যখন আর কিছু নয় তখন তার লাংস্কৃতিক জীবনের সার্থকতা লাভের পথ 
এই বিশাল লত্তার সঙ্গে তার গৃড় যোগ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই__ বারনার সার্থকতা! যেমন নদীয় পুিসাধন 
ক'রে এ সত্য হত অকপট ভাবে স্বীকার করা ঘাবে ততই শক্তি ও 8 লাভের পথে আমরা অগ্রসর হব। 
আহ্বকার অনার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্যর থেকে সার্থক সংস্কৃতি-চিন্তার স্তরে উপনীত হতে হলে েসব ধাপ 
আমাদের অতিক্রম করতে হবে তার কিছু নির্দেশ দেও! ঘেতে পারে এই ভাবে £ ১. দেশে অডুক্ত 
ও কর্মহীন কেউ খাকবে না। ২. একান্ত বীভৎস না হলে কোনে। সমাজেরই ধর্মাচার অশ্রদ্ধে। বিবেচিত 
হবে না, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে ঘেঁ- যা প্রাচীন তা প্রাচীন বলেই বরীয নব, বরণীয় তার বর্তমান 
কার্ধকার্রিভার জন্যে । ৩. হিন্দুদূললমানের পোশাক ও নাযের খাবধান খাকবে না অথবা অস্বীকার 
করা হবে। ৪. সামাজিক আদান-প্রদান বিবাহ-আদি সমেত-_ সর্বত্র সহজ হবে। ৫. আইন লদন্ত 
দেশের জন্কে এক হবে ।* 

দশ বছর আগে ওত সাহেব বে প্রত্যন্রে উপনীত হয়েছিলেন তা যে কোনো একজন ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদীয প্রত্যয়, যথা জবাহরলালের। একে বলা যেতে পারে সেক্কালার মনোভাব । এই মনোভাবের 
প্রতিবাদ কেবল মূললমান সমাজে নিবন্ধ নর, হিন্দু সমাছেও পরিব্যাপ্ত ছিল ও আছে । কাজী লাহেবের 
পাচটি প্রস্তাবের হখো চারটি শেষ চারটি কি হিন্দু জনমত নিধিবাদে গ্রহণ করবে? ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের উদ্দেন্ত শুধু রাষ্ট্র '্বাধীনত! নয়। জাতিগঠনও বটে । শে কাজের প্রায় সবটাই বাকী । 
ধর্মের গারে আচটি লাগবে না, সমাজের গায়ে আচড়টি লাগবে না, অথচ আতিগঠন আপনা-ব্দাপনি হয়ে 
ঘাবে, এও এক প্রকার সন্মোহন। সম্মোহিত হিন্দুকে এ কথা সমকানো! শক । লে জাতিভেদও রাখবে, 
জাতিগঠনও করবে, বত রকম উন্টোপান্টা। উদ্ভট ব্যাপারের গৌঙ্গামিলকে বলবে সমন বা হত পথ তত 
মত। শিবরাম চক্রবর্তী একবার লিখেছিলেন, আজকের জগং থেকে অতীতের বীছকে সম্পূর্ণস্মপে বিনষ্ট 
করতে হবে ।, বিশ বছর আগে এ কথা পড়ে আমি বিরক হেছিলুম। কিন্ত এই বিশ বছরে আমার যে 
শিক্ষা হয়েছে তা প্রান্থ শিবরামের কাছাকাছি ঘায়। যা নিছক 'তীত, হার অখো চিরস্কনের বীজ নেই, 
তাকে প্রক্কতি তার নিজের হাতে ধ্বংস করে | মাঘ যদি তাকে আকড়ে ধরতে চাত্ব তবে মাস্থধ নিজে 
বিনষ্ট হর়। হিন্দু বা মুসলমানের উপর ইতিহাসের পক্ষপাতিত্বের কারণ দেখি নে। ব্রিটিশ শাসন এদেরকে 


> *বিলনের কথা 
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একপ্রকার কবত্রিমন পরসাযু দিরেছিল। নইলে এত দিন এদের টিকে থাকার কথা নহব! হর এরা বছলাবে, 
নয় এর! সরে ঘাবে । আজকের দুনিয়া এত লোকেত্র খোরাক নেই যে যারা নতুন কিছু করবে না, দেবে না, 
তাদের বাচিত্বে রাখতে হবেই । কালী সাহেবের প্রধদ প্রস্তাব তাদেরই ছনস্তে যাত্রা বাকী চারটি প্রস্তাবে 
রাজী। নার্রাজ্দের জস্তে প্রথম প্রস্তাবও নব । প্রকৃতির কাছে আহার প্রত্যাশা করতে পারে কেবল লেই 
মাহ যে প্রকৃতির অভিপ্রায় অনুলারে বিবতিত হতে প্রস্তুত । বে ধর্মের, বে সনাঙ্গের বিবর্তন নেই লে 
প্রবলের আশ্রয়ে খেকে দেড় শ বছর দুদ্ধবিপ্রহ এড়িয়েছে, বিপ্লবের দুখে পড়ে নি? তা বলে চির দিন এড়াবে, 
কোনে! দিন পড়বে না, এ কি সম্ভব ! 

এই ৫** পৃষ্ঠাব্যাপী এস্থের সমাক পরিচয় দেও! সমালোচবের সাধা নর ॥ এত বিভিন্ন ও বিচিত্র 
বিষরের আলোচনা আছে এতে যে “শাশ্বত বঙ্গ' না বলে “শাশ্বত বিশ্ব' বলা বলতে পারা ঘেত। এবার 
কান্বী লাহেবের সাহিত্যিক সন্দর্ড দিয়ে সমাপন করা বাক। 'ুবীন্্কাবাপাঠ' শীর্বক লেপাটি আনার চোখে 
পড়ে সাতাশ বছর আগে, ধখন আমি ছাত্র । তার আগে তার অন্ত কোনে! রচনা দেখি নি। প্রপন দর্শনেই 
মু হই। 

“শ্রবীন্রকাব্যপাঠে”র ভূমিকা’ থেকে উদ্ধৃত করছি তার বক্তবোর একাংশ 

"রবীন্্নাখের এই তীব্র অন্থস্ৃতির ক্রমাগত পরিবর্তন আর লঙ্গে সঙ্গে পে হিল্োলিত হবে ওঠা, 
এই দিক দিষ্ধে তাকে কবিওক বলা যেতে পারে। ইয়োরোপে এমনি প্রতিভা গোটে । এই ছুই 
মহাপ্রতিভাই প্রচলিত মত-বিশ্বাস অস্থলানে বড় আঙ্টা নন, যেমন বড় অঙ্টা বাস হোমর বা শেকম্গীঘ়র। 
কিন্তু মানগ-স্বষ্টির অন্ত অর্থে এরা মহা-শর্ট ; এরা কপ দিষেছেন নিজেদের অম্বের গৃঢ় অস্থুহূতিতে বিশ্বঙ্নের 
অছ্ভৃতি। মাছুযের যে অহ্কৃতি একটু ভাবলে বুঝতে পার! যাৰ তা কত দন্ম কত রকমারি। 
(পারস্ত-পাহিতো আনার, হা ফ্ষিদ্র, রী প্রভৃতির ভিতরে এমন আত্ম-স্বরীর বেদনা উপলব্ধি করা ঘায়। 
তাই ছা ফিজের দুই একটি চরণ জয়গান জাগায় তুলেছি) ৷ রবীন্্রকাব্ের দিকে ধখল আমরা দৃইপাত 
করি, ভখন দেখতে পাই মানস-জগতের বিচিত্র অনুভূতি কি অস্ভুতভাবেই তাত লেখনীমুপে আম্ম- 
প্রকাশ করেছে। নেক জাত্গাতেই তিনি ফেন জ্াগ্রতভাবে কথা বলছেন না, কথ! আপনি যেন ঠাহ 
. ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে এবং নৃতন নৃতন অর্থে প্রকাশ পাচ্ছে। 

"প্রথম বয়স খেকে 'চৈতালি' পরস্ত কাব্য লিখে ঘদি ববীন্্রনাখের লেখনী স্তব্ধ হয়ে যেত তবে 
বলা হেত, তিনি কবি, কিন্তু খুব বড় শ্রষ্টা নন-_ হেমন বড় শর্ট ব্যাস হোমর বা কালিদাস। তার 
পরে তার ভিতরে যে পরিবর্তন এসেছে, তার জীবন বে নৃতন খাতে প্রবাহিত হয়েছে, তা থেকে তার 
কাবাকীতির অন্ত অর্থ ধাড়িয়েছে। 

“পরেপরের সহি সস্ধেও বল! হেতে পারে, শ্ুব বড় শিল্পী তিনি লন, অনবস্থ সপ ঘশানোদ 
চেষ্টা তীয় ভিতরে বেশী নগ্ন । কিন্ত তার শ্রভিউা শুধু কবি-প্রতিভা নদ, এ বিশেষডাবে একটি 
আধাাত্মিক প্রতিভা । অথবা তার প্রতিভা কবি-প্রতিভাই বটে, তবে শে প্রতিভার প্রকাশ পের 
চাইতে যানস-গতিতেই বে্ট। এই জন্তই রবীশ্রনাখের সমগ্র কাব্য পাঠ না! করলে তার প্রকৃত মাহা) 
উপলব্ধি করা ঘাত না। সব কৰি সম্বন্ধে কিন্ত একথা খাটে না 

শ্রবীন্্বপ্রতিভা সেই যে প্রথম যৌবনে জাগ্রত হয়েছে ভার পর আজ পধস্ত অর্ধ শতান্বীর দীর্ঘ 


১৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বধ 


দিন ও দীর্ঘ রাত্রির ভিতরে এ ফেন জজ্জাচ্ছরও হুই নি। জগতের অথবা জীবনের অনির্ধাণ রহ্ত 
ভার আনিধাণ সন্ধানী চিত্তে নব নব প্রেরণার সৃতি করে চলেছে। এই থে সদা-ছাগ্রত তাব, শুধু 
জালে লয্ক, অঙ্গকৃতিতেও, এই সঙ্গা-জাগ্রততার করাই গার সমগ্র রচনা একখানি প্রস্থ হিসাবে পাঠ 
কর! দরকার, এবং সেই ভাবে পাঠ করলেই এই প্রতিভার ভিতরে রয়েছে কি বল কি স্বাস্থা ভা 
উপলৱ্তি কর! যাবে, এবং তারই ফলে ভির ভিন্র ক্ষেত্রে একে আত্মসাৎ অথবা প্রয়োজন মতো 
অতিক্রম করে নবতর স্বকী সম্ভবপর হবে। বড় স্ত্রীর ভিতরে বে পূর্ণ তপস্কার এবং সেবাস্ব জত্ম- 
সমর্পণের ভাব ররেছে সমগ্রতার দিক দিযে দেখলে রবীহ্ু-কাব্যে সেটি পাওয়া যাবে। এ ভাবে 
দেধলে রবীশ্র-কাব) এক প্রকাও প্রস্থ বটে, তবে তা হুখপাঠ্য এই আন্ত ভীতিকর নয় ।» 

কাজী সাহেবের বন্ধস তখন কত! ত্রিশ বছরও লর। এত অল্প বন্ধসে এত সুন্দর ভূমিকা লেখা 
বিশ্ববকর বৈকি । তবে এর লমন্তটায় সঙ্গে একমত হওয়া তুর । আমি তো মনে করি বববীক্নাথ 
খুব বড় শিল্পী এবং নবস্থ রূপ ক্ষলানোর চেষ্টা তার মহ্ে বেশী। কাজী লাহেবের পরিণত বসের 
রচনায় এর সনর্বন আছে। এবীন্দ্রনাথের স্তর পর “কবিগুরু স্বরণে' লিখিত হয়। তাতে দেখছি 
"ৰবি কে? খিনি কথার সঙ্গে কথা! গীখার দক্ষতা অর্জন করেছেন? কখনো নয়। কবি তিনি 
ঘিনি সচেতন__ মনে ও দেহে । এই কবিদ্বের পরম পূর্ণবিকাশ হেন রবীশ্্রনাখ__ পায়ের নখ থেকে 
মাখার চুলের আগা পর্যন্ত তিনি সচেতেন।” 

আজকের বাংলাসাহিত্োর সমালোচন।-বিভাগে ওছুছ সাহেবের চেয়ে শক্তিমান পণ্ডিত ছু-একছন 
আছেন, কিন্তু তার মতো জীবন-অখ্যনে স্থনিপুপ স্থিতধী সুখী আর এককনও আছেন কি ন! সন্দেহ । তিনি 
কেবল বই পড়ে বই্বের বিচাহ করেন না, মাহুষের ভিতরে বে আছে তাকে দেখেই চিনতে পার্রেন। 
গভীর অচ্সত্ধিৎসা তাকে নিয়ে গেছে এমন-এক স্তরে যেখানে নেই কোনো সাম্পরদার্িকতা বা দলীহতা 
বা মতবাদহষ্ট বৈজ্ঞালিকতা। “একালের জীবন ও একালের সাহিতা' প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন_ 
“আতীন্বতাবাদীঘের মতো নৈরাম্তরপরাহণ আন্তর্জাতিকতাবাদীরা নন দেখা যাচ্ছে । দেশের জীবনের, 
অথবা ভাবজীবনের, বর্তমান সংকট সম্বন্ধে তারা বেশ হুশিরার, আর এও দেখ! যাচ্ছে বে এই সংকট 
থেকে উদ্ধারের পথ তারা খৃছে পাচ্ছেন না হদিও আশা করছেল থে উদ্ধার তারা পাবেন। কিন্ত 
তাদের যা সঙ্থল ত] দেখে বল! বাছ সফলতার সম্ভাবনা তাদের জন্ত কম। ভাদের অনেক কথা 
যুক্তিপূৰ্ণ । ভীবয ইন্বোরোপের দিকে তারা বে দেশের দৃরি আকৃষ্ট করেছেন এও ভাল কাজ করেছেল, 
কেনন! জ্ঞান ও শক্তি সংক্রামক ৷ যুগে ধূগে সমাজবাবশ্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিতোর রূপ 
বদলায় তাদের এই মত ভাববার মতো-_ অন্তত উড়িয়ে দেবার মতো! লয়) তৰু তাদের দীনশক্তি 
না বলে উপার, নেই এই কারণে যে তাদের প্রধান সন্থল উৎসাহ প্রাচু্ঁ_ ঘাকে বলা হয় অহ্সৃতি, 
সেই শ্রেষ্ঠ ধনে আজো তারা বঞ্চিত । অবশ্ত উত্সাহ-প্রাচূর্ধের সূলেও অনুভুতি রয়েছে) কিন্ত যে-অতুভূতি 
মাহঘেকে স্থর-শক্তি ধান করে তার প্রকৃতি উৎলাছ-প্রাচূর্ছের চাইতে প্রতত্র রকমের । এ সম্পর্কে কশ 
সাহিতা একটি ভাল দৃষ্টান্ত । জনসাধারণের কল্যাণকামনা সব দেশের চিন্তাঈীলরাই করেছেন, কিন্তু কশ 
সাহিত্যিৰদের মনে ক্রিয়া করেছিল থে ভাব তার নাম জনসাধারণের শুভকামনা দিলে তার বোগা পরিচয় 
দেও হর না, তায় নাম দেওয়া উচিত-_ জনসাধায়ণের অবনিহিত মাহাস্ম্যে অসীম প্রত্যয় । _অনুতৃতি ও 


তৃতীয় সংখ্যা গ্রন্থপরিচগ্প ১৬৯ 


প্রতান্থ এই ছুটি কথা আজ আমার একাস্ শ্রদ্ধা উপহার আপনাদের সামলে । মনে হর, ভাগা বে 
আবাদের প্রতি বিদুখ হয়েছেন তাকে নৃতন কনে জর করবার উপায় রহেছে এই দুটি কথার মশো ।” 
তেরো বছর পরেও এ ছুটি কথা সমান তাৎপধপূর্ণ। 
অন্তঙ্ছাশন্কর রায় 


বজজলাহিত্যে নারী । ওব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাপ্যায়। বিশ্বভারতী । মাঘ ১৩২৭। বাট ব্দান৷। 
আমফ্সিকপত্র-সম্পাদনে বজ্গনারী। প্রত্রজেওনাখ বন্দ্যোপাখ্যার । বিশ্বভারতী ॥ ফাল্গুন ১৩২৭) 
আট আনা । 

বাংলার স্ব্রীশিক্ষ। (১৮০০-১৮৫৬) ৷ শীযোগেশচন্ বাগল। বিশ্বভাবৃতী । অগ্রহান্থণ ১৩৫৭ | আৰ আনা । 
বেখুন বিভালয় শতবর্ধ স্মারক গ্রন্থ । Bethune School & College Centenary 
Volume ( 1849-1949 ). Bethuue College, Calcutta. Price Rs. 10. 


প্রথম তিনটি পুস্তিকাই বিশ্বভারতী-গ্রকাশিত বিশ্ববিদ্ভাসংগ্রহের অস্বর্গত। এ কথ! বললে সেই লঙ্গেই 
বলা হয় বে, প্রতিটির লেখক নিজ নি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং লেখকগণ স্বনাঘসস্থ । সাহিতোর ক্ষেত্রে তারা 
পুরাতবেত্র উদ্ধারবেই' জীবনের ত্রত জপে অবলম্বন করেছেন, তা পাঠকমাত্রেই দ্যনেন। 

সাহিতোর সঙ্গে রলের যোগই আমরা শ্বভাবতঃ করে থাকি; কিন্তু এর! থে ক্ষেত্রকর্ষণ ঘলোনীত 
করেছেন, তা'তে মাটি-কোপানোর শুষ্ক পরিত্রন বড় বেশি। অবশ্য সে মদুরিও পোষা, যদি তারা 
নতুন তথা সংগ্রহ পূর্বক অতীত ইতিহাসের এক খণ্ড বর্তধানের চোখের সামনে ধরে দিতে পাহেন। 
আমরা বিনা পরিশ্রমেই ফললাড করছি বলে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ । সেদিন কাগজে দেখে খুশি চলুন যে, 
অহুস্থপ গবেষণার জন ভ্ীহজেক্ষনাথ বন্দোপাধ্যায় রবীনপুরত্কার লাভ করেছেন। যদিও স্েচ্ছাপ্রবতিত 
এই কাজ তিনি পুরক্কারের আশার করেন নি; তৰু তার মর্ধা্ বুঝে দেশের লোকে যে তাকে পুরদ্বত 
ৰরেছেন, এতে কার না আনন্দ ও উৎসাহ হয় ? 

এরকম বইয়ে লাহিত্যপ্রস না পেলেও সাহিত্যকারের পরিচর পাওয়া যা, তাও কষ দূলাবান নয় 
বিশেষতঃ বঙ্গনারীর কাছে । আমি তো বাক্তিগত ভাবে বলতে পারি যে, পড়তে পড়তে মনে হয় হেন 
নিজেরই দীর্ঘজীবনের পাতায় পর পাতা উলটিযে বাচ্ছি_ শেষ খেকে প্রথম দিকে | এই স্বচূদিত গন্ব্ধরের 
প্রান্থ প্রতোক ছবিই হয় 'আছার বাশের বাড়ি, নন্ন শ্বশুত্ববাড়িয় নিকট-আত্মীর়ের, কিন্বা অস্তরঙ্গ বন্ধুর 
ছবিগুলি উঠেওছে ডালে! । আত্মার তো ঘনে হয় এই ছবিষ্টলি না থাকলে বইয়ের অশ্সৌষ্ঠব অধ কের 
উপর নষ্ট হত। 

“All all are gouc, the old familiar faces.” 

কিন্তু শুধু-হাতে চলে ধান নি; কিছু দিয়েও গেছেন, নিয়েও গেছেন। লাহিত্াগগনে চন্রসু্ধ কেউ না হলেও, 
মরতে” নিচ নিজ মাটির প্রদীপ জালিরে মাতৃমন্দির আলোকিত, নি লিঙ্গ মনোমূকুল ক্কটিযে দাতৃমালঙ্ক 
সুবাসিত বরে গেছেন। “আমি হাব না গো অমনি চলে', বাল! তোমার দিব গলে ।” 

লেকালের ধৃষ্টান মহিলারাই যে আমাদের বাংলাদেশের স্বীশিক্ষা প্রবতনের প্রধান উদ্ভোসী ছিলেন বে 
কথা| ভাবলে ইংরেজ রাজত্ব-ফলে আমাদের খতিঘানে লোকসানের অংশ বেশ কিছু কমে ধার! অব্য তাদের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


এই প্রচেষ্টার মূলে হয়তো পৃস্টধর্ম প্রচারের স্বার্থ নিহিত ছিল। তাহলেও পরবর্তী নিন্ার্থতর ধর্মনিরপেক্ষ 
স্বরীশিক্ষ! তাদের এই ভিত্তির উপরেই স্থাপিত হয়েছিল, সে বিহয়েও সন্দেহ নেই ; এবং সেই পরিদাণে 
পথপ্রদর্পকের স্থান তাদের প্রাপা। কত বাধাবি্ন, বন্ধমূল সংস্কার, কত কিরোধ-বিচ্ছেদ অতিক্রম করে 
কতকাল কত অধ্যবসায় কত ধৈর্ঘ ধরে তবে একটা জনহিতকর সমাছলংস্কারও প্রবর্তন করতে পারা ঘার, 
তা আদক্যলকার এই অবাধ অনারাস স্বীশ্বাধীনতা-স্্রীশিক্ষার দিনে আমাদের মাকে মাকে সনে কর! দরকার; 
ছানা ঘরকাদে এখনকার স্্গম পথ আগে কত দুর্গম ও বন্ধুর ছিল। এবং কে বা কারা তা আমাদের 
জন্য জঙ্গল কেটে পরিফার করে দিয়ে গেছেন। 

বুদ্ধদেব বন্ধ যেমন শিশুসাহিত্যোর পক্ষ থেকে শ্রেষ্ঠ বইগুলির পুনমূ ত্রশের আবেদন জালিরেছেন,১ 
আমি কি তেমনি লারী-সাহিত্যের লুপ্তরত্বোচ্ছারের আবেদন আধুনিক পুত্তকপ্রকাশকদের কাছে করলে 
একেবারে বার্থমনোরখ হব? 

চতুর্থ বইটি যদিও বিষরগুণে পূর্ববর্তী বই তিনটিত্র সগোত্র এবং পূর্বোক্ত পিছন পানে তাকাবার সহায়ক, 
তাই একআ সমালোচনার দাবি করতে পারে; তরু অনেক বিধয়ে এর শ্বাতস্তরা লক্ষিত হস্ছ। প্রথমত; 
আয়তনে অনেক বড়; দ্বিতীয়ত: স্পষ্টতঃ প্রধান ছুই ভাগে বিভক্ত : একটি বেখুন কলেজের শতবর্ধের 
ইতিহাস, দ্বিতীঘ্বটি এ সময়ের মধ্ো স্বী খারা ও তাদের জন্তে প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের তালিকা; 
তৃতীরতঃ, মূলতঃ ইংরেজি ভাষাত লেখা; হদিও পরিশিষ্ট চারটি কালোপযোগী বাংল! প্রবন্ধ সৱিবিষ্ট 
হয়েছে। দুই ভাষাতেই শতবাধিকী উৎসবের বিবরণাছি আছে । এবং সেই উপলক্ষ্যে বইটি প্রকাশিত । 

প্রথমেই বাইরের খোসা বা মলাট থেকে সমালোচনা শুরু করলে বলতে হয় প্রচ্ধদপটি বেশ হৃকচি- 
সম্পন্ন অথচ অভিনব ; প্রবীণে-নবীনে মিশে আধুনিক কেতাছুরগ্। ভিতরকার ছবিওলিও বইটির ্রধৃন্ধি 
করেছে) তার মধ্য প্রষে অনেকগুলি উল্লিখিত পুদ্তিকার অনুত্প, কারণ বহু লেখিকা বেখুল স্কুলেরই 
প্রাক্তন ছাত্রী! নতুন চিত্রের মধ্যে আছে বেখুন স্কুলের প্রতিষ্টাতা ও ছিতৈষী পুরুষদের এবং খ্যাতনামা 
মহিলাদের ও শতবাধিকী সংক্রান্ত ছবি। এবং এইগুলিই এই বইয়ের বিশেষত্ব । নানাক্ষেত্রে খ্যাতনামা 
ফেসব বঙ্গনেতা! বেখুন স্কুল গড়ে তোলবার সন্ত কতভাবে কতদিন ধরে কত সাছায্য ও পরিশ্রম করেছেন_ 
রামগোপাল থোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখুজ্ে, ঈশ্বরচন্র বিদ্াসাগর, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্। দত, আনন্দমোহন 
বন্ধ এবং আরো অনেক মহাস্মা_ ধখন গবিতা। আধুনিকারা সকল বিষয়ে পুক্তবের সঙ্গে সমবক্ষতার দাবি 
করবেন, তখন ফেন শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে এদের স্বরণ করেন । আর বেখুন (বীটন) সাহেবের কথা 
কি বলব নিজে যেমন উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চমন। ছিলেন, পরদেশী মেষেদের সেই উচ্চশিক্ষা দিয়ে এর পর 
জাতিকে সমগ্রভাবে উন্নীত করবার যে সত্যব্রত তিনি গ্রহণ এবং উদঘাপন করে গেছেন, তার বিবরণ 
চিরদিন স্বর্ণ ক্ষরে আমাদের স্বীশিক্ষার ইতিহাসে লেখা থাকবে ও ভার পুণাকীতি ছারা তার স্বদেশীয়দের 
অনেক পাপকার্ধের ক্ষালন হবে । নিজসাধনার সুদূরপ্রসারী সিদ্ধি তিনি দেখে যেতে পারলেন না, এই দুখ 

ৰেখুন কলেজের ছাত্রী আদি কোনো দিন ছিলুন না, কিন্তু তার সঙ্গে আহার আছীবন '্ৃতি 
জড়িত । আমার অনেক আত্মীয় ওখানে পড়েছেন, সেকালে প্রতি বৎসর পুরক্ধারবিতরনী সভায় 


? বিশষকাযতী পত্রিক।। কান্তিকপোঁৰ ১০০৮) পৃ ১১৪ 


তৃতীয় সংখ্যা পরন্থপরিচয় 


নিঙস্তিত হয়ে তাদের কাউকে কাউকে প্রাইজের ভারে টলমল হতে দেখেছি, ওখানে পৰীক্ষা দিতে গেছি, 
“ওখানে গান শেখাতে গেছি, ওখানে দাতদেবীর সঙ্গে ক'নে খুঁজতে গেছি, ওখানে প্রন “দাবার শেলা'র 
অভিনয় ও সখী-সমিতির শিল্পমেলা্ধ যোগ দিয়েছি, ওশালে মহারানী ভিক্টোরিযার স্মতিরক্ষাকল্পে মেয়েদের 
প্রাথমিক আখো-দাখো-ভাহিদী সভান্ব উপস্থিত থেকেছি, বখন প্রস্তাব সমর্থনকানিসীরা সলঙ্ছে “মামি 
অহমো- পর্যন্ত কোনো ুঝনে বলে বসে পড়তেন ; ওখানে, কোন উপলক্ষো ঠিক মনে নেই, গাড়িবানান্মার 
বড় বড় খামগুলো পংস্ত চট দিছে এমন ভাবে মোড়া হতে দেখেছি বে, পুরুষের কলুল দৃষ্টি তো দূরের কথ, 
মাছিটি পর্যস্থ গল্বাহগ জো ছিল না। হায় হে! কেবোহ গেল সেই অন্থ্স্পন্তা, কোথায় গেল লে পরদা, 
কোথায় গেল সেই গেটের কাছে পরের বাড়ির মেয়েদের এক নজ্রত্ব দেখতে পাবার লোলুপ "গ্রহে ভিড় 
করে ধাড়িয়ে থাকা । এখন নিতানৈষিত্িক বাসে ট্রামে উঠতে বলতে মেহের! গিদ্পিল্‌ করছে দেখে 
দেখে লন্ভবতঃ অম্মতে ও অরুচি হয়ে গেছে । বাইরের দিক থেকে ঘরে দিকে চোখ ফেব্রালেও সেট এক 
হাত লঙ্ষ। ঘোষ! টান|, লেই ফিস্ফিস্‌ করে কথা কও, সেই 'বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না'এ 
বহুকাল হল উঠে গেছে। 

আমি বলি “ধেতে দাও গেল ধারা” ; কালে কালে বহু মদলবদল হবেই । তবু কতকগুলি স্ণকে 
বলব “তুমি যেয়ো ন! যেয়ে! না” । খা, ও দ্রী ধী প্রেহমমতা আতিথ্য সেবাপরায়ণতা। বে কলেছেই 
পড়.ফ, ধে বিস্যাই শিখুক 'আর হে দেশেই থাকুক, বাডালি মেরেকে হেন বাঙালি বলে চেনা ঘাঘ_- এই 
আমার সবিনন্থ নিবেদন । 

বৃন্ধবন্থসে একবার মূখ খোলবার অবকাশ দিলে আৰু পায় কে 1__একেবারে কলের জলের মত 
উপদেশবাণী ঝরতে থাকে, আর রক্ষা রাখে না। করতে বলেছিলুম তো বেখুন স্ল-কলেজের শতবাধিকী 
স্মারক পুণ্তকের সমালোচনা; তার মধ্যে সী যী ধী কত কি অবাস্তর কথা চলে এল। 

কিন্ত মেয়েদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মালোচনাক্ষেত্রে কি এ কথাগুলি সতাই এত অবান্তর: ? হে-কোলো 
শিক্ষ্যয়তনের কথা ভাবতে গেলে কি স্বত:ই মনে আসে না তার হাতে-গড়া ছাত্রীন্ডুলি কিরকন দাড়াবে, 
লেইটেই বিবেচা । তারা! যে দৃতি ধরবে তা'তেই তার ধখার্থ পরিচয় পাও! ঘাবে ?_ এখানে আর-একটি 
কথার পুনরুল্েখ করতে চাই, হা আগে অনেকবার বলেছি। কারণ, “আজি তোমাছ আবার চাই 
শোনাবারে যে কথ! শুনায়েছি বারে বানেশ__ কখাঞ্চলি শুধু প্রেমের পায়ে প্রমূজা নর, অনেক স্থলেই খাটে । 
লে কথাটি এই ফে, শিক্ষিত মেয়েদাত্রেরই উপর একটি দাক্ষিস্বভার অপিত হয়েছে সেটা যেন ভারা মনে 
রাখেন, অর্থাৎ তাদের জীবনে মনে চারে বাবহারেই প্রমাণিত হবে যে স্বীশিক্ষা দেশের পক্ষে মঙ্গল কি 
অমঙ্গল, অতএব লাবধান। বক্ষামাণ বইবেতেই প্রকাশ যে, বেধুন কলেছের অনেক ছাত্রীই নানাক্ষেত্রে 
হ্বনাষধক্তা হবেছেন_- সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, অধ্যাপনা, রাজনীতিতে, সমাছসেবার়, নারীয়ঙ্গলের কাখে। 
বৈদিক যুগে হ্বীলোকের ঘত উচ্চ পদবী থেকে খাস্ুক না কেন, এবিষকে তো সন্দেহ নেই থে মুসলমান 
ঘূগের পর থেকে তাদের শব দিকে অধোগতি হরেছিল। সেই মক্দদান জনকে প্রথমে বিগ্থাশিক্ষার তৃণ 
থেকে আরম্ত করে শেখে কাছি পর্যন্ত দিয়ে কিভাবে অজ্ঞানের অন্ধকূপ থেকে জ্ঞানের আলোকতীরে 
টেনে তোলা হয়েছে, তারই ইতিবৃত্ত এই বইয়ে পাওরা বাবে। 

তবু এহ বা । আমি জানতে চাই পারিবারিক জীবনে এরা কি করেছেন, কি হক্ষল দেখিয়েছেন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


অধিকতর স্বপৃহিশী হুষাতা হুকস্তা হুপড়সী হতে পেরেছেন কি না। কারণ ধতই বলো, ধতই করো, 
ভগবান ও যাছষে মিলে মেয়েদের থে গৃছনির্াতার পদে অভিষিক্ত করেছেল তা ফলেন পরিচীরতে ৷ অবর্ঠ 
এখানে অধিকাংশের কথাই হচ্ছে, ও সাধারণ নিমের ব্যতিক্রম স্বীকার করেই নিহ্ধদ জারি কতা হচ্ছে। 
অসাবারণ হবার স্ভাবনা বা স্থাখীনতা কেউ কেড়ে নিতে চাচ্ছে না। এই বইয়েতেই একছল ছুরোপীয় 
মহল বলেছেন, আমরা সকলেই মাদাম কুরী হতে পারি নে। ডাঙ্গমো পারি নে। ভেবে দেখ তা ছলে 
আমাদের সদাজের অবস্থা কি হত! তবু তারও মেয়ে হয়েছে। এবং নিশ্চই তাকে রেডিয়ম খাইয়ে 
মাস্থয করেন নি। 

আমার এক কেসি. (গ্া্টন ?) বিশ্ববিস্তালয্ের ডিগ্রীধারী আত্মীন্ার শাশুড়ি হলেছিলেন, ‘ছোট বউদা 
এত লেখাপড়া শিখেছে, কিন্ত তাকে তো সেই ধোবার খাতা লিখতে হচ্ছে!’ আমিও বলি, তাই ঘদি হু 
তবে পাশকর। ঘেয়ের শুধু খোবার পাত লেখা নয়, সংসারের লব কাজই যেন হুলুষ্খলাপূর্বক করতে শেখে 
ও পৃহস্থালীর কোনো কাজকে হেখজ্ান না করে, তখনই বলব তাদের শিক্ষা সার্থক ছয়েছে। 

কারো কারো মুখে শুনি ঘরের নতুন বউকে স্খ্যাত করে বলছে, ‘লে যে বি.এ. পাশ করেছে তা 
বোঝাই বায় না।' কিন্ত আমি এর প্রতিবাদে বলতে চাই দে বি.এ. পাশ করেছে সেটা বুঝতে পারা 
চাই বই কি। কিন্তু বুঝব কিসে ? তার ক্হহংকারে নয, দেমাকে নর, ঘরসংসারের কাছে অহনোযোগে বা 
অপটুতায় নয়, কৌচে শুরে টিকৃটিকির উপন্তাস পড়বার গ্রহে নন; বুক্তব তার গৃহের পারিপাটে।, তার 
ছেলেমেধের স্থশিক্ষায়, তার নজ ভদ্র চালচলনে, তার স্বজ্নবাংসলো, তার কত বানিষ্ঠা ও সময়ের স্থাবহারে ৷ 
তার পূর্ববর্তিনীদের গুণাবলী থেকে বিষৃক্ত না হে বরং ওতে আরো কিছু সদ্গুণ যুক্ত হবে, এই আশাই 
করুব। 

বস্তুতঃ আমার মনে হর আজকালকার শিক্ষিতাদের প্রধান কত'ব্য ও লক্ষ্য হওয়া উচিত সেকালের ও 
একালের গুণের সহস্র লাধন করা। "বলিতে সহজ বটে, করিতে তা নছ।* কিন্তু কোন্‌ লাধনাটাই বা 
সহজ ? হখা, বাধাবাড়া আবন্তক মৃত করতে হবে ও জানতে হবে সবই, কিন্তু সেটা! করতে হযে ঘা'তে খাৰায় 
শ্বাস্থাকর ও পুরিকর হয় এবং সমন্ত দিন ত্যর আয়োজনে অপবান্ধিত না হর । “যে রাখে সে চল বাধে না?" 
সংলারের শত কাজ করা সবেও পরিক্ার-পরিচ্ছঙ্র থাকতে হবে । শুধু ঘরের লোক নর, অপরিচিত পরের 
সঙ্গেও সহজভাবে মেলাবেশার অভ্যাস রাখতে হবে । শুধু মন্ধল। কাপড় খোলাই নর, সমাজের আবর্জনাও 
কতটুকু পারো পরিষ্কার করতে হবে) সব কর্ঘ দিতে গেলে অনর্থক পুথি বেড়ে যায়। নমূল। হ্ন্ধপ 
এইগুলিই ঘখে্ট। সড়ক ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি, আর নর। এই ঘান ভানতে শিবের সীত 
গাওয়ার অপরাধ আমার নয়, ধারা কলম ধরিঘেছেন তাদের । 

ছইইম্দির। দেবী চৌধুক্লানী 


স্বরলিপি 


টোড়ি। ঝাপতাল 


আজি এনেছে ভাহারি আশীর্বাদ প্রভাতকিরণে, 
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে ধরণী জুটিছে ডাহারি চরণে । 
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা, কুস্থম ফুটাইছে শত বরনে। 
আশা-উল্লাসে চরাচর হাসে_ 

কী ভয়, কী ভয় তু:খ-তাপ-মরণে ॥ 


স্বরলিপি : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী 


কথ। ও স্থর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সালা [বা মা । মমা পা পা 
আজি এ লে ছে" তা 


পা -দ্পা 
bl ০ 


পছা দা সা সা 
প বি ক 
পমা -পা 
পে 
| মপা অজ্ঞ জা মা 
টি. ছে" প্তা ডা 


এএ 
ন্এ 


পা পা 

হা রি 

। মো পা 

প্র ডা 

[ 

শা -ভ্্ধা 
I পা 
যন 

I জআ্আা ছা 

ধ ব 

I জ্ঞা -বা 
রি 


পদা 
চা 


মপা 
তত 


সা 
মা 


জ্দা 
a. 


-পণা 


“পদণা 


দা I 


জ্্ষ! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 
সা] [পা স্পা সা সা সা না পা 
++ আআ ন্‌ ছে ত চি ল* 
I দা না সজ্ভ। আ জা -ব' র্সনা সা 
নো ই ছে থাং 
I পা দা পা -দপা দদা ত্সা 
কু সব ম +e টা ই 
I পা -পমা ব্ন্ঞা স্ব -সা 
শ পি ণে জা 
সানু (পা দা সা সা র্সা না সা 
8 আআ উ জা লেং ক 
I দা ভব সনা বসা 
রা ছা . লেং . 
পণ পা -দপা ম। দস 
কী ঘর ** কী Ly 
I পা শা । দা পমা পা মা 71 খা -ন 
তা . প hb) চা ণে “আট 


অমসতশোৰৰ : পৃ ১+* পাৰটীক।। কার্তিক-পোঁধ ১০০ স্থজে কাতিক-পোঁছ ১০৭৮ ছইৰে । 





বিষয়স্থচী 
চিঠিপত্র দ্বিন্তম্্নাথ ঠাকুর 
প্রমথ চৌধুরী প্রমতুলচন্্ ওপ্ত 
রবীন্্রসাহিত্যে অশোক উপ্রবোধচন্্র লেন 
বৌদ্ধ প্রবিনহতোহ ভট্টাচার্ 


অসমীয়া সাহিতোর তিল দিকপাল হুধাংগুমোহন বন্দযোপাধ্যা 


চিতরস্থচী 
ম্থিংস্রনাথ ক্বনীস্নাথ ঠাকুর 
গান্ধীদি জীরমেন্্রনযথ চক্রবর্তী 





এইচ. কে. ঘোষ এণ্ড কোম্পানী 


২৫-এ সোয়ালে| লেন, কলিকাতা 


টেলিফোন ॥ ব্যাঙ্ক ৪২৭৬ 








».লাছিজেন্নাথ ঠাকুর শিল্পী মবনীন্রনাথ ঠাকুর । 
তামার 10%0০এর ছাশ। 
মূল 0150৮ কলাভষনে বক্ষিত ) 


বিশ্বভারতী পন্রিকা 
বৈশাখ-আমাট১৩৫৯ 
চিঠিপত্র 


দ্বিজেত্রনাথ ঠাকুর 


শনিবার 

রাজনায়ারণ বহুকে লিখিত 
শ্রদ্ধাস্পদেষূ। 

আমি এখন একটা ভারি i৷৷৫০৫৪৷০৪ বিহ্য নিষে ব্যাপৃত আাছি__ তাই একটুতেই interruption 
বোধ হম্ব। Bx০ঢmেetrY তৈয়ার কচ্চি_ মর্থাং বাঝ্ম তৈয়ার করিবার Mathematical Formula. 

আমি 000৫7 কিনুপ তা মাপনি বিলক্ষণ ভালেন । যোগে বস্তু 4১55. 5০125 ডিলিই 
পাকা পোক্ত রকমে পারত ॥)91138€ কচ্চেন। আমি তাকে অক্ষচবাবুব টাকা চুকিয়ে নেবার ছন্তে 
লখিঘ়াছিলাম_- ভার জবাব এখনো পাইনি; মার, এখন আমি B০x০৷৷৷৫১৬১তে এমনি মস্চল হে, 
পঞ্চায়তের খবর নিতে আমার তিলা্ড অবকাশ নাই__ মি যোগেহ্বাবুকে মাব-একবার খোচা ছিড়ে 
তার [516 আপনাকে এবং অক্ষয়ববাবূকে লিখে পাঠাব। 


কে) 3৪০৫ 


পা ইট 
১৪ই 
অন্ধাম্পদেষূং 


আপনারও বাত আমারও বাত_ “50 আত have sympathy* ((568 Merry Wius of 
Windsor, Shakespeare ] আমি দনে করেছিলেম ওখানে গেলে আমার বাড সার্বে_- ‘সে গুড়ে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বধ 


বালি!” আপনি তে! খুব বেড়ান_ আপনার কেন এ বালাই ? আপনি কি বেড়ানো বন্ধ 
Most Probably তাতেই হাছে থাকবে । এখন, আপনি আমাকে wa€৷ করুল্‌ (5163০০11211, 
আপনাকে আমি অ'এ0০১ করি-_ ইহা ডি গতান্তর নাই । 

রেখাক্ষর has taken fight with his friend volapuk into the summerland. 
অতএব let the dead past bury the dead. বাঝাতের is a misnomer | আমি বানিয়ে এখন 
বান--3 is akind of Novuw orgauum—a new something-0-melry— বার এখনো 
নামকরণ হয় লাই । উহা! এখন বাস্মতব্ব ছাড়াইর্! অনেক উচ্চে উঠিযাছে। 


শ্মরিয়ে তব চন্রিত্র অহুপস ) - 
যনোমাবে ঘণ্টা! বাজে, নমোনদ:, লমোনম: ॥ 
ফবিতাপরাখ মার্জনা করিকেন। এখনে! চাতক জলবিনুর জশ্ ছা করিহা আছে, কিস্ক আর কতদিন 
আর কতদিন ঘে ছা করিয়া ধাকিবে। হে অমত-বারিদ যাচকেত প্রতি সদয় হউন! 
সহিয়ে সহিয়ে, রহিত রছিয়ে, 
আর সহিতে না পারি? 
ভিঘাংস! আমার জেনেছে কেদার,. 
তোমার নিকটে কিন্ত হারি ॥ 
আমি পিপসাতুর, শুদ্ধকণ্ঠ, এই বাহা লিখিলাম এই ঢের, দুই এক ছত্র না পাইলে কলম আর চলে না, 
আর কিছু দিন আপনার শ্বেহের স্রোত বন্ধ হইলে আমি রাগ করির! কলম কালি কাগজ চু ড়িত্বা ফেলিয়া, 
চালিরা চুলিযা, ছিড়িয়া খু ড়িয়া একাকার করিব | অতএব এন্বপ ভ্ানক ছুর্গতি হইতে আপনি আমাকে 
কোনজ্ূপে রক্ষা বরুন । 


নিদাঘার্ড উদ্ধিদ 
প্রচুর ছলবর্ষণাভিলাবী 
প্রতিজেন্্নাথ শর্দণঃ 


চু সংখ্যা 


অ(পনি একেবারেই চুপ করিত! গেলেন_ ৮:7৮ £০০৭-- এ দীন কিন্তু চুল কারবার পা 


শ্রদ্ধাস্পদ মুনির 

নহে ৮ ধা, 
ছেওঘর হ'তে বেরোলো মন্ত 
একটি শব্দ হইল “ফুস্*। 


বা'বেল্‌ কোনাল পুত্রাপ তন্ত্র 
উড়ি পলাইল করিয়া “চুল!” 
নিখিল ধরাঘ্ একটি জাতি 
লে জাতির নাম ভালমাসদ! 
কোলাকুলি করে প্রয়ে মাতি 
ইংবাজ ফরাসি তাতার জঘ॥ 
সবাই আকাশ-কুহদ তুলে, 
কেহই করে না চাব। 

মধু খতি পায় আকাশ-ছুলে 
তাই খাদ বারো মাল॥ 
শুখায়ে সবাই হ’ল আধ-মরা 
রহিল ক-থানি হাড়) 
আনার বাছিতে সসাগরা ধরা 
হইয়া! গেল উজাড় ৷ 

শরীর যাহার আছিল ঢেঁকি 
শুখাইঘা হ’ল তুল। 

সুস্থ শরীর রহিল টে'বি, 

* ক্ৰমে তা'ও নির্মূল ॥ 
নাপিত বেষন টানিতা ক্কুর 
ছাড়ার দূখের ছাল। 
মানুষ তেমনি করিল দূর 
আবরণ অগ্লাল 
আরোহণ করি মুখের হাওয়া 
আসিয়াছে সার ধর্ম ৷ 


* অর্থাৎ সার ফলাইতে । (- জেখক] 


কিন্তু তাহা কি ধনিয়া পাওয়া 
ভোমার আমার কর্ম ? 
মৃলার ষ্টান_মৃলার তবে 
লার-্বী হ'ল কিলে? 
মালা জলিতেছ “হরি হরি” রবে, 
দ্বেষ কেন নির্ামিযে ॥ 
বৈক্কব অথচ দামি খুজে 
এএক নৃতন পারা! 
সাব্ধস্থী হরে মান্য পূজে 
_ভাবি্বা হইছ লারা ॥ 
অলার থে জন ছাড়িতে নারে 
কেমনে লে পাবে সার । 
কথায় সবাই লান্াতে* পারে 
কাজের বেলায় ছার ॥ 
বৈফব বলিবে “আমিও অই” 
ব্ৰান্ধ বলিবে “আমিও !” 
আড়ালে ছুটা'বে গালি'র খই 
সামনে ছিটা'বে অমিয় ॥ 
আজ এই পৰ্যন্ত 


270 ঠা 
রর 


hb) 






বিশ্বভারতী পত্রিকা রণ ব্ 


আমার ছুই ছুই পত্রের প্রত্যু্ঠুর আপনার পত্র না পাওষাতে আমি রাগ করিয়া এই পত্র লিখলাম 
আপনার সার-ধর্ম-সন্বদ্ধে আমার প্রকৃত ০81০0 কি__ তাহা! হাতে রাখিলাম। 


39 
bl 450 afore 1 pe ঘোষগুণা ভবস্তি। এ মূলুকে একজনও 


লিশ্তারিখ লোক আজ পর্ধাস্থ অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না__অজ্ঞাতসারে আমি তাহাদের দলভুক হইয়া 
পড়িনাছি,_ আমি তারিখী হইলান--ইহা স্মরণ করিলে আমার হৃংকম্প উপস্থিত হয”_মামি একটা 
ভয়ানক Pঃ€৫১Pi€ৎএর উপরে ছিলাম__মাপনি ভাগ্যে আমাকে বলিলেন তাই আমার চেতন হইল_ 
নছিলে আমার কি দশা হইত বলিতে পারি না! ভারতীতে আমার ৈতবাদ-অস্ৈতবাদ দেখিযাছেন 
কি?-_-তদ্িবঝে আপনার কলমের কতিপর্ আঁচড় i$ wbat 1 am in need 9৫1 ঘোগীন এখন 
কি করিতেছেল-_্ঠাহাকে আমায় আন্তরিক আশ্ীর্ব্যাহ দিবেন। আপনার ওখানে ক-্রন ব্রাস্ম ? তাহারা 
কি দলীয় ব্রাহ্ষ, ন! বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম ? হদি বিশুদ্ধ ত্রান্ম ছ'ন তবে তাহাদিগকে আসার কোলাকুলি এবং 
নমস্কার দিবেন। তাহাদের মখো কেহ কি আমার পরিচিত? আপনি হদি আমাকে কোন-না-কোন 
একটা উপলক্ষে (0:75911/ নিম করিরা পাঠান (উপলক্ষ একটা ছুতা মাত্র), তবে আমি £10017 
ফেওঘরে আপনার 20৩০70/ 8815952৩৫67 কাপ দিই__লচেৎ আমার নিজের পদস! খরচ করিয়া 
যাইতে হয—_which is out of the question, as my purse contaius only বিশুদ্ধ Space— 
Pnre Kantian Space. 
লোসদার্ক 
১০ নতেন্বর ১০৮৯ 


সত্যোন্গনাধ ঠাকুরকে লিখিত 
শত 
ভাই সতু ke 
লিথ্চি খেদে । শৌদামিনী একা ছিলেন আমাদের লোড়াসাকোর বাড়ী _ 
৮০৮8 লাই-__ লোমকে দেখবে শুনবে কে? মহবি পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত 
গার্ছস্থ্য ধর্মনিরঙা্ির প্রতি ভত্তিনিষ্ঠা এবং প্রাণের টান তেমন আর কাহার ? আমাধেত্র এ বাড়ী ও বাড়ী 
সে বাড়ীর পুরাতন বিবরণ বৃত্তান্তের ॥€১০5০77 তেমন আর কে? ভায়েদের সুখের দুযখের অংশিনী 
তেমন আর পাওয়া যাইবে কোথায়? সৌন্গামিনী 8০8৩ 90৫ ৪1115 7৮1০55 ঈশ্বর একমাত্র উরস! 
আন্ভুজ সাহেবকে থে ছুখানা চি লিখেছ দেখিলাম তে| সব, কিন্তু ভাই__ British Govern- 


চতুর্থ সংখ্যা চিঠিপত্র 


এআও০0কে এখনো তুমি চেনো নাই! তংসত্বদ্ধে মাদার মতামত ধদি ভিচ্ঞোন কর তবে তাহা এক বায় 


এই থে, All that glitters is not Eold L তোমার চিঠি ছুখানা দেখবার ছিন দুই পূর্বে আমি গাস্থীকে 
খে একখানা চিঠি লিবিরাছিলাম তাহার নকল হত্্নঙ্বলিত পাঠাইলান। 


তোমার লমদুঃখস্ুখ বড়দাদা 


শান্তিনিকেতন 
সোমবার 
ভাই সত 
তোমার চিঠি পেস আনি কী থে স্থধী হয়েছি বল্তে পারি না।. 'তুমি খুসী হবে শুনে দে, তোমার 

সঙ্গে আমার আদবেই মতভেদ নাই । লৌদামগিনীর দিবাধাৰ প্রন্নাণের কথা তোমার সন্ধে বাটাবাটি করিয়া 
ক্ষণেকের স্ব অনেকটা শাস্যি.লাচ করিলাম. 7১০111155এ ত্যেষার আমি বড়দাদা আর শেইডন্ত তোমার 
নীচে পড়া দূরে থাকুক তোষার চেয়ে আমি আরো এককাটি সরেল। আমার বিশ্বাল এই হৈ, British 
Goveruineutaর pressure বর্তমান অবস্থা আমাদের মাথার উপর থেকে অপনীত হয়, তবে আমাদের 
কী থে শোচনীয় দশা হইবে তাহা এক মূখে বল! যায় না। এখন এই “ঘোরতর দুরবস্থার মো ও হুখন 
আমাদের চক্ষু সুটিতেছে না-- তখন British Governmentaর Pressire অন্র্ধান করিণে_ 
আমোদের দি (০৮৩:০০াএরা, অত্যাচারী জম্দারেরা, Pries-॥i৭৭৫n৷ উচ্চবউন্বেরা এবং. সস্বাণপরী 
ধলঢোরা! যে, ছাতে। মাথা কাটিবে, সে বিষয়ে আমার লন্দেহমাত্র লাই | 11651 0১৮61001৫0৮ 
আমাদের পলীগ্রামন্থ মিদারদের 6০৮৫) ৷৷ অপেক্ষা শতলহম্রওণে ভাল । এ কণা খুব ঠিক বে, 
তুমি যেমন লিবেছ, Goveruor & the Governedএর মধো 8৭৮ বাড়ানো অনর্থেহ মূল_ £91 
কৰানে শ্রেষের মূল। শেষোক্ত [21550 রবি কতকটা ক্কতকাধ্য হয়েছেন__ এবং আশামুস্ধূপ 
কুতকাধ্য হোন্‌ ইহা আমায় আন্তরিক প্রার্থনা। 1৩ be our (wn master ought to be our 
sole eud and endeavour—এটা বুদ্ধদেবের সর্কপ্রশাল উপদেশ, এই উপদেশটি আমরা যে 
পরিমাণে কাধো,পরিণত করিতে লারিব সেই পর্িমাদে অ:মর| স্বাধীনত| উপাচ্ছন করিব-_ ইহা বেদবাকা। 
গান্ধীর ছানা উচিত যে, আমদের ছেশের উচ্চবংসী্গ এবং ক্ষমতাশালী বাকিরা নি্ভ্ণীদের প্রতি যেরূপ 
অবজ্ঞান্চক নির্ঘ্ বাবহান করিস্াছেন এবং এখনে! পধ্যন্ত করিতে ক্ষান্ত হন লাই-_ আমাদের লেই পাপের 
ফল আমরা ভোগ করিতেছি, অতএব Charity. begins at home | Biitish Goverumeut ক. 
একটি করেন অতিশয় গহিত-_ সেটা এই বে, আমদের দেশের থে কোনে] লোক দেশের হিতসধনের 
জন্য গ্রাপপণ চেন্তয করেন ( হেমন তিলক গ্রত্তুতি )_ অগ্নি ছ০৮e৪১৷)৫৫ তাহার প্রতি খড়াহস্ত  হন_ 
তাই আমি বর্তমান British (০৮৩903551এর মৰ্ম্মান্তিক বিরোধী পক্ষ । আজু এই পধ্যস্থ। বল্‌ 

তোমার হৃখের সুখী দুযখের ছাখী 

বড়দান! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


ভাই তু 

তুমি একজন হাড়পাকা ০০-০5140০7 ইংরাছ রাছপুকষদিগের সহিত। আমি একজন হাড়পাকা 
non-co-cperator ditioজগের সহিত । এ বলে আমায় ভভাখ+ ও বলে আমার স্ভাখ.। এ অবস্থায় 
তকরাতফপি লিক্ষল। আ্যাক কা করা যা'ক্‌,-_ ঝ্যোতিভাত! অশুভত্ পক্ষ, তাহাকে মধ্যস্থ মানা হাকৃ। 
ভ্রোতি বলিবে, লব্দেহ নাই, থে, বড়দাদ! 0০০-০০-০স্তা911০5 নিযে দিবা আনন্দে আছেন সে আনন্দে 
cold water throw করা উচিত হু লা, মেছদাদা ০০০1৮১৫০1০০ নিযে দিবা আবাঘে আছেন 
নে আনন্দে ৫০1 আনা 1১10৮ করাও উচিত হন্ব না। তাছাড়া__ ছুই দাদার দুই আনন্দের 
ছুইখানা ছবি তুলিতে আমার বড় সাধ গিয়াছে_ আনার সেই লাখের মনোরথটির অচর্রিতার্থ অবস্থায় 
তাহার কচি মস্তকে বাদবিতণ্ডার গদাঘাত করা ছুই দাদারই অন্থচিত কার্ধ)। আমার মূলমন্ত্র তাই 
silence is golden । 

তোমার শ্রেহেবাধা 
বড়দাদা 


২* আধাঢ় 
ভাই নতু 
Minor Scaleaর গীত তোমার মুখে আমি কখনো শুনি লাই__ তোমার গত পঞ্জে তাহ! শুনিরা 
ব্াদার মল বাখিত হইল। The best medicine is 
উদ্ধরেদাত্মনাতগ্থানং নাত্বানমবসাদরে। গীতা 
তুমি ঘা লিখেছ 


“চক্ষু নিস্তেজ’ £ 
এ কথাটা লেখ্বায় পুবে তোমায় ভেবে দেখ। উচিত ছিল থে, ধাকে তুমি লিখ্চ তিনি তোমার বড়দাঙা_ 
স্বতয়াং ভোষার কাছে তিনি হায় মানিবার পাজ নহেন। আমার চক্ক্‌ এবং শ্বরণশক্তি ছ্যাক্রা গাড়ির 
বেতো. ঘোড়ার মত চাবুকের চোটে দুই চায়ি পা শৌড়োয়_ আর থেমে গড়া; আর-ঘা কতক চাবুকের 
“চোটে আবার দুই চারি পা দৌড়ে চলে, দৌড়ে চলেই পথের মাঝে থেমে দাড়ার। এই রকম বনে 
আমি কোনো-মত-প্রকারে গল্ব্যপথ অতিবাহন কগ্চি। আর কত দিন এন্সপ uphill work টেনে 
নিনে যেতে পারব that 85 {he 9555195| কাছেই আমার মাথার মধ্যে ধা কিছু আছে-_ বেলা 


চতুর্থ সংখ্যা চিঠিপত্র 


খাকৃতে তাহা বেড়ে ফেলে হনস্তরীকে বীতভার করা আবন্তক। কান্েই ছ্যাক্রা গাড়ির অববা 
গোরুর গাড়ির গাড়োঘানদিগকে শুক বলি! সন্ত করিদ্বা চত্রাবশিক্ট ৮৭i॥এর উপরে নির্দ ব্যবহারে 
প্রবৃঝ হইয়াছি__ যেহেহু ত! বই উপাঘান্তহ নংই। আমার ত্রোগের স্থপধ্য হচ্ডে_ 0718 বেচারীকে 
বিশ্রাম করালো । কিন্তু গাড়োহ্বান ঘোড়ার পিঠে মৃদূদু চাবুক না কমিলে তাহার বেল হাত দুড়সুড় করে, 
আমারও তেমনি একটা রোগ জশ্মিয়াছে। কুণাল বিশ্ববিধাতা তোমাকে শাস্তি বিধান কঞ্ছন এই মানার 
আন্তরিক প্রার্থনা । 

তোনার বাদ 


দিনেল্রনাৰ ঠাকুরকে লিখিত 
দি 

“অনিল আমাকে লইএছে" এটা তুমি কুল বুকেছ। আনি সতুকে হা লিখেছি সেটা real 870৫ 
বাড়িশ্ত্ধ লবাই জালে যে, অংমি ঝল্যাবধি ছাড়পাকা ॥০n:co-operator | 





রাজনারারণ বসুর সহিত ডিডেন্সবাধের সৌহায্ে॥ কথা দিজেব্রনাখ ওাহার 'গুক্ব-মাক্রমণ কাবো' (রাছলায়াশ হর প্রতি 
লক্ষ) করিয়া! এই কাব্য রচিত হর্স) এইভাবে দর্শন! করিয়াছেন 
প্রবীণ সাধুর সঙ্গে বিশ্-খুবা বিনাচছে 
কালে সখা-ডোরে বাধা । 
ধসে বে অনৈকা তান প্রতি নাহি লক্ষ্য 
সে অনৈকো শ্রীতির কি ঘাখা। 
শস্যের ত্য সর্ধনা লাক্ষাৎ দা হইলেও নিয়ছগিত পতরবিনিষ দ্বার লে অভাবের কথক পুরণ হইত 
ধীদ দিছের রা্-বশন না ঘটিবার কারণ 
টক্ধা দেবী কর হচ্ছি কুপা 
না রহে কোনো শ্বালা। 
বিদ্তাৰুত্ধী কিছুই কিছু দা 
খালি ভদ্মে ছি ঢালা। 
ইচ্ছ! সম্যক তব করনে 
কিন্ত পাছের দান্তি। 
পাসে শিল্পী ঘৰ টড়, উড, 
এ কি দৈৰের শাত্তি। 
এই অরলঙ্গে « সংখ্যক পরে জবা । 
খ্বিয়েহ্গনাখ ঠরাবৃর কর্তৃক রাজনারারণকে লিবিত কতকগল চিঠি ইতিপূর্বে বিভির সাম্বরক প্র্ে পুকাশিত হারান 
বিশ্বফারতী পত্রিকার বৈশাগ-আবাঢ় ১৩৫২ সংখ্যার ছুইগানি প্রকাশিত হইয়াহিক। বর্তমান সংখ্যার প্রকানত ১ ও ২ সংখাক 
পত্র রাচসাযায়ণ মনু (হাবিত গাদন চক্রবতীর সোঁতশ্যে, ৬৫ সাক পত্র ঈীনমেল হোছের দোঁছক্কে মৃত্রিত হইল । 
৯ ও ২ সংখাক পরে উপ্রিখিত 9৩5৩৭7০177 থ! কাগছের বার রচনাপ্রণালী ও রেখাক্ষর ধর্মাল| প্রসক্ষে সত্যোন্রসাখ 
ঠাকুর ‘আমার দালাকথা'জ লিবিযাছেন_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


“তথ্বরান আলোচনার লঞ্গে লক্ষে আর ছুইটি সৌখীন কল। ৩14 মনোরাত্য অধিকার করে ধদল-_ বাসস রচনাত্রশালী,. 
আররেখাক্ষর ধর্মগালা। এতে এত সহঃ নট কর। হল ফেন? গ্রিজ্ঞালা কলে বড়দাদা হেসে বলেন, এ শুধু ছেলেখেলা! নয়; 
এ চুই বিচ৷ সাহিতোরই অঙ্গ,কূত ৷ লিশখত্র ৰস-ল লেখবার নানা সরঞ্জাম চাই, কাগর, কা রাশার বাস, লকেট হই 
এই সকল সামগ্রী আশে থাক-ত স:হহ করতে হর _ তাই লেখাপড়ার বিনকতক ক্ষান্ত দিয়ে ব়সাছ। লেশবার রিনিস তয়েরির 
কাছে হন ফিলেন ॥ একৰিকে বেসৰ কাগজের কাক্ক্ার্থ, অন্তৰিকে লিখন হশালী সংস্কারে॥ প্রতি মনোনিবেশ করে রেছাক্ষর 
বর্ণমালার দুর করলেন। সাছিতাবাবসারীযজ ঘাতে সমত লাক্ষেপ হয় এই উদ্দেশ্য । এই ছুই শখের বিছা ওর বিস্তর লঘর 
ও পরিপ্রষ হ্যা ছল। এই ছিই বিদ্যা হরিও সামন্ত ত হড়কাবা জলামান্ট বৈধ ও আবাবলা লছকারে তাদের ছার 
করতে নিপু রইলেন । তায জে চিন্তা, শিক্ষা ও সাহনা থা (কিছু প্রান কিছুই হাক রাখেন নাই । বারহবের জগ 
সম পিতা মন করে ঠার কারে॥ উপযোগী বিব্যল কল সংগ্রহ কচতে হয়েছে, সেইল্ান্ত নূতন নিচদাবলী প্দ্তত করতে 
হয়েছে। এই তো। গেল দার-সকরণ। রেহাক্ষর দেও এক অপূর্ব বন্, তাতে কত কনিদ্বরদ, কতরতম রেনাপাতের কৌশলের 
ছড়াছড়ি, দা দেখলে ত্য দবাদা বোঝ] বাচ না। সমস্ততে এই রেখাক্ষরপদথতি পুত্তকাকারে মুদ্িত হয়েছে ।-_” 

10০5০০১৩)৫)" সম্বঞ্ধে ভিশি ই:রেঞ্তে একখানি পুস্তিকা বচন) করিয়াছেলেন বলিক। জান ধায়। ‘কাদের বাক্স রলদা' 
মাষে চৈত্র ১২৯, 'জারতা ও বলছে তিনি একটি পঞ্চ প্ৰকাশ করিয়াছিলেন - তাহার সুখত 

“লয়ে না। গ্াৰিয৷-- আটার না জুডিলা-_ শুদ্ধ কেৎণ কাগজ কাটিয়া জুড়ি) এবং তাহার হুই একস্বানে ছিত্র কাটি 
ভালা এবং তাল) যেত সবাঙগহৃন্দধ বাক্স রচনার নূতন একটি অশালী উদ্ভাবন করিয়া দিয়ে তাহা পড়ে লিপিবন্ত কর! ছইল। 
ক্ষারচলা গোচের রীতিমত একটা বাকুস-- হরে লে-খেল। গোচেছ দছে। বিনি চক্ষে বেয়া বুৰিয। জইে ইচ্ছ। করেন 
পুশেত। ডাহাকে ঘুকাইযা বিতে প্রন্তত আছেন ।” 

খাল রচনা! শেষ হইলে _ 

ভিতর খাহিয় আর চৌদিক পরবি 

হলিবে -ক্যাথাত ] এ থে অপূর্ব দিরখি।" 

ভার হবে লে তোমায় নাষলিঃ। রাখা 

ঘ্যকল পেয়ে পে'লে যেন লাখ্পখানি টাকা ॥ 
কাগজের বার রচন শেষ পৰন্ত ভিরভ্রসাখে॥ হাব ছিল। 

পরেগাক্ষর-র্শগাল।' ১০১৯ সালে পুত্তকাকারে প্রকাশিত হয়, তবে ১২৯২ ('ধালক' } সাল হইতে তিনি লাহরিক পত্রে 
এ সমন্ধে রচনা প্রকাশ করিতেছেন হেশিতে লাই। উলিৰিত এন্থ ব্যতীত, ছিজে্রনাশের হারে মূর্ত, লিও, 
ব্যাখাপত্রহীন একখওড রেখাক্ষর বর্শমালা ( বম ভাগ, পৃ ১-৮ ; দ্বিভীঙ ভাগ, পৃ ৮৭-১১৮ ) আমাদের গোচর ইইচাছে। সম্ভবত 
চব সুপ্ৰচারিত হয নই, বনুসবাছেই মান দবিল৷।গত সংঘ প্রকাশিত তিন লংখাক পত্রের স্বাক্ষর রেখাক্ধযের বিদর্পন। 

৫ লাখ্যক পরে ইরিখিত দিকেশ্বাধের “ঘবতবাধ এবং অগৈতৰাৰ" পৰৰন্ধ ভারতী ও বালক ১২১০ জায় ল-খ্যার প্রকাশিত 
ছয়। এই প্রবন্ধ দারা সেকালে বিশেষ বিতর্কের সবর হইয়াছিল-_ বৰা, ছিতেস্সবাখের জামাতা ঘোহিনীমোহৰ 
উটটোপাধার অশ্রহারণ সংখ্যার এ প্রস্তর প্রতিবাদ করেন, দবিজেন্সবাশ পোঁদ সংখ্যা তাহার পরত্নাৱর দেন।-* সংখ্যক 
পায়ে উদ্িৰিতত “সারব্ব রাজনারারা বন্য প্রস্থ ( ১৮৮৬) | ১০ সঙ্যোক পে উল্লিখিত অনিজতন্্া দিও শান্তিনিকেডনের 
শিক্ষক ও ৱিশ্েরদাখের সহকারী ছিলেন। তিনি সহানা গান্ধীর অনয/সী ছিলেন, গান্ধীতরির আরদীবনীর একটি বঙ্গানুবাদ 
প্রন্ধাশ করিযামিলেন।--সহ্যোগ ও ব্রিটিশ শাদন স্ব স্বিদেল্সনাখের বতাহত গত সংখ্যা প্রকানিত চিঠিতে বার ছইগাছে। 
আইনি দেবীর সোৌঁদক্ষে এই সমদ্যার প্রকানিত লত্যোন্না ঠাকুরকে লিখিত করেকখানি চিটিতেও ই সকল বিহরে পাছার অভিষত 

* শরকানিত হাই ।_ ১ সংশ্যক পে উল্লিখিত অগ্ধরবাযু সঙবত অক্ধবকুদার গত 1৯ ও * লম্তক চিটিতে উল্লিখিত 
সৌদামিনী, সহবি দেৰেশ্গনাখের বস্তা, ( ১৮৪৭-১৯২৭ ) ; সোম »মহ্থির গু ( ১৮৯-১৯২২ )। 





প্রমথ চৌধুরী 
জুল ও 


বাংল। লাহিতো প্রবন্ধ সাহিত) হরে উঠেছে বন্ধিমচস্মের হাতে রচনাত্ব অনতিপক্ছিলর বন্ধনের 
মধো কোনে। বিষয়ে লেখকের বন্তবোর আলোচন! ও মীমাংসার প্রকাশ প্রবন্ধের মূল অর্ব ও দাৰি 
সূপ। বৰ্চিমচন্গের পূর্বে ও তার সমকালে বাংলায় প্রবন্ধের স্ূপ ছিল মোটে উপর এই অনলংক্কৃত 
আদি ক্প-_ রামমোহন জাবের ধর্মালোচনা্, বিস্যালাগর মহাশয়ের সবান্গ-ংগ্কারের তর্কবিতর্কে, হৃদের 
মুখোপাথ্যারের পারিবারিক ও সামাছ্িক প্রবন্থওপিতে ॥ বঙ্ষিমচন্্র বধন নান! রুচলার মধ্যে প্রবন্ধরচনাম 
হাত দিলেন তখন ঙার লাহিতোর লোনান কলৰে প্রবন্ধের মনো এস বন্ধবোহ অতিরিক্ত উপর্লিপা না, 
যাতে রন! হয় সাহিতা। প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে উঠল। সেই অবশি বাংলা সাহিতাধনী প্রবন্ধের 
চলল হয়েছে। বিষয়ের নালাহে এবং প্রবন্ধলেসকদের কুটির এ শক্তির তাহৃতমো ব!ংলান প্রবন্ধলাহিতো 
বৈচিত্রা এসেছে, বেমন এসেছে ঘন্তরসৰ ভাবার । 

সাহিতাধর্মী প্রবন্ধ ভাষা থেকে আটপৌরে নি্বাভপুণ প্রবন্ধকে বাতিল করে না। ভাষার যা প্রথম 
কাজ, বক্ধবাকে বাক্ত করা, তা চিরকালই ধাকবে তার প্রধান কাম। অনেক বিহর মাছে ঘাদের 
সদন্ধে প্রবন্ধের চয়ন সাফলা বক্তব্যকে হৃবাক কর|। রাঞ্িরে বল! কি সাদ্রিযে বল। যেখানে ছাস্তকর । 
অস্থানে কবিত্ব, অর্থাৎ উচিতাল্লানের ভাব ॥ বিজ্ঞান কি ইতিহাসের কোনো তথ্যোর স্থপিচয় দিতে 
য| প্রস্থোছন সে হচ্ছে বিষয়ের পূর্ণ পরিচ্ছর জ্ঞান, যে বিচার ও ধুক্তিতে তথোর প্রতিষ্ঠা তার পারষ্পর্যের 
নীরদধ, ধারণা এবং সে জান ও ধারণাকে পাঠকের মনে হ্বচ্ছন্দে অবিকৃত পৌছে নেবার বাকারচনার 
কুশলতা | অলংকরণ এখানে বোঝ| চাপানো । পাঠকের মনেন পথে ঝটিতি গতির বাদ!। এখনে 
রচনার থে গুণের প্র্েচন সে হচ্ছে শুধু প্রলাদও৭। অবশ্ত এ প্রসাদ আর করা লহুছসাগা নব, 
সর্বজনলাধ/ও নঙ্ধ। আমাদের দেশের প্রাচীন ভীন্যকার-টাকাকারদের মধো ধান! প্রথমস্রেণীর, তানের 
রচনা এ রকম রচনার উৎষ্ট নমূল1। যেমন এ যুগের কোনো! কোনে। বিজ্ঞানীর শিক্ষিতসাধারণের জন 
রচিত গ্রবন্ধ। কখনে| হুঠাং হাতের গুণে এ বুচনাও লাহিত্য হয়ে ওঠে) লাহিতোর স্থপরিচিত রং 
ও কৃষণে নয়। রচনা থাকে তেমনি নিরাডরণ | বিষদ্বের জ্ঞান ও তার প্রতিষ্ঠার প্রশবীর বিশদ বিবরন 
নেওয়া! ছাড়া রূচলার আরু-কোনো! অবান্তর উদ্দেন্তও থাকে না। তবুও সে র$গন| কেবল বুষ্ধিকে উদ্রিক 
ও তৃপ্ত করে না, মনকেও মুদ্ব করে। আটপৌরে ঘা অতিস্রিক্ত ত! বুদ্ধিকে বিষয় ও ঘুক্ষির অনুধাবন 
থেকে অন্তমনা করে না, জান ও বিচারকেই মনে কেটে বসিয়ে দে । লিরাবরণ কেছে! শরীর অবদধব- 
মংস্থানের স্থগামে কেদে! থেকেও হন্ব মনোহারী। ছবিতে রং নেই, কিন্তু বেখান্কনের কৌশল কেবল 
বস্বকে আঁকে না, তার অন্রকেও প্রকাশ করে। শংকরের বেদান্তহত্রভান্তের প্রস্তাবনা এর উনাহরণ । 
গত শতাম্বীর বিঞ্ঞনীদের কেউ কেউ সেদিনের নবলন্ধ জান সাধারণো প্রচারের জন প্রবন্ধ শিখেছেন । 
ভার মযো আচার্য হান্লির প্রবন্ধগুলি এ রকন রচনার ভালে! উদাহরণ । বিষয় ও উদ্দেশ্যে মাটাপৌরে 

i) 
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হয়েও অসাধারণ । অন্ত বিভ্ঞানীদের অনুরূপ প্রবন্ধের সঙ্ছে তুলনা করলেই প্রভেদ বোবা ধায়। আইন 
ও তার ইতিহাস বিবহবস্তুতে নীরস। অধ্যাপক মেইটল্যাণ্ড ইংলন্ডের আইনের এক ইতিহাস লিখেছেন, 
এবং লে ইতিহাস লিয়ে ছোট-বড় অনেক প্রবন্ধ রচনা করেছেন । ইতিহাসের তথ্যাচ্সন্ধানে ও আবিদ্ধারে 
তা পরিপূর্ণ, এতিহাসিকের একনি সতাভাষণ তার প্রতি পাতায়। কিন্তু এই নীরস উপকরণ 
যেইটলাগডের হাতে পেক্েছে আশ্চর্ধ গড়ন। কোনো বাচ্ছিক উপচারে নন্ব। নীরলকে সরস ক'রে 
প্রকাশের অসাধারণ পিপিকৌশলে । মেইটল্যাণ্ডের পূর্বে ইংলণ্ডের আইনের সম্পূর্ণতর ইতিহাস রচনা 
হয়েছে, হেমন অধ্যাপক হোল্ডস্ওরার্খের ইতিহাস । তথা পণ্ডিতা ও ভৃরোদর্শনের আধার । চোখ বুজে 
নির্ভর কর! যায়। কিন্ধু মেইটল্যাণ্ডের সঙ্গে তফাত আইনসর্বৰ্ব পাঠকের কাছেও অজ্ঞাত থাকে না) 
ঘে শক্তি সম্পূর্ণ কর্মক্ষম, আর বে শক্তি কর্মকে তন্বত্ত ক'রেও দশ আওুল উের্ব থাকে তাদের থে 
তকাত। রাংলা প্রবন্ধে এ রকম রচনার বড় দৃষ্টাম্দ প্রমথ চৌধুরীর “রাতের কথা'। বিগত যুগের 
ইংনেজ লিহিলিঘান অ।াস্ঝলি সাহেব বাংলাদেশের চাষের জমির সবত্-স্থাসিত্বের এক এতিহালিক বিবরণ 
লিখেছিলেল। পরিষ্কার ঝরঝরে স্থপাঠা লেখা । বাংলাদেশের রাতের অবস্থা ও সে-মবস্থার ইতিহাসের 
বিশদ বর্ণনা। প্রমব চৌধুরীর রচনার বিষয়ও এ এক কবা। কিন্তু সে ধথা তার হাতে হ্কেছে 
"রাতের কথা" । 


২ 
বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাখ থেকে সবুজ পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয । প্রমথ চৌধুরী মহাশঘ্ নানা 
বিষয়ে বেসব প্রবন্ধ লিখেছেন তাদের রচনাকাল তখন থেকে মোটামুটি কুড়িপচিশ্শ বছর। এ সময়ে? 
পূর্বে তার লেখা প্রবন্ধের সংখ্যা অতি হমন। খদিও বাংলা গপ্তরচনায় সাধুভাষ! বনাম চলিত ভাষার 
বে নুদ্ধে চলিত ভাঙার পক্ষের নেত! হিসাবে প্রমথ চৌধুরীর বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পরিচয়, তার 
কবেকটি প্রবন্ধ এ সদরের পূর্বে লেখা । ‘কথার কৰা" এ সময়ের অনেক পূর্বে-১৩*৯ সালের ভারতীতে 
প্রকাশ হয; “বঙ্গচাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে লাধুভাষা" ও “লাধুভাহ! বনাম চলিত ভাষা এর জনতিকাল 

পূৰ্বে ১৩১৯ সালের পেবের দিকে ভারতীতে প্রকাল হর । 
এর লমকালে ও অনতিপুবকালে দুইজনের লেখ! প্রবন্ধের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলা সাহিতো প্রেঘখ 
চৌধুরীর প্রবন্ধগুলির মূল্য ও বিশেষ হৃদরবংগম হয়। লে দুইজন হচ্ছেন রবীজ্নাথ ও রামেক্রনন্দর ভিবেদী। 
ব্রবীন্নাথের প্রবন্ধ মহাকবির হাতের প্রবন্ধ । সাহিত্যের সমালোচনার, কি রাষ্ট্র ও সামাজিক 
সমস্তার আলোচনাত, বাংল! কবিতান্র ছন্দবিচারে, কি বাংলা ব্যাকরণের রীতি ও বাংলা শব্বভবের 
ব্রণ উদ্ঘাটনে-- সর্বত্র পড়েছে মহাকবির মনের ছাপ, সর্যত্র মহাকবির বাগৃবৈভব ॥ বিচারে যুক্তির মধ্যে 
এল উপসন । বিষয়ের সঙ্গে বিবত্াস্তরের স্পর্শে অস্তুত কোর আলোর চমক পথ আলে! ক'রে দিল! 
প্রতিপক্ষের মনে হল এ অন্তা। লড়াই চলছিল লাঠিতে-লাঠিতে, তার মধ্যে ডলোহারের ধার ও দীপ্তি 
আনা । ভাষা ও প্রকাশকে অনুদ্বেজিত রেখে শ্রোতার মনে আবেগ-্চারের যে কৌশল মহাকবির 
আর্ত তার দোল! এসব প্রবন্ধে লেগেছে। বিধয়ভে্ে শে দোল মন প্রকাশ্রে উপভোগ করছে, বিষযভেছে 
গে দোল স্বর চেয়েও শবদ । বৃদ্ধি ভাবে ধা-কিছু বআহোদন তাকে চলার পথে স্রুত এগিস্রে নেবার সন্ত । 


চত্থ সংখ্যা প্রমথ চৌধুরী 


বিদ্ধ শন্ঞাতে-পাতে লেগেছে ছন্দের দোল | হাকবির গন্য, স্বতহাং কুলেও কোথাও পত্থগদ্থী ন্। 
ভাষাপ্রয়োগের কলাকৌশল রয়েছে প্রচ্ছর। কিন্তু ব্যক্ত হয়েছে এমন গন্ধে ঘা গন্ধলেবকের অলাধা। এ 
রকদ প্রবন্ধ বাংল! সাছিতো নদ, পৃথিবীর সাহিতো ছৃর্নগ ; যেমন ছুর্সড মহাকবির ব্দাবির্ঠাব। আর 
তার চেহেও ত্র্লড মহাববির প্রবন্ধরচলাসগ প্রেরশ| ॥ এ রচনা নানা শ্রেণীর প্রবন্ধের এক শ্রেণী নন্ব। 
এ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু । পাগল ছাড়! এর অহুকরণের কথা কোনে! লেখক কলন! করে না। 

আচার্য রামেন্দন্বন্দ্র ছিলেন সেকালের বেসরকারি কলেজের বিভ্রানেন্ অশাপক। ছাত্রদের 
পদার্থবিজ্ঞানের ক খ পড়াতেন। লেই প্রাথনিক বিজ্ঞান পড়াতে পরীক্ষা বেখাবাত্র দন্ত থে সাহান্ত 
যন্ত্রপাতির প্রয্বোজন তার্‌ও বালাই ছিল না। লেলবের ক্গায্ণার ছিল কালো বোর্ড মার সান! চক। 
বিজ্ঞানের এই প্রাইদানি বিদ্যালয়ের পুরুমহাশদ্ব রামেহ্স্বন্দর ছিলেন সরববিল্লানবিস্যার নহানহোপাধ্যায় 
পণ্ডিত । কিন্ত মহাপত্ডিত বললে তাঁর পরিচ্ হয় না। বহু বিজ্ঞানের শিকড় থেকে দুলকল পর্যম্থ 
সবকিছুর পুথ্খাহপুথ্খ ভ্ঞানমাত্র লগ, সেলব বিজ্ঞানের গতি ও প্রকৃতিতে তার অস্থি ছিল অসাধারণ । 
উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানের পরিণতি, এবং লে শতান্বীর শেষ দিকে তার নবপর্ধাদের চেনার 
তথা ও তকে তার মন ভন ছিল। সেজান ও চিস্থার মছ কিছু পবিচঘ তিনি দিয়েছেন তার প্রথম 
দিকের নানা বৈল্ঞানিক প্রবন্ধে । আন্ত বেলৰ বাঙালি বিজ্ঞানী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও নববিজ্ঞানের 
চনকার পরিচয় দিচ্ছেন বামেন্স্বন্দর তাদের ওরু। তার সর্বজানরসিক অহুলদ্ধিংস্থ নন বিজ্ঞানেই 
নিছেকে আবদ্ধ রাখতে পানে নি। বেদবিস্তা ও বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন থেকে আর্ত ক'রে নহাভারত 
ও মহাছন-চরিতকথার মধ্য দিয়ে বাংলার মেছেলি ছড়া পধস্থ সে মনের স্বচ্ছন্দ গতি। ই:র়েছ লনালোচক 
থে মনকে বলেছেন ‘বাদশাহী হীর/। জ্ঞানের আলো! পড়লে শতসূগ থেকে কিরণ ঠিকরে আসে। 
ব্রাদেহ্রসবন্দরের শেবের দিকের প্রবন্ধগুলি তার এই বহুমুখী জ্ঞান ও চিন্তার পরিচন্ন। তার বিশাল 
জাল ছিল তার মনের লীলাক্ষেত, তাকে বহন করতে হত না। তার লেখা প্রবন্ধ তার মনের প্রতিচ্ছুবি। 
ভ্ঞানবিদ্রানের কথ! তিনি বলেছেল অতি সঙ্গে ; তার পর্রিখির কথা৷ ভাবলে তবে মনে বিশ্ব আলে। 
ভার গভীর চিন্ত প/ঠকের মনে চিস্তা আনে কিন্তু তার প্রকাশ গস্থীর ন়। ভাঘ! 'মবলীলাগ ভাবকে 
প্রকাশ করছে, কিন্তু তার গতি লঘু নর] পদক্ষেপে মহার্থ শালীনতা ৷ গভীর জ্ঞান ও চিন্তা: প্রকাশের 
উপঘুকু ভাষ!। কিন্তু তার মধে] দেখা দিয়েছে অনাবিল হাসি ॥ জ্ঞানীর বিনুক্ত মনের পরিচছ। 


৩ 


গৌতম বৃদ্ধ আৰ্য ছিলেন, না, প্রতান্তবাসী আর্হেতর জাতির বংশধর, এ তর্ক প্রাচীন । এখ্নলজির 
প্রমাণে এর মীমাংসার কথায় প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন 

“একদল আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, শাক্যলাৱতাদি কুল আর্হবংসীয় নহ । কিন্তু এ মত যে লতা 
তার কোনো অকাটা প্রমাণ নেই। এ স্থলে এব্নলছি নামক উপবিজ্ঞানের আলোচন! কর অপ্রাসঙ্গিক 
হবে। তবে এইটুকু বলে রাখ! দরকার ছে, এখ্নলছিস্টদের হাত এখন আমাদের মাথা থেকে নেমে. 
নাকের উপর এসে পড়েছে, সম্ভবত: পরে দাতে গিয়ে ঠেকবে | ধারা দস্তকের পরিমাণ থেকে মানবের 
জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং হীলত্ নির্শর.করছেন ভাদের মস্তিষের পরিমাণ বে শ্বত্র ছিল এ সত্য এখ্নলজিস্টহাই 


১৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


প্রমাণ করেছেন । এখন এদের বিজ্ঞানের প্রাণ নাপিকাগত হয়েছে। কিন্তু সে প্রাণ. ঘতদিন না 
ওষ্টাগত হত তঙদিন এঁরা শাকাসিংহের জাতি নির্দর করতে পারবেন না। কেননা বৃদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত 
হযেছে নাসিক! হয় নি।-৯ 

অহুমান করা কঠিন নঙ্ব রবীজ্ঞনাথ হি এ আলোচনা করতেন কৌতুকের শুভ্রহাস্তে ও ছটি-একটি 
উপমা বিশ্বহ্ের চমকে একটি রসবস্ত গড়ে উঠত ৷ রামেন্রহন্দত্রের হাতের বিজ্ঞানবুদ্ধির তীক্ষ আলোতে 
এ অপবিজ্ঞানের সমস্ত ফাক প্রকট হুত। প্রমথ চৌধুরী বিজ্ঞানের চর্মে চাকা অগ্ঞানের বুকে সোজাহজি 
ছুরি বলির়েছেল। সে ছুরির ধার ও ওজ্জলা চোখে ধাধ। লাগাত্ব। কিন্তু সে ছুরি বে খুন করার ছুরি 
ভাতে সন্দেহ থাকে না। এই অল্প বরেক লাইন লেখাত সধো নানা জ্ঞানের ইঞ্জিত ছড়ানো রয়েছে। 
কিন্তু তাদের স্বতস্ত্র অস্তিত্ব লেই। ঘে মারাত্মক বাঙ্গ এর লক্ষা তাতে ভার ও ধার জ্রোগানোই 
এদের কাছজ। 

প্রথম চৌধুরী বহাশবের প্রবন্ধের অনেকগুলি এই রকম বিডর্কমূলক। কোনো! প্রাচীন কি নবীন 
প্রচলিত ও প্রচারিত মতকে পরীক্ষা। ক'রে প্রায়ই তার উচ্ছেদ করা এদের লক্ষা। এ পরীক্ষার যুক্তি 
ও তর্কের অনেক বিচার, দেশি ও বিদেশি তথা ও ভবের বহু আলোচনা! । লে বিচার ও আলোচনার 
সামর্থ অল্প লেখকেরই খাকে। তার মূলে আছে অলামান্ত খীশক্তির বহু বছরের নালা জান ও চিন্তার 
অনক্রমনা চর্চা । কিন্তু পাঠকের বনে এসব প্রবন্ধের প্রথম ও প্রধান আকধণ এ বিচার ও আলোচনার 
বিহ্যবস্তর নর । বিচার ও আলোচনার প্রবন্ধ কোথায় পৌছল সে মীমাংসারও নয়। যা প্রথম থেকে 
পাঠকের মলকে সঙ্গাগ ও মুগ্ধ রাখে সে হচ্ছে বিচার ও আলোচনার প্রকাশের ভঙ্গি । 

এইসকল প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বে রচনারীতি এলেছেন- বাংলা সাহিত্যে তা নৃতন। ফেলব প্রবন্ধ 
বিতর্কমূলক নঙ তারও রচনারীতি নৃতন। বিবরবৈচিত্রোর অবধি নেই। ভাষা সাহিতা, শিক্ষা সভাতা, 
্রন্ততর ইতিহাস, সযাজ পলিটিস্ন, চিরস্বন ও সামছ্িক সকলের সেখানে স্থান । নানা জান ও বিস্তার 
অন্তর্ঠেখী বিশ্লেষণ করেছেন ধেন সহজ ঘরোত্। কথার । যা প্রাচীন, সুতরাং নমস্ত ও তর্কাতীত, 
বর্তমানের আলো ফেলে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছেল। বা আধুনিক ও সাম্বিক অতিপ্রাচীনের মধ্যে 
তাপ ছবি আবিষ্কার ক'রে মানবের মন ও চরিত্রের মূল একা দেখিয়েছেন। আর, সকল আলোচনাকে 
অসুস্থাত করে আছে এক দীপ্তিমান রসিকতার স্তীক্ষ সরসতা। পদবিক্তাসমাত্র ধা মনকে অপহরণ 
করে। লেখকের মনের গড়ন-ডঙ্গি ছাড়াও যে এ রসিকতার মূলে আছে জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও বহজ্ঞানচর্চা্ 
শাণিত বুস্তি পাঠকের লে কথা প্রথমে দনে হনব না। 

প্রবন্ধগুলি খন সবুজ পত্রে প্রকাশ হচ্ছিল তাদের শব্বচয়ন ও শব্দগ্রন্থনের কৌশল, সংহত প্রকাশের 
পারিপাটা পাঠকের মনকে যে সবচেয়ে দখল করেছিল তাতে ববম্চর্য কিছু নেই । বলার ভঙ্গি বলার 
বিধয়কে মনে ছাপিয়ে উঠেছিল । কিন্তু হে অংশট। প্রমথ চৌধুরীর প্রতিভার একাস্ত নিজন্ব তা ছাড়া 
ভা রচলারীতি বাংলা গস্রচনা, প্রবন্ধ ও সমধর্দী রচনাকে বহল প্রভাবিত করেছে, লেখকদের জাতে ও 
অজ্ঞাতে। সাধু বনাম চলিত ভাষার তর্কে প্রসথ চৌধুরীর জয়ের চিহ্ন যেমন আদ বাংলা গন্ভরচনার লারা 


১. বআধ্ধর্মের সহিত ধাহনর্সের বোশাবোগ' । সবুজ পর, ১০২২ মাখ 


চতুৰ্থ সংখ্যা প্রমথ চৌধুরী 


শরীরে, তেমনি তার রচনা্রীতিত্র প্রভাব বাংলা গন্সে আছ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাক্-প্রমধ ঘুগেত তুলনায় 
আজকের বাংল গন্ভ মনেক লংহত, তার গতি অনাড়ই, জটৈলকে স্বচ্ছন্দ প্রকাশের প্রলাপ তার অনেক 
বেশি। এর মূলে প্রমথ চৌধুরীর আদর্সের প্রভাব অনেকধানি। বাংলা গগ্দের ভালা ও বচনারীতিতে 
তিনি যে পরিবর্তন এনেছেন বাংল সাহিতোর ইতিহাসে তার বড় দান বলে ত। স্বীকৃত হবে কিছ্গ ঠা 
বলার ভক্ষিতে তার বলার বিষ হদি চাপা পড়ে তা হবে দেশের ছুরভাগ্যা। এই গ্ুদূ কৰিল তীক্ষ ভঙ্গিতে 
তিনি ধা বলেছেন তার প্রধান কথ! হচ্ছে যন ও সাহিত্যের মুক্কি্ কপ।। লে কা বলার প্রব্বোদ্জন 
চিরকাল থাকবে । এবং আজকে দিলে তার প্রয়োজন বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। 

একটা! উদাহরণ নেএগ্! যাক। আদ আমর! ঘাকে বলছি 'প্রগতি-লাহিত)' ব 'লখা্লচেতন 
সাহিতা' তার তর্ক খুব প্রথর হয়ে উঠেছে এঁতিহাসিক কারুশে। বিস্ক সবুদ্থ পয হশন প্রথম প্রকাপ হচ্ছে 
সে তর্কের তখন অপ্রতুল ডিল ন1।* মাহুবের সমাদের আমূল পত্িবর্তনের প্রয্বো্জন; তার শ্রেণীচেদের, 
তার ধনোংপাদন ও বন্টন বাবস্থার, তার রাষ্ট্রশক্তির্ মূল উৎসেহ। এ মালোচন| তপন বেশ চলেছে। 
কারণ লমটা প্রথম মহাদুদ্ধের উদ্ভোগ- ও ভীগ্র- পর্ব। এ মালোচনার প্রবণ চৌধুরীর মল ছিল মোটের 
উপর এই পরিবর্তনে পক্ষে ৷ কিন্ত থধন দাবি উঠল যে লাহিত্যের কাজ এই প্িবর্তনের পথকে গম 
করা, সাহিতাককে হতে হবে এই পথ তৈরির ইন্জিনিয়ার তখল তিনি সাহিত্যের মূল প্রঙ্গতির কথাটি 
বললেন পরিষ্কার করে ‘সবুজ পত্রের মৃখপত্রে'--$ প্রাণায স্বাহা ব'লে যার আরস্ত । একটা অংশ 
তুলে দিচ্ছি _ 

=. এ কথা সত্য যে, মানবন্ত্ীবলের লঙ্গে যার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নেই, তা সাহিতা নব, তা শুধু বাকৃ-ইল। 
জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জয় ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু নে দ্বীবন মাছের দৈনিক জীবন নয়। 
সহিত হাতে হাতে সাহুযের অননবহে্ সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনো কথায় চিড়ে চেক্ছে 
না, কিস্ক কোনো-কোনে! কথায় মন ভেদে; এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিতা। 
শনের শক্তি অপরিসীম । -তাই আমলা কখাঘ মরি কথার বাচি। মহ সাপকে মৃদ্ধ করতে পারে 
কি = জানি লে, কিন্ত মান্থুষকে বে পারে তার প্রতাক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ । সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে 
বাধা দিতে পারে তার প্রষ(ণ বাংল। সাহিত্য । মাহ্বমান্ত্রেই মন কতক হ্ৃপ্ড আর কতক জাগ্রত। 
আমাদের সনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে তুল করি-_নিত্িত 
অংশটুকু অস্তিত্ব আমরা ছানি নে, ফেলনা জানি নে! সাহিত্য মানবঙ্গীবনের প্রপান সহায়, কারণ তার 
কাদ হচ্ছে মাসের দনকে ক্রমান্বয় নিত্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে দাগরক করে তোলা ।” 

বন্রকের দিনে এর টীকান্ বলা প্রয়োজন থে ঘুমপাড়ানি গান শুধু মা-ঠাকুরনার মুখের প্রাচীন ছড়া 
নয়, ঘা শুনে শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ে। ছভিনবীন সব ছড়া আছে যার স্থরে অনেক বয়ন্ধ শিশুর মনের 
একদিক ছাড়। আর সব দিক ঘুমে লচেতন হয়৷ সাহিত্যের এক ফল সনস্ম মনকে ছ্ছাগস্কক কর! । 
বিশেষ কাছের জন ঘাকে P০50৫ স্বীকার করতে হয়, তা যে জানের 2১001 নন লে সম্বন্ধে, মনকে 
সঙ্গ রাখা) 

'বন্ততন্্তা বস্তু কি’ প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরী আবায লিখেছেন-_ 

প্লাছিভাকে কোনোঁ-একটি বিশেষ উদ্দেশ্কযাধনের উপারস্বকূপ করে তুললে তাকে সংকীগ করে ফেলা 
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অলিবাধ। আমরা সামাজিক ছ্বীব, অতএব নৃতন-পুরাতনের যুক্ষেতে একপক্ষে-না-একপক্ষে আমাদের 
ধঘোগ দিতেই হবে, কিন্তু আমাদের সমর মনিকে ঘদি আরা এই ঘুক্ধে নিরোক্ষিত করি তাহলে মামবা' 
সনাতনের জ্ঞান হারাই । যা কোলো-একটি বিশেষ মুগের লয়, কিন্তু সকল যুগেরই হুছ সত) নর সমক্কা, 
তাই হচ্ছে মানবমনের পক্ষে চির্পুরাতন ও চিরনৃতন, এক কথায় সনাতন । এই সনাতনকে হি 
সবাধাকুমুদবাবু নিত্যবস্ত বলেন, তাহলে সাহিত্যের থে নিত্যবস্ত আছে এ কথা আমি অস্বীকার করব না; 
কিন্তু ইউরোপের বস্ততাস্তিকেরা তা অগ্রাহ্থ করবেন। একান্ত বিহ্বগত সাহিত্যের হাত থেকে মুক্তি 
লাভ করবার ইচ্ছ! থেকেই "৫16 {০7 ও মডের উৎপত্তি হয়েছে। কাব্য বল, ধর্ম বল, দর্শন বল, 
এসকল হচ্ছে বিষয়ে নিলিপ্ত মনের ধর্ম। এই সত) উপেক্ষা করার গুন ইউরোপের বস্বতান্তিক সাহিত্য 
শ্বরষ্ট হয়ে পড়েছে ।- 

কিছু বিচিত্র নন যে, বেখানে 'লমাজলচেতন” 'প্রগতি'-সাহিত্যের আছ, অত্যন্ত বাড়াবাড়ি সেখানেই 
তার উপত্রবের পান্টা দেখা দেবে "০ (০: ৪৪৫" সাহিত্য ও সাহিত্য-বিচার, রাষ্ট্রের চাপ যখন একটু 
আলগা হবে। 

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি বহু জান্গায় ছড়ানো রয়েছে ; অনেক পাঠকেরই ছুশ্র/পা। 
ভার পঞ্চাশ্টি প্রবন্ধ একত্র প্রকাশ হচ্ছে 'প্রবন্ধসংগ্রহে'। এই পুলঃপ্রফাশে পাঠকের সঙ্গে প্রবন্ধ গুলির 
নূতন পরিচ হবে । নান! কষ্টপাথরের বিচারে প্রবন্ধগুলি বাংল! সাহিত্যের বড় সম্পদ। প্রবন্ধগুলিতে 
সনের সরবাঙ্গীণ মুক্তির আহবান, উপদেশে ও আচরণে | প্রাচীন ও নবীন সংস্কারের অন্ধত। থেকে মুকি, 
অর্থহীন বন্ধন থেকে যুক্তি। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালির মনে এই মুক্তির বাধীর প্রতিষ্ঠা হোক । 

শ্রষণ চৌমুরী মহাশয়ের লা প্রকাশিত 'পরবন্কসএহ'র ভুমিকা 





সঙালোচকেনপ্রতি 


তোমাদের চড়া কথা শুনে 
দি হন্ত কাটিতে কলব, 
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে, 
তোমাদের কড়া কথা নে । 
তার চেয়ে ভালে! শতগ্তশে 
দেয়া! চিত লেখায় অলন্‌, 
তোমাদের পড়া কথা শুনে 
বন্দি হর কাটিতে কলম। 

প্রমথ চৌধুরী, 'পদ-চারণ' 


রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোক 


উগ্রবে!দচজ্জ সেন 


বীন্মনাখেক্স “কথা? খর্থখানির (১৯--) অধিকাংশ কবিতাই এবন কতকগুলি ইততিহালিক উপাখ্যান 
অবলগ্ছনে রচিত যাতে ভারতবর্দের ত্যাগ বীধ ও নহবের মাদর্শ উচ্ছল হছে প্রকাশ পাষা উপনিদের 
পৰ থেকে ময়াঠা পর্ব পর্স্ত ভারতবর্ষের প্রা সকল কালের ইতিহাস থেকেই তিনি উক্ত আদর্শেঃ উপানান 
সংগ্রহ করেছেন। অথচ ভারতবর্ষের ইতিহালের উজ্জ্বলতম 9 মহরদ আদর্শ দে রাঞ্জদি অশোক, ভাই 
কোনো উল্লেখ নেই কবিতায় । রবীজ্বলাখের হতে “ভারতের শ্রেষ্ট সম্পন্‌ তাহার উপনিদব্‌, তাহার শীত, 
তাহার বিশ্বপ্রেদঘূলক বৌন্দপর্ম”। স্থতরাং ‘কথ।' কাবাটিতে থে বৌদ্ধ উপাধ্যান থেকে বহ উপাবান 
সংগৃহীত হয়েছে, তা কিছু বিচিত্র ন্। স্থরং বুদ্ধদেবেব চত্রিত্রবহিমাব ছবি ছুটে উঠেছে কয়েকটি কবিতাদ্ব। 
কিন্তু বৌদ্ধধর্মের বিশ্বপ্রেমের আদর্শ ধার চক্রিত্র ও কর্মকে আত্রদ করে লমন্ত জগতে ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ 
পেবেছে, কথ! কাবা তার লক্বদ্ধে সম্পূর্ণ নীরব। কথ| কাবোর পরেও রবীস্রলথের কোনো কবিতা বা 
নাটকে অশোকের উল্লেগ দেখ। যায় না। অথচ বৌদ্ধ কাহিনী ও মাদর্শ নুখযত তার কাবা-লাটকেন 
যোগে বাঙালির কাছে সুপরিচিত হয়েছে, এ কথা বললে অতি হয ন!। এ প্রসঙ্গে হাশিনী, নটীর 
পৃঞ্জ, চগ্ডালিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । লামাস্টট পশুবলির বেদনা তাকে রাহি বিপর্ঘন লিখতে 
উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু কলিঙ্গদুদ্ধে অলংখা। নরবলির্র যে অঙ্শোচন। ধর্মপ্রাণ মশোককে চিরকালের 
জৰ লমরপরিহারে প্রবর্তন! দিয়েছিল, ত| রবীন্্রসাথের মহ২ লেখনীকে কিছুনাড্র প্রে্ন। আোগাল না। 
অথচ সামান্য ক্রৌঞ্চবধের দুঃপে বান্মীকিপ্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। অশোকের কাহিনীতে থে 
কাবা ও নাটক রচনার উপযোগিত। নেই, তাও নগ। আমাদের দেশে বোধ করি কেশবচন্জ সেনের 
কনিষ্ঠ ভ্রাত। কৃষণবিহারী লেলই বরবপ্রথমে অশোকচব্রিত্রের মহবের প্রতি মাক হন। তার “মশোক- 
চরিতা'ই (১৮৯২) সম্ভবত বাংল! সাহিত্যে অশোকবিষন্বক প্রবম গ্রহ । এই বইখানি দর্বন্ধে বাংল। 
সাহিত্যের ইতিবৃত্তকার হুকুমার সেন বলেন, “অশোকচর়িত বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ জীবনী-গরন্থ। 
বইটিতে লেখকের লিপিচাতৃর্বের ইতিহালনিষ্ঠার এবং অন্থন্থিংলার সবিশেদ পরিচ্গ আছে। পরিশিষ্ট” 
্বক্পে ‘অশোকচরিত’ নামে একটি উপাদেছ ক্ষুত্র নাটা রচনা সংযোজিত হইয়াছে" । বোক! ঘাচ্ছে, 
ঞঁতিহালিকের কাছেও অশোকচরিতের নাটকীন্বতার আকর্ষণ ছিল। অতঃপর ক্ষীরোপ্রসাৰ (১৯০৭) এবং 
গিরিশচন্্রও (১৯১১) ‘অশোক’ নাছে নাউফ বচন! করেন। কবি ঘতীন্্রমোহন বাগচী ও অশোক-কাহিনীতে 
ভারতীয় গাথাকাব্যের উপবোগিতার বিষয় অন্ভব করেছিলেন (অহাভারতী, ১৯৯৯)। ব্বীন্নাখের 
সুন্ম অমুহুতিতে লোক্চরিত্রত ভারতমহিম। কিছুমাত্র স্পন্দন আগাল ন! কেন, এ প্রশ্ন শ্বভাবতই মনে 
জাগে) 

“বা কাবোর পরে রবীজ্্নাখ আর গাখা-কহিত! লেখেন নি বলা চলে। সুতরাং অশোক দন্ধে 
কোনো গাথা লিখলে কখা-রচলার সমব্বেই লিখতেন এ কথা মনে করা! অপংগত নম্ম। কথার অধিকাংশ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


কবিতাই ১৮১৭-৯৯ সালে লেখ। ॥ এর বৌদ্ধ উপাশ্যানগুলি রাহ্ছেক্সলাল মিত্রের Sanskrit Buddhss! 
28157518769 ২৫৮০1 প্রস্থ থেকে লংগৃহীত । 'যালিনী* (১৮৯৬) রচনার লম থেকেই এই বইটির 
প্রতি রবীক্ুনাধের মাগ্রহ দেখা ঘার। এই বইএর ‘অশোকাবদান' অবলন্ধনে অশোকের উপরে গাখ|- 
কবিতা রচনা কর! অনায়ালেই চলত । কিন্তু অশোকাবদানের উপাশ্বানগুলি বান্তবতা- ও মহর- বর্ধিত । 
সম্বত এই উক্ত অশোকাবদান থেকে তিনি গাথা বা নাটক রচনার কোনো প্রে্র। পাননি ॥ 
কৃকবিহারী সেনের “সশোকচস্রিত' (১৮৯২) বইখানিও তার কাছে অঞ্জাত থাকবার কখা ন্। কেশবচঞ্র 
লেনের দ্রাতা হিলাবেই হোক বা অন্ত যে কারণেই হোক রুষ্চবিহারী দীর্ঘকাল ঠাক্কুর-পরিবারের লক্ষে ঘনিষঠ- 
ভাবে মুক্ত ছিলেন । ১৮১ সালে “নব-নাটক' রচনার সময়ে দেখি তিনি জোতিরিশ্বনাথের অস্বরক্ম বন্ধু 
আবার ১৮৮২ লালে ঠাকুরবাড়ির উৎসাহে রাজেক্ুলালের সভাপতিত্বে দে “সারম্বত সমাজ’ প্রতিষ্ঠিত হয় 
তার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন ক্লফবিহারী ও রবীন্ত্রাথ। যাহোক, ক্ৃষ্ণবিহারীর 'অশোঝচরিত? ছীবনীগানি 
ততই সুলিখিত হোক এবং ভার “অশোকচরিত' নাটিক।খানিও ঘতই উপাদেছ হোক, রবীঘ্রনাথ তার থেকে 
কোনো রচনার প্রবর্তনা পান নি। এমনও হতে পারে বে, কৃষ্ণবিহারীই একটি নাটিক। রচনা করেছেন 
বলেই তিনি এ বিষয়ে “মালিনী'ন স্তায় লাটা রচনায় বিরত ছিলেন, দার গাথা-রচনার উপথধোগী উপাপ্যানও 
উক্ত ইতিহাপ-প্র্থে পান নি। এ কথা মনে রাপা প্রয়োছন থে, রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই &তিহাসিক উপকথা 
অবলঙ্গনেই গাধা-নাটকাদি চন! করেছেন, ইতিহালের প্রধান চরিত্র বা মূল আখাডনকে কখনও আবলঙল 
করেন নি। রাজধি, বিসর্জন, দুকুট, বউঠাকুরানীর হাট, প্রায়শ্চিত্ত, মালিনী, কথা, নটীর পুঙ্ছা, চণ্ডালিকা 
প্রস্ৃতির কথা স্বরণ করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা ঘাবে। ইতিহাসের মৃলধার। বা প্রধান চরিত্র হার 
চিন্তাকে উদ্তিক করেছে এবং সমর বিশেষে প্রবন্ধরচনার উপাদান জুপিয়েছে, কিন্তু কাবানাট্যাদি রচনান 
প্রবৃ্ত করে নি। ববীশ্্রনাখের এতিহাসিক চিন্তার গভীরত| ও বিস্তার কতখানি, তা গার ইতিবৃত্তবিষক 
পরবন্ধসমূহের সংখা! ও বৈচিত্রোর প্রতি লক্ষা করলেই বোঝ! থাবে। বস্তুত এসব প্রবন্ধ সংকলন করে 
প্িতিহাল" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশের বিশেষ সার্থকতা আছে। 
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ভারতবর্ধের ইতিহাসের প্রতি বীক্ছনাখের আগ্রহ অতি গভীর ॥ ভারতীর্ সংস্কৃতির হিনি একদন 
মুখা ব্যাখ্যাতা, তায পক্ষে ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি গভীর আগ্রহ না খাকাই বিচি্। প্রাচীন ভারতী 
সংস্কৃতির উচ্ছলতস প্রকাশ ঘটেছে দুটি চরিত্রে, সে ছুই চরিত্র বৃদ্ধ ও অশোক । বৃদ্ধ-চবিত্রের প্রতি 
রবীপ্রলাখের প্রগাড়শস্কা সুবিদিত ) অশোক-চরিত্রের প্রতিও তেমনি শ্রদ্ধা থাকাই প্রত্যাশিত । কিন্ত 
রবীন্্াহিত্যে অশোকের কথা তেমন সুপরিল্ঞাত নয় । তার কারণ কি? মনে হতে পারে যে, বুদ্ধদেব 
ব্াদর্শচরিত ধর্মপ্রবর্তক, তার প্রতি রবীক্রনাথের শ্রদ্ধ! থাকাই স্বাভাবিক ; অশোক তো! লে পর্যায়তুক্ত নন, 
তিনি হচ্ছেন মুখ্যত ইতিহাসের বাষট-রঙগমঞ্ষের অভিনেতা ৷ কিন্তু রবীন্্াখের অনথরাগ তে! দর্মবিকাশের 
ইতিহাসকে নিয়ে নর; রাষ্ট্র ধর্ম সমাজ সাহিতা শিল্প প্রস্তুতি বেবিভাগেই ভারতীয় মহব্বেত্ প্রকাশ 
ঘটেছে সেখানেই ভার আগ্রহ। তা ছাড়া রাজেন্্রলাল, অশতস্রকুমার, যদুনাপ, বাংলাদেশের এই তিন 
যশস্বী এঁতিহাসিকের খনি সংস্পর্শে বিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন, তার পক্ষে তো ভারতীয় ইতিহাসের 


চতুর্থ সংখ্যা রবীশ্রসাহিতো অশোক 


সর্বক্ষেত্রেই, বিশেষত অশোকের স্তায় নহং চরিত্রে, আগ্রহ থাকাই স্বাভ্রাবিক। আসল কথা এই দে, 
ররবীন্্নাথ অশোকচরিত্রকে কাব্যনাট্যাদি বহু ফূতির ক্ষেত্রে অবভারণ করেন নি, এতি্ালিক বননের ক্ষেতে 
রেখেই তিনি তার মহরকে উপলব্ধি করেছিলেন! তাই তিনি প্রবন্ধচনাকালে প্রগ্ণেছেনদত অশোকের 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন ববীন্দরনাথের প্রবন্ধলাহিত্য স্বভাবতই ভীত কাব্যনাটকাদিব মতো! জনপ্রির নয; 
তাই অশোক সন্ধে ভার অভিমতও স্থবিদিত নয়। 

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী থেকে অশোক সম্পর্কে তাহ কম্েকটি উক্তি উন্ধৃত করে দেপাতে চেষ্টা 
করা অশোকচরিজ্রের প্রতি তার শ্রন্ধা কত গভীর ছিল। 

তার আগে দেখা দরকার, অশোকচহিত্রের প্রতি রবীন্দ্নাখেহ আ গ্রচ দেপা দেয় কপন। আমার ননে 
হয়, বিংশ শতকের পূর্বে সে আগ্রহ ঘখোচিত পরিহাপে জন্মে নি। তংপূর্ববর্তী রবীন্াতিতো মশোক প্রসঙ্গ 
আমার চোখে পড়ে নি । উনবিংশ শতকের শেষ দিকে এডুইন আানুনল্ভেস্র /:£2%£ ০1 41584 কাবা এবং 
এতিহাসিবদের গবেষণার ফলে বৃদ্ধচরিত্রের প্রতি আমাদের" দেশে শ্রদ্ধান্ধিত নাগ্রহের সঞ্চার হয প্রচুর 
পরিমাপণেই । গিরিশচন্্রের 'বুদ্ছদেবচহ্িত' নাটকে (১৮৮৭) এবং নবীনচচ্ছের “অমিতাভ কাবো। 
(১৮৯৫) তার সাক্ষ্য রথেছে। অশোকচগ্িজের প্রতি তৎকালে তেমন আগ্রহ দেখা দে নি। হৰেশচন্ছের 
History of. Civilisation in Ancient 745 (১৮৯০) গ্রন্থের একটি অধ্যাথ এবং ক্হবিহারীর 
‘অশোকচরিত্র' (১৮৯২), তৎকালে এই ছুটি ছাড়া ইংরেছিতে ব| বাংলাতে অশোক সন্বদ্ধে আর কোনো 
বই ছিল ন| বললেই হয়। আর এই ছুটি বইও এ বিষদ্ধে যথ্যেচিত মনোথেগ আকর্ষণ করতে পারে নি। 
বস্তুত অশোকের জ্বীবনেও উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত কাহিনী ও কিংবনস্থীত্র কুয়াশ! ডেন করে ঘখার্থ 
তিহালিক সতোর আলোকে ভালো করে ফুটে উঠতে পারে নি। বিংশ শতকের একেবারে গোড়া থেকেই 
অশোকচরিআ ভারত-ইতিহালের উদয়াচলে উচ্ছল হয়ে প্রকাশ পেল। ১৯*১ সালে Heritage of India 
খ্রস্থমালায় এতিহালিক ভিনসেন্ট স্মিথের 45019, The Buddhist Emperor 01 India নামক 
প্রামাণিক গ্রন্থখানি গ্রকাশিত হয় । ওই বৎসরেরই একেবারে শেষ দিকে প্রকাণ্তি সতো্নাথ ঠাকুরের 
‘বৌদ্ধার্ম’ নামক উৎকৃষ্ট গ্রস্থখানির প্রতি বাঙালির নন আকৃষ্ট হত । এই গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে অশোকের 
বখার্থ ইতিহাস আলোচিত হয়েছে অতি বিশদ ভাবেই । তার দু বছর পরেই প্রকাশিত হয় রিদ্‌ ডেভিছুসের 
স্ববিখ্যাত Bd/৷i$৫ [1৭১ বইখানি। ঠিক এই সময়েই দেখি রবীন্্নাথও তীর কোনো কোনো 
প্রবন্ধে অশোক সম্বত্ধে অতি সপ্রদ্ত উল্লেখ করছেন। সেওলি একটু মন দিবে অঙুধাবন করলে সহজেই 
বোবা লাঘ, রবীন্দ্রনাথ অশোকের বিবরণ ইতিহাস হিলাবেই গভীরভাবে মন দিয়ে নধ্যহুন করেছিলেন। 
১৯*৩ মালে ‘সাছিতের শামগ্রী’ নামে একটি প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১৩১* কাতিক) প্রপক্গক্রমে অশোক সম্বন্ধে 
তিনি যা লিখলেন তা উদ্ব্বত করি।-_ 

শজগতের দখো সর্বপ্রেষ্ঠ সমাট্‌ অশোক আপনার যে কখা্চলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে 
চাহিছ্বাছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন। ডাবিত্বাছিলেন, পাহাড় কোনে! কালে 
মরিবে লা, সরিবে না__ ব্দনস্তকালের পথের ধারে অচল হইয়া দাড়াইয়া নব নব ঘূগের পথিকদের কাছে 
এক বখা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি করিতে থাকিবে । পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয্নাছিলেন। 

“পাহাড় কালাকালের কোনো বিচার ন! করিত! তাহার ভাষা বহন করি আলিঘাছে। কোথায় অশোক, 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা! দশম বর্ষ 


কোথা পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্ম গ্রত ডারতবর্ধের সেই গৌরবের ছিল। কিন্তু, পাহাড় সেহিনকার সেই 
কখা-কযটি বিশ্বত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষা আছও উচ্চারণ করিতেছে । কতদিন অরণো রোদন" 
করিহাছে__ অশোকের সেই মহাবাস্টও কত শত বংলর মানবন্ৃদয়কে বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান 
করিদ্বাছে। পথ দিয়। রজপুত গেল. পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিহ্যাডের মতে! ক্ষিপ্রবেগে 
দিপ্দিগস্তে প্রলবের কশাঘাত করিবা গেল, কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল ন1। সূত্রপারের হে স্থত 
দ্বীপের কথা অশোক কখনও কম্মনাও করেন নাই, তাহার শিল্পীর! খন তাহার অনুশাসন উৎকীর্ণ 
ফরিতেছিল তখন যে দ্বীপের অরণাচারী ক্রযিষগণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাবাহীন প্রশ্তপন্থপে স্ুদ্তিত 
করিয়া তুলিভেছিল, বহু সহশ্র বংসর পরে সেই ধীপ হইতে একটি (বিদেশী মাসির! কালান্তরের সেই মৃক 
ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করির়! লইলেল। রাছচক্রবর্ভজী অশোকের ইচ্ছ। এত শতাম্বী 
পরে একটি বিদেশর সাহাহ্যে সার্থকতা লাভ করিল। সে ইচ্ছ। আনু কিছুই নহে, তিনি বত হড়ে! 
লাই হোন, তিনি কি চান কি লা চাল, তাহার কাছে কোন্টা ভালে! কোন্টা মন্দ, তাহা পথের 
পথিককেও জানাইতে হুইবে। তাহার মনের ভাব এত যুগ ধরিঘ! সকল দাস্যের মনের আশ্রয় চাচির 
পথপ্রান্তে দাড়াইরা আছে ॥ রাজচক্রবরতীর সেই একাগ্র আকাক্ষার দিকে পথের লোক কেহ বা চাহিতেছে 
কেহ বা না চাহিয়া চলিরা ধাইতেছে। 

“তাই বলিব! অশোকের অস্থখালনগুলিকে আমি বে সাহিত্য বলিতেছি তাহা নহে ॥ উহাতে এইটুকু 
প্রমাণ ছইতেছে, সানবস্ধদরের একট! প্রধান আকাক্ষ! কী।' ইহা আর কিছুই নয়, মাহুহের হাব 
মানবের হৃবয়ের মধ অমরত। প্রার্থনা করিতেছে।” _ নাহিতোর সামগ্রী (১৯*৩)। 'লাহিত)' 

এই অংশটুকু পড়লে জনাদামেই বোঝা! যায়, রবীন্্নাথ অন্দোকের প্রতি শুধু ধে শ্রন্ধাই পোষণ করতেন 
ত! নহ্ধ তিনি অশোক-ইতিহাসের দুল উপাদান থে অছ্শাসনাবলী তার পাঠোদ্ধারের বিবরণ প্রভৃতি 
বিষয়েও গভীর উংস্থকা পোষণ কর্তেন। এ প্রনঙ্গেই বলা উচিত থে, বিদেশী প্রায় দুই হাআর বংলর 
পরে পাহাড়ে খোদাই-করা ব্রাঙ্ষীলিপির মৃক ইঙ্গিতপাশ খেকে অশোকের বাণীর উদ্ধার লাখন করে তার 
ব্ভিপ্রা়কে সার্থকতা দান করলেন, লেই বিদেশী মন্বীর নাম ছেম্স প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪-)। তিনি 
১৮৩৪ খেকে ১৮৪* সালের মধো অক্রাম্্ পরিশ্রম করে প্রাচীন বরাস্কীলিপির প।ঠনির্ণদ্ করতে সমর্থ হল। 
তারই লে অশোকের অন্বশালনগুলির পাঠ তথ! অর্থ উদ্ধার করা সম্ভবপর হরেছে। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অশোক আপনার কথখাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর" করতে চেয়েছিলেন, 
ভার হৃদয়ের আদর্শকে চিরস্বায়িত্ব দিয়ে মান্থবের হৃদয়ে অমর করে রাখাই ছিল তার অন্তরের কামন|। 
এ কথা যে সত্য তার প্রত্যক্ষ প্রসাণ রয়েছে অশোকের পর্বতলিপিগুলিতেই । তাতে তিনি স্পষ্ট করেই 
বলেছেন, হার পৌত্রপ্রপৌত্র প্রভৃতি উত্রপুরুবত্রাও তারই বহান্‌ আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক এই হচ্ছে 
তার ইচ্ছ।। অক্গত্র বলেছেন, ওর ধর্ঘলিপিগুলিকে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে লিখে রাখবার উদ্দেশ্য 
এই যে, এপি চির্থাী হোক এবং তার প্রজার! এগুলির অহুবর্তন করুক) 'এতায় অথাঙ্জ অব খংমলিপি 
লিখিত! : চিরদিতিক ভোসু তথা চ প্রা অহবতহু' (পর্বনলিপি ৫) 


চতুৰ্থ সংখ্যা রবীন্দ্রদাহিতো অশোক 


৩ 

১১০৪ সালে রবীশ্রনাথ বৃন্ধগব।* ঘর্শন করতে দান (১৩১১ আস্বিন)। সঙ্গে ছিলেন সন্বীক আচাধ 
জগদীশচ্্, ভগিনী নিবেদিতা, স্ণীক্ছলাখ প্রন্ৃতি আহ কয়েক আল। তান কহেক মাল পরেই দেখি 
“উৎসবের দিন' নামে এক প্রবন্ধে তিনি অশোকের জীবনাদর্শের অর্ ব্যাখ্যা কম্ছছেন (বঙ্গদর্শন, ১৩১১ 
মাঘ)। এ প্রবন্ধে. বৃন্ধগয়ার উল্লেখ নেই । কিন্তু এর দু বছর পরে লেখা আন-এক প্রবন্ধে বৃদ্ধগরাত্ 
শিল্পকলার প্রসঙ্গে অশোকের জীবনাদর্শের ন্ত-এক বিশিষ্টতার পত্রিচয় দেন। সে কথা একটু পরেই 
ধখাস্থানে বল! ধাবে। তার আগে “উৎসবের দিল" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা! প্রয়োজন 

“এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসমা অশোক তাহা স্াজশক্তিকে ধর্মবিদ্যারকার্ধে সঙ্গললাপনকার্ধে নিনৃক্ত 
করিহাছিলেন। রাদ্ছশক্কি্ মাদকতা দে কি হৃতীব্র তাহা আদরা সকলেই ছনি। লেই শক্তি 
মিত অপ্রির মত গৃহ হইতে গৃহাস্বরে, দেশ হইতে দেশাস্বরে আপনার দ্রালাময়ী লোলুপ র্প্নাকে 
প্রেরণ করিবার জন্য বাগ্র। সেই বিশ্বলুন্ত রাছপক্তিকে মহারাজ অশোক সঙ্গলের দালতে নিদৃক্ত করিয়া 
ছিলেন, তৃথ্রিহীন ডোগকে বিসর্জন দিত! তিনি শ্রাস্থিহীন সেবাকে গ্রহণ কর্রিন্বাছিলেন। রাডত্রের পক্ষে 
ইহা প্রহোজনীঘ্ ছিল লা। ইহা যৃদ্ধল্জা নহে, দেশকর নহে, বাণিজাবিস্যায় নহে, ইহা মঙ্গলশক্রিত 
অপর্যাপ্ত প্রাচূ্; ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রঙ্গ করিঘা তাহার সমস্য রাজাকন্বরকে এক মূনূ্তে 
হীনপ্রভ করিগ্ন! দিগ্লা সদনত মহস্তত্াকে সমূজ্ছল করিহা তুলিবাছে। কত বড় বড় গ্লাঙ্গার বড় বড় সাম্রাঙ্গা 
বিধ্বস্ত, বিশ্বত, ধূলিলাং হইয়। গিয়াছে । কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তিত্র আবির্ভাব, ইহা আমাদের 
গৌরবের ধন হইয়া আছ এ আমাদের মশো শক্িপঙ্কার করিতেছে । নাহ্থষের নো বাহা-কিছু লতা হইযা 
উঠঠিঘ্বাছে, তাছার গৌরব হইতে, তাহার সৃহায়ত! হইতে মান্থুধ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে লা। 
আজ মান্ধের মখো সমস্ত স্বার্থজরী এই ভ্ভুত অঙ্গলশক্তির মহিন! স্বরণ করিয়া 'মামরা পর্লিচিত- 
অপরিচিত সকলে দিলিন্ধা উৎসব করিতে প্রত হইঘাছি।” _উত্পবের দিন (১৯+৭)। “ধর্ম 

এই অংশটিতে কাঝোর হৃবস্বাবেগ এবং ইতিহাসেসু সত্যনিষ্ঠা দুইই সমপরিমাণে বিগ্মাল আছে । এটি 
পড়বার সময় কবির তীত্র অনুমতি হৃদয়ে এমনই গভীরভাবে সঞ্চারিত হয় বে, অশোকের উপর কোনে। 
কবিতা নেই বলে আক্ষেপ বোস করবার আর কোনে| অবকাশ থাকে না। বস্তত 'শিবাজি-উৎসব' 
কবিতাটির মূলে রক্গেছে যে বাগ্র হৃদগ্থাবেগ, এই অশোক-প্রশস্থিটির মদোও তারই স্পন্দন অনুদৃত হয়॥ 
দুটি প্রশস্তি রুচনারই উপলক্ষা হচ্ছে উতসবদিনের পক্ষে স্বাডাবিক শ্রন্থামিশ্রিত খআনন্দ-নৈবেগ্য রচনার 
ব্যাকুলতা! অথচ সে শ্রদ্ধা ও আনন্দ বৃবীন্রহ্থলভ গভীর সতানিষ্ঠার উপরেই প্রতিষ্ঠিত । এখানেই 
কাবা ও ইতিহাস পরস্পরের অদুযত্বী হয়েছে। 

উদ্ধত অংশটিতে অশোকের শ্রান্তিহীন সেবাপরাহণতা ও রাজশক্রিকে মঙ্গলের ঘাসে নিয়োগের 
কণাই বিশেষভাবে বলা হরেছে। এই মঙ্গলনিঠতা শুধু ঘে বিশ্বের ছুংখনিরসন তথা লেবার প্রতকেই প্রেরণা 


> হধীন্মনাখ বৃদ্ধদরা্গ আবার হান ১৯১৪ লালে (১০২১ আঙ্ষিন) । লীতালির কত্রেকটি গান এছানে রচিত হয়। রবীক্রনাখ 
এই সময়ে নিকটবর্তী বরাবর পর্বতে অশোকবির্ধিত স্বছাগৃহ দেখতে যান) কিন্তু জগ্রত্যাশিত বাধায় ডাকে পথ থেকেই ফিরে 
আসতে হয়। আব “চিপ, তৃতীয় খও, পৃ ২০ ; রকশ্ররীবনী, দ্বিতীয় খু, পৃ ০৯১ । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বধ 


প্োগঃদ ত! নয়, যথার্থ লৌন্নধস্ত্রী কামনাকেও গতি ও শক্তি দান করে এই সক্ষলনুদ্ষি। এ বিবহঘট? 
অতি বিশদ ভাবেই ঝাখ্যাত হয়েছে ‘সৌশ্দঘবোব' নামক প্রবন্ধটিতে | তাতে দেখি বুবীজ্ঞনাথ বৃদ্ধগন্ধার 
শিল্পশৌনদর্ধের প্রসঙ্গে অশোকের মন্গলসাধনব্রতের কথাই উত্থাপন করেছেন (বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ পৌব)। 
এই প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্বৃত করি।_ 

সলৌন্দর্ঘ যেখানেই পরিসতি লাড করিয়াছে সেখানেই সে আপনার প্রগল্ভতা দূর করি দিয়াছে। 
লেখানেই ফুল আপনার বর্ণগন্ধেত্র বাহুলাকে ফলের গৃঢ়তর মাধুর্ঘে পরিণত করিয়াছে; সেই পরিণতিতেই 
শৌন্দর্ছের সহিত বঙ্গল একান্ত হইয়া উঠিয়াছে। 

“শৌন্দধ ও মঙ্গলের এই সম্মিলন হে দেখিত্াছে সে ভোগবিলালের সঙ্গে সৌন্দঘকে কখনোই জড়াইয়! 
রাখিতে পারে না। তাহার জীবনযাত্রা লাদাসিদ! হই! থাকে: নেট! লৌন্দর্ঘবোধের অভাব হইতে হয় না, 
প্রকর্থ হইতেই হয়। অশোকের গুষোদ-উদ্ান কোথায় ছিল? তাহার রাজ্রবাটীত্র ভিডের কোনো ডিও 
তো দেখিতে পাই ন!। কিন্ত অশোকের রচিত ভ্প ও স্তম্ভ বৃস্তগন্থায় বোধিবটমূলের কাছে দীড়াইন্া আছে। 
তাহান্র শিল্পকলাও সামান্স নহে। যে পুণ/স্থানে ভগবান্‌ যুক্ত বানবের ছু:খনিবৃত্তিব পথ আবিষ্কার করিছাছেন, 
স্লাজ্চক্রবর্তী অশোক লেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের ম্মরণক্ষেঅেই, কলাসোন্দধের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
নি্দের ভোগকে এই পুজার অর্থ এমন করিয়া দেন নাই ।” -সৌন্দৰ্ধবোধ (১৯*৬) ৷ ‘সাহিত্য’ 

অশোকে শুধু যে বোপিদ্ষনযূলে বৃদ্ধদেবের নির্ধাপলাভের মঙ্গলময় স্বরপক্ষেঅকেই কলাসৌন্দ্ছে মপ্ডিত 
করেছেন ত! নহ। বস্তুত বুক্ধদেবের স্প্শপূত প্রত্যেকটি স্থানকেই অশোক সৌন্দ্বস্থরির ঘ্বার| স্মরনীয় 
করে রেখেছেল। দৃষ্াস্তহ্বর্প গৌতমবুদ্ধের জশ্মক্ষেত্র লুম্বিনিগ্রাম এবং ধর্মচক্রপ্রব্তনক্ষেত্র সারনাখের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ 


ববীন্রনাথ অনেকস্কলেই অশোকের লাম করেন না, কিন্তু অশোকের কথা স্বরণ করেই যে তিনি 
মস্তবা করছেন তাও অস্পষ্ট থাকে লা। ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা প্রবন্ধে (প্রবাসী, ১৩১৯ বৈশাখ) 
এবস্থানে তিনি মন্তবা করেছেন__ 

“ধধন ভারতবর্ষে বৌন্সুগে মধ্যাহ, তখনও ধর্মলমানে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এজেদ লুপ্ত হয় নাই। 
কিন্তু তখন সমাজে আর সমস্ত ভেদই লুগপ্রায় হইয়াছিল। তখন ক্ষত্ির়েহ্া জনসাধারণের সঙ্গে অনেক 
পরিমাণে হিলাইঘ। গিাছিল।” ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা (১৯১২)। “পরিচয়” 

‘যৌদ্ধযুপের ধ্যান" বলতে বে অশোকের রাজন্ককালই সুচিত হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এ 
অগ্থযানেহ পক্ষে সন্দেহাতীত প্রমাণ হচ্ছে ব্রান্ধণ ও শ্রমণ, ধর্মসমাঘের এই বিভাগের উল্লেখ । অশোকের 
অন্থশাসনগুলিতে পুন:পুন আদ্মণ ও ভ্রমণের কথা পাওয়া যায় এবং এই শব্দ দুটিও প্রা সর্বআই 
একত্র সঙ্গিবি্ট দেখ। হাব। যেমন, তৃতীক্ক পর্বতলিপিতে আছে “বাগ্ষপলমলালং সাধু দানং’ । আর, 
-এ কথাও সত্য যে, শোক-অনুশাসনে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ ছাড়া আন্ত প্রকার সমাজভেদের কথা নেই 
বললেই হয়; ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃহ এই বিভাগগুলির থে কিছুমাত্র উল্লেখ নেই তাও সত্য । তবে, অশোকের 
আমলে বাহ্মণ-শ্রদণ ছাড়া “আর সমণ্ত ভেদই লৃপ্তপ্রার' হয়েছিল কি না, বিশেষত ক্ষতির! জনলাধারণের 


চতুর্থ সংখ্যা রবীশ্রসাহিত্যে অশোক 


মো মিলিছে .পিয়েছিল কি না, এ কথা নি:সংশহ্ে বলা সম্ভব নহ। ঘাহোক, ‘বৌদ্ধযূগের মগাহ থে 
অশোকের বানস্কালেরই জ্ঞপক তাতে ছুইদত হতে পারে না। বন্থত রবীন্রনাথ অশোককে 
বিশেষভাবে বৌহনপতি এবং তাব্র রাছকালকে বিশেষভাবে বৌন্ষছুগ বলে মনে করতেন, এই অনুমানের 
হেতু আছে ভিনসেন্ট স্মিথ তার পূর্বোক্ত পুস্তকে অশোককে Tus Bunst EMrEROR oF 
INDIA এই বিশেহণের খারা। চিছিত করেছেন: হিন্‌ ডেভি্সও তার বইএহ নাম দিয়েছেন Buddhist 
7৭৫05). সতোন্রনাথও সা “বৌন্পর্ণ বইতে অশোককে বৌহ্বত্াঙ্। জপেই উপস্থাপন করেছেন। 
আমার মনে হনব, এলব কারণেই সববীন্জনাধ ও বৌন্ধদুগ বলতে বিশেষভাবে 'অশোকের বাক্গত্বকালের 
কথাই মনে করতেন । এব্রকম দে মনে করতেন তার প্রাণ দিচ্ছি। 

১৯১২ সালে ইউন্পধাহরার প্রাক্কালে 'ঘাত্রার পূ্বপত্র' নামে এক প্রবন্ধে (ভববোধিনী, ১৩১৯ আাহা6) 
রবীক্বসাথ গ্রসঙ্গক্রমে নি্লিখিত অভিমত প্রকাশ করেন | 

“বৌদ্ধধৰ্ম বিষযাসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে । অথচ ভারতবর্ষে বৌনবপর্মের 
অন্থাদয়কালে এবং তংপর্রবর্তী যুগে লেই বৌন্ধসভাতান প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বানি এবং 
সাঘাছাশক্তির যেমন বিস্তার হইস্রাছিল এমন ছার কোনোকালে হয় নাই ।- 

=-ধাড্রার পূর্বপত্র (১৯১২)। ‘পথের সকুয়' 

এখানে ‘বৌদ্ধধর্মের অনুদ্কাল' বলতে দে অশোকের রাজযকালকেই বোঝাচ্ছে তাতে দন্দেহ 

নেই। শিল্প ও শাহ্রাজাশক্তির চরম বিকাশের কধাতেও এই অসুমানই সার্থক হয়। উক্ত প্রবন্ধের 
আর-এক অংশে এ সিদ্ধান্তের দৃঢ়তর সমর্থন পাওয়া ঘায়_ 

“বৌদ্ধবুগে ভাত্রতবর্ে ঘখন প্রেসের সেই ত্যাগধর্মকে বরণ করিয়। লই্থাছিল তখনি সমাজে তাহার 
এমন-একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল ধাহা সম্প্রতি দুরোপে দেখিতেছি। রোগীদের জন্য উবগপখোন বাবস্থা, 
এমন কি পশুদের জন্তও চিকিৎসালয় এপানে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং জীবের দুঃখনিবারণের চেষ্টা 
নানা আকার ধারণ করিহন। দেখ। দিছি; তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুঙ্ছ করিয়া ধর্মাচারগণ 
হুর্গম পথ উত্তীর্ণ ছুইয়। পরদেশী ও বর্বরজ।তীছদের সদ্গতির জন্জ দলে দলে এবং অকাতরে দুঃগ 
বহন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার ছুতখূপকে বিকাশ করিয়াই চক্রগপকে বীর্ধবান্‌ 
মহৎ মহুক্ষত্বের দীক্ষা দান করিয়াছিল) সেক্গন্তই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বার৷ কেবল আাপনাস্র আব্য। 
নহে, পৃথিবীকে বর করিতে পায়িরাছিল এবং আধাাস্মিকতার তেজে এঁছিক পারত্রিক উন্নতিৰে একত্র 
সম্মিলিত করিয়াছিল। তখন ঘুরোপের এস্টানসভ্যতা স্বপ্রের অতীত ছিল।” 

নাদত উল্লিৰিত না হলেও অশোকের রাজন্ধই হে এই অংশটুকুর লক্ষ্য লে কথা বলে দেঘার 
অপেক্ষাও লেই। কাবোর 'মাবেগম্পর্শহীন সয়ল পরিশ্তুত ভাহা় অশোক-রাজত্বকালের ইতিহাসকে 
অতি লংহত আকারে এখানে উপস্থাপিত কর হয়েছে। এটুকু পড়তে পড়তে কোনো কোনে! 
স্থলে অশোকের বানী যেন কানে ধ্বনিত-হতে থাকে; অশোকান্থশাসনের অনেক কথাই হেন রবীষ্্নাথের 
ভাবার মখো নবজগ্প পরিগ্রহ করে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়েছে। অশোকের ছ্বিতী পর্বত- 
লিপিতে শাছে_ 

শ্সবত বিজ্িতমহি ঘেবালং প্ৰিদ্ল ঝাঞে। এবমপি প্রচ:তেস- ছে চিকীছা কতা, মহুসচিকীছা চ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


পহ্থচিকীছা চ। ওহধানি চ যঙ্গসে।পগানি চ পসোপপানি চ ধত যত নান্বি স্বত্ব হারাপিতানি চ 
রোপাপিতানি চ। যৃলানি চ ক্ষলানি চ ঘত ঘত নাস্তি সর্বত্র হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ। পংখেহ 
কৃপা চ খানাপিতা ব্রা চ রোপ/শিতা পরিভোগান্ব পহৃষহলানং ৫” 

এক অর্থ ৷ ছেবপ্রিঘ প্রিয় রাক্ত। অশোকের) রাজোর সর্বত্র এবং প্রতাান্ত (অর্থাৎ প্রতিবেশী) 
য্লাচ্যস্ডলিতেও মাহুধ ও পশুর জও শ্িবিধ চিকিংস!-বযবস্থা করা হয়েছে ॥ মানু এবং পশুদের উপযোগী 
তক্রম্দ্মাদিও যেখানে যেখানে নেই লেইলব স্থানেই এলে রোপণ কলা হয়েছে। বিডিত্র ফল-মূলও ধেখানে 
ঘা নেই সেখানে তা এনে রোপন করা হয়েছে। পশু ও মাহুষের পরিভোগের ক পথে পথে কপ খনন 
ও বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে ॥ 

অশোক খে সর্বমানবের এঁহিক ও পারত্রিক কলাপদাধনাকেই জীবনের ব্রভরূপে গ্রহণ করেছিলেন, 
এ কথা তার অঙ্থশাসূনের নান| স্থানেই প1ওর| ঘাহ। আর, অশ্বশক্তি দ্বারা দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে 
ধর্মশক্তির দ্বারা বিশ্ববিজরই অশোকের অন্থশাসনাবলী তথা তার ভীবনাদর্শের মূল কথা, তাও সর্বজনবিদিত । 
এসব কথার সমর্থনে অশোববাণী বহুলপরিমাণে উদ্ধৃত কর! নিপ্রযোছল। ত্রয়োদশ পর্বতলিশি থেকে 
দু-একটি উক্তির উদন্বৃতিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট । হেমন, “এছে চ মুখ মুতে বিভ্ঞয়ে দেবনং প্রিয়ল যে 
মংসবিজবে ।- 'ঘে হিগলোকিকা-পারলোকিকো' | অর্থাৎ, অশোকের মতে ধর্মবিছরই শ্রেষ্ঠ বির, 
তাতে ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেরই কল্যাণ হয় 

তৎকালে বৌদ্ধ ধর্মাচার্ধগণের অকাতর ছৃঃখবহনের ফলে কি ভাবে “বর্বর জাতীয়দের সদ্গতি' সাধিত 
হয়েছিল লে সদবদ্ধে একজন পাশ্চাব্রা এতিহালিকের অভিমত উদ্বৃত করি_ 

“The missions of King Asoka are amongst the greatest civilizing infiuences 
in the world’s history ; [or they entered countries for the most part barbarous 
and full of soperstition, and amongst these animistic peoples Buddhism spread 
as a wholesome leaven.” —L. J. Saunders, The Story af Buddhism (১৯3৬) | ৭৬ 

বৌদ্ধমূগে অর্থাৎ অশোকের সময়ে ভার্রতবর্যীদ্ সমাছে যে প্রেমমূলক ত্যাগধর্মের বিকাশ ঘটেছিল, 
আধুনিক যুগে তার প্রতিক্ূপ দেখা ধাহ্ব সাম্প্রতিক ফুরোপের ঞ্রীন্টান সভ্যতার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের এই 
উক্তির পক্ষেও ইংরেজ ওঁতিহাসিকের সমর্থন পাওয়া যায় । 

অশোকের বাজতে (&-পু ২9২-৩২) চিকিৎসা ও আরোগাদানের দ্বারা মান্য ও পশুর লেবার ঘে 
আরশ স্থাপিত হয়েছিল, তা ভারতবর্ষের চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল এবং তার প্রভাবও স্বাদ 
হয়েছিল দীর্ঘকাল। অশোকের তিরোধানের ছয় শত বংসরেরও অধিক কাল পরে চন্রপ্ত বিজ্ঞমাদিত্যের 
স্রাজ্জতবকালে (খর ৩৮*-৪১৩) চৈনিক পরিব্রাজক ফা! হিছান ভারতবর্ষে আগেল। তিনি এদেশে ছিলেন 
মোট ছ বলয় (৷ ৪-৫-১১), তার যধ্যে তিন বৎসরই কাটান মগখের রাজধানী পাটলিপুত্রে। তার 
বিবরণ থেকে জালা বার, সে সময়ে পাটলিপুজে একটি অতি উৎকৃষ্ট দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল; এটি 
পরিচালিত হত দেশের শিক্ষিত উদারহৃদহ বাক্তিদের সমবেত অর্ধলাহাযে); রাজ্যের সমন গরিত্র ও 
বনহায় লোকের! এখানে আসত সবব্ধ রোগের চিকিসার জন্যে; রোগের উপশম ন! হওয়া পর্যন্ত রোগীরা 

এখানেই খাকত এবং প্রত্যেকেই তার প্রহোজনমত ওষুধ ও পথ্য দুইই পেত বিনামূল্যে ; রোগীদের 


চতুর্থ সখ্যা রবীন্রসাহিত্যে অশোক 


স্বখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও ছিল খুব ভালো। এ প্রসঙ্গে এতিহালিক ভিনসেন্ট স্মিথ খে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন তা এই-_ 

“It may. be doubted if any equally efficient foundation was to be seen clse- 
where in the world at that date; and its existence, anticipating the decds of 
modern Christian charity, speaks wel} both for the character of the citizens 
who endowed it, and for the genius of the 97626 Asoka, whose teuching stilt 
bore such wholesome fruét many ceuturies after his decease.” 

—Early History of Irdia চেতুর্থ লং)। পু ৩১২-১৩ 

আলোচ্যমান প্রসঙ্গের পক্ষে বিশেষ ডাবে লক্ষ্মী কথাগ্ুলিও বক্রাক্ষরে চিহ্নিত করে দিলান। 

ঘা হোক, স্মিথের এই অভিমত থেকে প্রতিপন্ন হয়ে বে, আধুনিক ইউরোপের খ্ম্টান সভ্যতান্ প্রেন ও 

ত্যাগের মহান্‌ আদর্শ অশোকের রাক্রত্বকালে বৌদ্ধধর্বের অন্থানয়ের ঘূগেই এদেশের সমাঙ্গে বিকশিত 

হয়ে উঠেছিল, রবীঞ্রনাথের এই উক্তি খঁতিহাসিক সতোর উপরেই প্রতিষ্ঠিত । বন্ধত 'যত্রাত্র পূর্বপত্র' 

থেকে যে দুটি অংশ উদ্বৃত কর্রেছি তায় মধ্যে কল্পনা ও ভাবাবেগের স্পর্শমাত্র৪ নেই, আছে নিছক 
ওঁতিহাসিক মতোন উপরে প্রতিষ্ঠিত একাস্বন্কপে বাস্তব জীবনদর্শগত গভীর চিন্তার ছাপ । 

রবীন্দ্রনাথের লেপনী থেকে একমাস বুদ্ধদেব ছাড়া ভারতবর্ষের আর কে!নো প্রাচীন এতিহাসিক ব্য 
বোধ করি অশোকের মত এমন অকুঠ ও অজজ্র প্রশািহ মঙ্লি লাল করতে পারেন নি। 


বৌদ্ধ মৃতিশান্ত 


ঞবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য 


মাম্বধ চিরবিনই কৌতূহলী ৷ তাহার কৌতুহল চরিতার্থ করিবার অন্ত সংসারে অনম্থশান্তের 
প্রদ্োঙ্গন হইয়াছে। মৃতিশাহ্থ সেই অনন্ভশাহের অস্ততম। যেখানে দেখ! হায় সেইখানেই সৃতি 
রছিয়াছে। নানা প্রকারের মন্দির লানাস্থানে রহিয়াছে। প্রত্যেকটির ডিতর এক বা! ততোধিক 
স্থৃতির প্রতিষ্টা করা হইয়াছে) নানান দেশের যাদুঘরে নানান মৃতি সংরক্ষিত রহিদ্বাছে। কখনও 
কখনও ঘরের ভিত শুঁড়িবার সময়, কখলও-বা পুককরিষ্টী ধনন করিবার সময়, কখনও-বা নদীর জলে 
অমি ধবলিয়া হাইবার সময, কখনও পুরাতন শহরের খোদকান্দের সময় মৃতি বাছির হইয়া থাকে । সেই 
মৃতিগুলি কি, কোন্‌ দেবদেবীর, সেগুলি কোন্‌ সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল, কোন্‌ ধর্ম অহুলানে প্রস্তুত 
হইয়াছিল, তাহাদের হাতের অন্বশস্ণ্ডলি কি এবং কেন দেওয়া হুইযাছিল, সেগুলির শিল্পকর্ম কি 
ধরনের, এবং তাহার সহিত অন শিল্পের সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রশ্নের উদর হই! থাকে 
এবং দর্শকের মনে স্বতযই কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়। থাকে মৃতিশাহ্ধ এইসকল নানামৃতী প্রশ্নের উত্তর 
দিবার ধথালাধা প্রশ্নাস করিয়া থাকে । 

ভারতবর্ষে বিভিন্ন মন্দিরে, বিভিএ ঘাছুঘরে এবং বিভিন্ন পুরাতন শহর খুড়িবার সমর প্রা দৃতি 
সাধারণতঃ তিন ভাগে বিচক্র। এই ভাগগুলি প্রধানত: ভিন ভিন্ন ধর্ম অনুলারে করা হয়। হিল, 
বৌদ্ধ ও জৈন, এই তিন ধর্মের অুধায়ীব্রা লানপ্রকারের নূর্তির কজন1 কর্গিদ্যাছিলেন, এবং ভাঙ্গন 
ধারা বহুবিধ সৃতি প্রস্তুত করাইছা মুখা ও গৌণ দেবনেবী রূপে মন্দিরে স্িবেশ করিধাছিলেন। 
মুতিশান্বের লেইন প্রধান কর্তবা, সৃতিগুলি ধর্ম অহলারে বিভাগ করা এবং মৃতিগুলির কোন্টি ছিন্দু 
কোনটি বৌদ্ধ, এবং কোন্টি জৈন তাহা ঠিক করা। 

তি বলিতে আমরা একটি প্রতীক বা নিদর্শন বলিয়া মনে করি। এই প্রতীক কোন্‌ ধর্মের, 
কোন্‌ সভ্যতার, কোন্‌ দর্শনের এবং কোন্‌ তত্র তাহা ঠিক করা দৃতিবিদের কার্খ। হিন্দু ও জৈন 
তি ছাড়িয়া দিয়া এবানে কেবল বৌস্ধমৃতির পরিচদ্র দেওরা হইবে । বৌদ্ধ মৃতিাস্থও এক প্রকাও সমুত্র 
বিশেষ; এস্থলে বিশ্যারিত বিবেচনা কথা সম্ভবপর নহে। তাই সোটামুটি এবং অতি প্রয়োছনীর 
গুটিকতক তথাই প্রক।শ করা বাইতে পারে । 

এক কথায় সৃতি দেখিলেই তাহার পরিচয় করাইয। দেওয়া শাহের মুগ্য উপকারিতা, তাহা বোধ 
হয় পাঠকদের বলিত দিতে হুইবে না। এই আলোচনা বে শুধু শিক্ষার্থীগণের উপকারে নাসিবে তাহা 
নহে, ধাহারা মূ্তি লইদ্ধ। নাড়াচাড়া করেন এমন প্ররুতাবিকগপের ও কানে লাগ! লন্মব। 


মালমসল! 


মৃতিশান্বের মালমদল! দুই তরফ হইতে পাওয়া যায় । এক তো পাওয়া যায নানাগ্রকারের প্রান্তর" 
নিসিত, ধাতুনিদিত মৃত্তি হইতে এবং মন্দিরে বা পুঁবিতে অক্কিত ছবি হইতে; দিতীয প্রকারের 


চতুর্থ সংখ্য। বৌদ্ধ মৃতিশান্তর 


মালমলল। পাওয়া ঘায় বৌদ্ধ সাহিতা, ধর্ম ও তথ গ্রন্থ হইতে । এইশকল গ্রন্থে দেবদেবীর নান!- 
প্রকারের প্যান এবং মৃতিকল্পনা পাওয়! ঘায়। পুস্তক হইতে প্রাপ্ত ধ্যানের সঙ্গে ধন প্রস্তর ব! 
খাতুমৃতি সম্পূর্ছিপে মিশি়। যায় তখনই মৃতি আসল পরিচয় পায়! মাছ । এক্ষেত্ে হৃতির খানের 
সহিত প্রস্তর- বা খাতু- মৃতিহ এতটুক্ও তফাত ধাক| উচিত নহে। ঘদি থাকে তাহ! হলে দেবতার 
পরিচয় অলস্পূর্ণ এবং লদয়ে লমছে স্রাস্থ হইয়া থাকে । 
বৌদ্ধ মুতিশাত্বের ভিত্তি বস্তুত: একখানি তহগ্রত্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থের নান সাধননাল। | 
বতগুলি পুথি লাধনদালাহ পাওয়া গিয়াছে তাহার মখ্যে একখানি পর্ধপেক্ষ। পুপ্নাতন। এই পুথিখানি 
কেছি.জ বিশ্ববিস্তালববের পু'ধিমালায় রক্ষিত আছে। পুধিখানিত্র একটি পাতা নেবাদী সংবতে গ্র্ 
লংগ্রহের তারিখ নেওধা আছে। এই তারিপটি ২৮৪ নেবারী সংবৎ অর্থাৎ পৃষ্টান্দ ১১১৫। লাগন- 
মালায় ৩১২টি সাধনায় অগপিত দেবদেবীর বর্ণনা, নৃতির ধ্যান এবং পৃদরাপক্ষতি, নস্ব ও নন্ধপ্রযোগাবি 
দেওয়া অছে। এই পুভ্তঝধানি বরোদার গায়কবাড ওলিষেটাল লিহিছছে ছুই খু প্রকাশিত ছইাছিল। 
এখন সে পুস্তক নিঃশেধিত এবং দৃশ্রাপা হইয়াছে। 
আর একখানি বিশেষ দামী পুথি নিষ্পহবোগাবলী ॥ এ পুস্তক ধানি প্রসয়ন করিয়াছিলেন একজন প্রাচীন 
বাঙালি পণ্ডিত । তাহার লাম মহাপণ্ডিত অভয়াকক্স গুপ্ত । তিনি বিক্রষশীল মহাবিহারে গবেষণার কাব 
করিতেন, এবং বিস্তর গ্রন্থ রচন| করিয়াছেন। তাহার সন ১১৩৭ খুস্টাক্ের স্রিকটে | নিষ্পরযোগা বলীতে প্রা 
ছয় শত দেবদেবীর বিবরণ দে ওযা! আছে, এবং প্রতোকটি মৃতিকল্পনা! সৃতিবিংদিগের কাছে মহা মৃলাবান। 
প্রন্তরের সুতি, ধাতুমূতি ও চিত্রে অন্ত বৃতি প্রার সর্বত্র দেখিতে পাওয়। ঘাঘ। ভারতের 
যে যে স্থানে বৌদ্ধ তাঞ্তরিক ধর্মে প্রভাব বিদ্ৃত হইয়াছিল, কিংবা যে যে স্থানে বৌদ্ধপন্থী রাজাদের 
রাজত্ব ছিল, লেইলকল স্থান হইতেই সৃতি পায়! পিকাছে। বহস্থানে প্র'চীন ভগ্রাবশের খুড়িয়া 
বাহির করিবার লম্বও প্রহর বৌদ্ধনৃতি পাওয়) গিরাছে। সারনাখ, ওদন্বপুরী বিহার, বিক্রমসীল 
বিহার, বুকুটপাদগিরি, নালন্দা, বুক্ধগয়া, পাহাড়পুর, মহোংসবপুর বা মহোবা। কুশীনগর, আরবস্থী 
ইত্যাদি বস্থানের খনন-কার্ধ করিবার সম অগনিত মৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে) তাহা ছাড়া বাগ্থাম- 
ঘাটে, দেওয়ালে, মন্দিরে থে কত বৌদ্ধদৃতি পাও! বাছ তাহার ই্ধন্তা লাই। বাংলাম্ব বিহারে 
আসামে উড়িগ্তাঘ এবং উত্তরপ্রদেশে এইন্ধপ বহ মৃতি পাওদা গিয়াছে । এই ম্বৃতিগুলি সৃতিশাহবিং- 
দিগের এবং ভারতবাসীদের বহুমূলা সম্পদ। বড়ই স্রপের বিষয় যে, মৃতিগুলি সহয়ে সরকারী হাদুঘর- 
গুলিতে ' রক্ষিত হইতেছে। সরকারী ধাছুঘরগুলিন মধো কলিকাতা পাটন/ লক্ষৌ ল্যরনাথ নালন্দ। 
ও ঢাকার ঘাদুদরই উল্লেখবোগ্য । এইপস্তলিতে নানাপ্রকারের বিচিত্র বৌগমৃত্তি সংরক্ষিত বহিয়াছে। 
রাজসাহী, খিটিও, ও মধুর ভবের যাদুঘর গুলিতে ও কিছু কিছু বৌক্ধঘূতি পাও৪] হায় ॥ 
কিন্তু লর্বাপেক্ষ্য বেশি ও বিভিত্রপ্রকান্ের দেবতাস্ৃতি, চিত্র, প্রস্তর- ও ধাতু- মতি এবং বৌদ্ধ 
সাহিত্য দর্শন ও তঙ্ছের সংগ্রহ কেবল নেপালেই দেখিতে পাওয়া! ঘাছছ। বলা বালা, নেপালে এখনও 
বৌদ্ধধর্ম জীবিত অবস্থায় বর্তমান। সেইজত এই স্থানে মহাধানী ও বন্রঘানী বৌদ্ধবিগের সংখ্যা 
অনেক বেশি। তাহারা এখনও শাস্বোক্ত রীতিতে পূজা পাঠ ইত্যাদি করিযা থাকেন এবং প্রত্যেকের 
ঘরেই কিছু-না-কিছু দেবপ্রতিম! পূজার অন্ত রক্ষিত থাকে । কাঠমাকুতে এবং নিকটবর্তী ললিতপত্রন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


শহরে শত শত বৌদ্ধ মঠ ও বিহার বাছে। এইসকণ বিহার এক-একটি ঘাদ্ুঘর বিশেষ। কোনে! 
কোনো বিহারে পাচশতাধিক প্রন্তর- ও ধাতু- সৃতি দেখিতে পাঞ্জ! ঘায়। মৃতিবিৎদিগকে এইসকল 
বিছারগুলি স্বর্গের আনন্দ দি থাকে । হেসকল মৃতি কোথাও পাওয়া না, বেসকল দেবতা কোথাও 
দেখিতে পাওয়া হায় না, সেইলকল সৃতি ও দেবতা নেপালের বিহারগুলিতে দেখিতে পাওয়া দাহ । 
ইহা কম ভাগোর কথা লহে। 

তিব্বত, চীন, মাক্ছুরিঘাতে বন্রধান বৌদ্ধধর্ম প্রবেশলাড করিযাছিল। এইসকল দেশের বন্ধবানী 
বৌন্ধেরা মৃিপুজক হিগাবে ভারভীষদিগের শিল্প ছিল, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হুইবে লা। বাঙ্ছঙিার 
পিকিড শহরে রাজপ্রাসাদ-পংলপ্র কয়েকটি মন্দির আছে। এই মন্দিরে প্রান্স ছুই লহ বৌন্কদেবতার 
হাতুরৃতি পাওয়া! গিযাছে। এই মৃতিওলির নিয়ে চীন ও তিৰ্বতী ভাখান্ধ তাহাদের নাম খোদাই 
কর। আছে। এই মৃতিওলিই ছাছ্ছাচি্জ আমেরিকার হান্ভভর্ড বিশ্ববিষ্ালয়ের সংস্কতের অধ্যাপক 
ওযাল্টার ইউজিন ক্ার্ক সাহেবের নিকট পরীক্ষার জন্ত পাঠানো হর। তিনি গবেহপা করিয়া মৃতি- 
গুলির উপর একখানি পুস্তক প্রসন্ন করেন। পুস্বকখানির নাম 72০ Lomaistic 22507110597, 
ইহা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইঘাছে। সৃত্তিশাহের গবেষকদিগের নিকট এই পুস্তক একটি মূলঃ 
সম্পদ । দেখা গেল যে পিকিডের এই মৃতিগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় ছাচে প্রস্থত এবং নিষ্পরযোগাবলীতে 
গু ধান অহ্সারেই শিল্পীরা বেশির ভাগ মৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন । ইহা ছাড়াও তিব্যতে বছ বৌদ্ধ 
দেবদেবীর সৃতি পাওয়া ধান্ব, তাহাদের ভিতর কতক কতক ভারতবর্ষে লোপ পাওয়া লঘেও তিব্বতে 
বক্ষিত আছে। চীন জাপান মক্গোলিয়াতেও কিছুকিছু বৌদ্ধমূতি পাওয়া ঘান্স। এগুলির রূপকমনা 
ভারতেই হইয়াছিল । তাহা ছাড়া খাটি তিব্বতী, চৈনিক, জাপানী, মাঞ্রীদ যৃতি প্রচুর তৈয্ারি হইয়াছিল 
এবং এখনও পাওয়া ধায়। এ বিহয়ে এস্থানে অধিক বলা নিশ্রয়োজন। 


ঘ্বদেৰীৱ উৎপত্তি 

এখন বিচার কতবা ঘাক, বৌদ্ধ দেবদেবীর উহংপত্তি কি প্রকারে হইল এবং কি ভাবেই বা তাহাদের মৃতি 
কমিত চইল। এই বিবয় অন্ধাবন করিতে হইলে বৌদ্ধ তত্ত্রলাহিত্যের পরণাপত্র হইতে হয়। বৌদ্ধ 
তন্তু নতে স্থির আদি ও দকুত্রিম উৎপত্তি স্থল একমাত্র শক্ত । এই পৃস্যের অর্থ সং, বিজ্ঞান ও মহাহগ, 
অর্থাৎ শৃস্ত চিংপ্ব্ূপ ও আননস্বজ্প। এই শুস্ত ঘনীভূর্ত হইছা প্রথমে শব্দর্ূপে দেখা দেন এবং পরে 
শব্দ হইতে পুনরায় ঘনীভূত ইইয়। দেবতার্ূপ এহেণ করিরা থাকেন। বৌদ্ধদের আদি তত্র শুদ্সমাজ্গন্বে 
এই বিবতনের একটি ডাকলো বিবরণ দে আছে। সেখানে দেখা হার, কাত্ববাকৃচিত্তব সমাধিগ্রহণ 
করিতেছেন, এবং ভিতর ভিন সমাধিতে সমাধিস্থ হইবার পর এক-একটি শব্দ উত্থিত হইডেছে। এবং এই 
ধ্বনি ত্রনশ: গাঢ় হইতে গাড়তর হই? এক একটি ধ্যানিবৃ্ঠ আকারে পরিণত হইতেছে। 

শুস্ত জগতের কারণন্সপে আপনাকে প্রথমে পাচ ভাগে বিভক্ত করেন। এইগুলিই স্বন্ধ-নামে পরিচিত 
এবং হিন্দুদিগের পঞ্চতৃতের স্যার খগৎকারপন্সপে গণ্য হুইছা থাকে । এই পঞ্চস্ধন্ধের নাম রূপ, বেদনা, 
সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এই পঞ্চস্বদ্ধও অনাদি অনন্ত কাল হুইতে বিভ্ঞমান এবং স্বভাব তাহাদের 
শৃস্তাস্বৰ ৷ কর্মবশে হখন এই পাচ স্ন্ধ একত্র হয় তখনই দৃশ্তমান জীবে পরিণত ইইয়া থাকে । 


চতুৰ্থ সংখ্যা বৌদ্ধ মৃতিশান্ত্র 


শৃ্তকে বরযানে ‘বল্' আখ! দেওরা হয় তাহার কারণ শৃক্ত বরের টা দৃঢ়, লারষান্, ছিহরছিত, 
অচ্ছেষ্, অভেন্স, অহাহী ও অবিনালী। শূন্যের নান বাগ এবং দে যানে শৃস্থের সহিত নিলিত হওয়া 
মানব ভাহাবেই শৃন্ঠধান বা বন্গহান বলা হয । বন্ধদানের হুগামীরা এক পৃথক বৌদ্ধ সম্প্রবায়ে পরিগণিত 
হইয়াছিলেন। 

দেবদূতির দর্শন ও দেবদেবীর পূঞ্জা বস্তুধানের এক বিশেদ্্। যেহেতু দেবতার দর্শন না হইলে 
তাহাদের রূপ জানা ধায় না, তাই তারা দেবতার দর্শনে বনোযোগী হই্াছিলেন। কিস্ষ দেবতারু দর্শন 
সহজসাদা নব । ইহা জট দরকার অশ্যাম্মজান, আয্োন্তি এবং আপাম্মিক পানা । সেইছস্ত লাধন/-নার্গে 
বন্সধানীদা এককালে ব্রতী ছইখাছিলেন। সাপনার ড্ দরকার হুম শারীরিক ও বাললিক পবিত্রত! এবং 
দেবতা-দর্শনের জন্য তীত্র আকাকক্ষা ও 'অহুপ্রাগ । জাহ শহ্গময় বলিয়া সতত ভাবনা, এবং জগতের কলাণের 
জন্ত মতত করণার্ডচির হওয়াও এট সাপলার পক্ষে নিশেষ প্রদোদ্ন। ধাছাদের এই পুলি মাছে 
তাহারা যৌদ্ধই হউন বা অন্ত পর্মাবলদীট হউন, দেবতা দর্শন করিতে লক্ষ হন! 

প্রথমতঃ শরীরশুষ্থি করিয়া একটি পবিত্র ও নির্ন স্থানে বসিন্বা সাধনা করিতে হয়। থে দেবতার 
দর্শন করিতে আকাক্ষা হু সেই দেবতার মগ্ন আপ করিতে হয়, এবং তাহার বীদ্গম্ধ হৃনহদেশে চিন্বা 
করিতে হু । কিছুদিন অভ্যাসের পর চিন স্থির হয এবং লাপলার সমন দেবতা ছাড়া ও তাহাত নস্ট ছাড়া 
অন্ত কোনো দিকে মন ধাবিত হয় না। তাহার পর দুরচিতে একাম্বদনে ধ্যান এ স্থপ করিতে করিতে 
জাপক ক্রমশঃ বাহ্ঞানশৃন্ট হই! যাল। খন ইস্জিবাদি বহির্চগতের সহিত স্ব সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় 
তখন তাহাকে মাগি বলে। এই সমাদিতে সপ্পূর্ণ মৃপ্তি অবস্থা আনয়ন করে। ছাগ্রং সপন সুপ্তি 
অবস্থার মানব তাহার সময় যাপন করা খাকে । জাগ্রং অবস্থা ইন্দিথ বহির্জগতের লহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ 
রাখিয়া থাকে; স্বপ্ন মন্থন ইন্তিয়সফল লত্রিন থাকে; বিন্ধ হযৃত্ি অবস্থার কে'লোন্সপ চেতনা থাকে 
না। এই সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় জীবান্মার সহিত পরমাব্যাত্ মিলন হঘ এবং সেই সময় মানব শক্তিত 
ভাণ্ডার পরমাম্ার নিকট হইতে নিজের প্রযোছনীথ শক্তি আহরণ করিয়া ধাকে ॥ বৌদ্ধদের কথায় ত্রান 
যোখিচির বা করুণ! ও পরমা শৃন্, বন বা মাদিবুদ্ধ। 

ঘধন লাধক দেবতা-দর্শনের উদ্দেশ্যে ধান ও জপ কলিতে করিতে বাহভানশৃন্ভ হইঘা যায়, তখন 
তাহার ঝোধিচিন্ত শৃপ্ধের সহিত মিলিত হব। শৃন্তেশ্ সহিত মিলিত হইবার পর ক্রমশঃ পাচ 
প্রকারের নিষিজের দর্শন হইদ্বা থাকে) প্রথনে চিন্তাকযশে মহীচিকার দর্শন হয়, দ্বিতী্ঘ পর্গায়ে ধূনের 
আকার দর্শন হইদ্! থাকে, তৃতীদ্গ পর্যায়ে খগ্চেতিকার স্তা্ম আলোকবিন্দুত্র দর্শন হদ, চতুর্থ পর্ধারে 
একটি দীপালোকের গায় দৃশ্য দেখ! ধার, এবং পঞ্চ বা শেল পর্ধান্থে সতত আলোক দেখিতে পাওয়া 
ঘায়_- সেটা দেখিতে সম্পূৰ্ণ মেহশুন্ আকাশের ভা? 

এইক্সপে ক্রমশ: প্যাননার্গে অগ্রসর হইলে পুর্ণলমাধি আলে, এবং লেই সময়ে লাধক হঠাৎ যে 
দেবতার সাধন। করিতেছে নেই দেবতার দর্শন লাভ করে। দারও এই যার্গে অগ্রসর হইলে দেবতাকে 
সর্বদাই দেখিতে পায় এবং নিজেকে সেই দেবতাস্বপে অস্থৃভব কহিতে পারে ॥ এবং এই দেবভাহোগের 
ফলে উত্তরোৱর শক্তি সফর করে এবং নানাপ্রকার লোকিক ও অর সিষ্কি লাভ করিঘা থাকে । 

আগৎকারণ শুন্তু সঘাসবঙ্গা পকি্ ও শুদ্ধ স্বভাব। তাহার কোনোরূপ বানা! নাই। বোমিচিত্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


বাসনাধুক্ত এবং অনেক প্রকারের । বাসনার ভীত্রতায় শৃক্ ভাবনা করিলে শৃস্যের বে বিকার হু তাহা সেই 
বাসনা মহুধারীই হইয়া থাকে | এক বাসনার বেমন এক দেবতার দর্শন হয, সেইরূপ অন্ত প্রকারের 
বালনাধ অন্ত প্রকার দেবতার উদ্ভব হুইব! খাকে। এইত্রপ নানাপ্রকারের বোধিচিত্ত হইতে নানা প্রকার 
দেবদেবীর উৎপত্তি হই! থাকে বাসনার হেহেতু অষ্ট নাই, সেই হেতু দেবতাও অনস্ত। এই অনস্থ 
দেবতা লইন্বাই দেহসংঘ গঠিত হয়। 

কিন্ত দেবতা ঘতই হউক ন! কেন, তাহাদের উৎপততিস্থান কিন্তু এক অনাদি-অনন্ত শৃন্ঠতা বা বন্ব। 
ভাবনাহশে শৃক্যে স্ফোট বা বুদ্রুদ হই! থাকে এবং তাহাকে বৌন্ধেরা “ক্ষ,তি' নামে অভিহিত করিত 
খাকে। শৃস্যের এই স্ফ,তিই দেবতারূপে দেখা! দেন, কিস তাহারা প্বভাবত:ই নিকাব, ঠিক শৃক্তেরই 
মত। তাই দেবতার! শৃন্টান্ধিকা। বৌন্ততঙ্গে বলে, সাধন! করিলে প্রথমে শৃস্ততার বোধ হত, দ্বিতীয়ে 
বীছমন্তের দর্শন হয়, ভৃতীয়তঃ বীদমন্তর হইতে বিশ্ব অথবা! দেবতার স্পষ্ট আকার দেখা! ধান, এবং 'অবশেষে 
দেবতার স্বস্পষ্ট মৃতি দর্শন হইয়া খাকে । সে মৃতি অতি মনোহয়, সববাঙ্ষস্ম্দর, কনার অতীত, দিবা 
বর্ণে রঞ্জিত এবং নানাপ্রকার দিবা বহু অলংকার ও অস্বশস্থে শোভিত । একবার দেখিলে তাহা আর জীবনে 
বিশ্বত হওয়া ঘাৱ না। 

সংক্ষেপে ইহাই বৌদ্ধ দেবতার উৎপত্তির কথ| ৷ দেবতা-দর্শন একটা আধ্যাব্মিক সাধনার ব্যাপার | 
ইহার সত অনেক সমর দিতে হয, অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হত, সংঘদ করিতে হয়, আনেক ঘোগহাগাদি 
অভ্যাস করিতে হয়। দেবতার সাধন! ঘাহারা করিত তাহারা সারাজীবনই এই কার্মে ব্যাপৃত থাকিত। 
ইছা ছিল তাহাদের মুখ) পেশ!। দেবতা-দর্শনকে কিংবা সাধনাকে গৌণ পেশ! করা হার না, করিলেও 
সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। 

দেবতা-দর্শনের পশ্চাতে এক বিরাট দার্শনিক তর নিহিত রহিতাছে। তবে ইহা সকলের জন প্রশস্ত 
মার্গ নহে। ইহা সাধকের মার্গ, যোগীর মার্গ। 


মূর্তিপুজার ইতিহাস 

বৌদ্ধধর্মের দুইটি মুখা বিভাগ আ্বাছে। একটি ছীনধান ও অপরটি মহাহান। কালক্রমে এই ছুটি 
হান প্রায় তুইটি বিভিন্ন হর্ষেক্পান্তরিত হইছাছিল। হীনঘান পুরাতন এবং মহাযান আধুনিক । হীনঘান 
বুদ্ধের বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মহাধান দার্শনিক ভিত্তির উপর: গ্রতিষ্ঠিত। এই দুইটি পন্বের ভিতর 
নানান্কপ বিভেদ আছে। কিন্ত মুখ্যত: একটিরই উল্লেখ এখানে করা দরকার। হীনযানে নিজের মুক্তিই 
প্রধান লক্ষাবস্ধ, কিন্ত মহাধানে নিজের মুক্তির স্থান নাই । জগতের লকল সমস্ত পশুপক্ষী ইত্যাদির মুক্তি 
আগে, তার পর নিজের মুক্তি । জগহ বতক্ষণ বন্ধলাবস্থায় থাকে ততক্ষণ তাহাদের মুক্তির জনত প্রয়াস ও 
সবপ্রকারে ত্যাগ স্বীকার করাই বোখিসৰের প্রধান কাধ. 

হীনধালে দেবদেবীর বালাই নাই এমনকি বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের সৃতি পর্ন বৃদ্ধের 
পত্রিনিব্াণের প্রান্ত চারি শত বৎসরের মধ্যে দেখিতে পাওহা ধায় না। গৌতম বুদ্ধ মৃতিপূদ্রার বিরোধী 
ছিলেন বলিলেও অত্যুকি হয় না। তাহার ভ্রাভা নন্দ যখন ত্যিহাকে প্রণাম করেন তখন বৃদ্ধ ঠাহাকে 


চতুর্থ সথ্যা বৌদ্ধ মূর্চিশান্ত 


নিৰৱ করিত বলেন, প্রণামাদি ছারা তিনি স্থশী হইবেন ন!| তিনি সুদী হইবেন তপনই বধ নন্দ পূর্ণ 
উদ্যমে সদ্ধর্মের পালন করিবে। 

ভীনযানে কিছুকিছু হিন্দু. দেবতার নাম পাওয়া! বায়। বুদ্ধ বধন পূর্ণজান লাভ বহেন সেই সময ইন্ছ 
এবং তরদ্ধ! আলিবা সেই মিবাজ্ঞান পৃিবীতে প্রসার করিতে অনুরোধ কবেন। তাহা ছাড়) শ্ররহিংশ 
্বর্গরাজ্যেও দেবতাদের বাস ছিল ॥ কৃবের ও বন্তপানরার নামও দেখিতে পাওয়া ঘা 

বিভিন্ন প্রাচীন শিল্প সম্প্রধাতে হদিও নৃস্ধের সৃতি দেখা ধার না, তপালি নৃদ্ধেশ বাবহত বস্ত্র ও 
প্রতীকের মৃতি অনেক জারগান্স পাও! গিশ্বাছে। বুদ্ধের পাগড়ি পদচিহ্ন বোদিতৃক্ষ দর্মচক্র ইত্যাদি 
বহুবিধ চিহ্ন পারে খোদ! দেপিতে পাএা ঘায়। ইহাদের নো বৃদ্ধগয়া সাচী ডাকত ও অনরাবতীর 
শিল্পই প্রদান। পৃষ্টপূর্য তৃতীশ্ব শতক হইতে -প্রপ্ শতকের মধ্যে এট সম্প্রদাযখুলি গঠিত দইঘ!ছিল 
বলিয। অদুমান হয়। পৃস্টপূর্ব প্রথম শতক পর্বস্থ "ভগবান বৃদ্ধের সৃতি নিমিত কর! হব নাট ॥ তাহান 
বদলে তাহার প্রতীকগুলিকেই প্রস্তারে খোদাই কনিকা! সপ দেওদা হইয়াছিল : বুক্ষগ্ানর বঙ্গে স্বীবন- 
বৃত্তাস্বের ছবি, মাঝাদেবীর '্বপ্র এবং নানা প্রকারের বক্ষনাগের মৃতিও পাছা গিদ্বান্ে। 

বৃদ্ধের সৃতি কোন্‌ শিলে প্রথম তৈসারি হইয়াছিল, উচ! লা নান! মুনির নানা মত 'যাছে। কোনো 
কোলো পণ্ডিত বলেন, গান্ধার ভান্কবে গ্রীক বৌহ্ছেরা প্রথৰ ভগবান নূন্ধের মৃতি তৈত্বারি করিদ্াছিলেন। 
আবার কোনে! পণ্ডিত বলেন, মগ্রা ভাস্কর্মও প্রপম বৃদ্ধের মৃত্ি তৈথারি বঙিবার দাবি করিতে পারে। 
তবে সব দিক 'মহুধাবন করিলে দেপা ঘায যে, প্রথম বৃদ্ধের মৃতি তৈষার্রি করা ভারতবালীর পক্ষে সন্্বপর 
নহে, কারণ উহা একটু অঙম্থানকর । কাজেই বোপ হয় এ কার্থটি বিদেশী বৌদ্ধদিগের তারাই লম্মব 
হইয়াছিল) এ বিষয়ে অধিক বিচার [নিশয়োছন। 

গাচ্ছার ডাক্র্ণে মৃি প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যার। সবই বৌদ্ধ এবং বুদ্ধের কাহিনীর 
পরিবেশে নিবন্ধ । বৃদ্ধের নানার মৃতি নান! মূত্রায় লান| ভাবে নান| অবস্থাম গান্ধারে দেখিতে পাও! 
ধাছ। তাহা ছাড়াও জন্্ল মৈত্র হারীতী এবং বোধিসবদের মৃতিও গান্ধারে দৃ্িগোচর হইয়া খাকে। 

মণুর! ভান্বর্ধেও প্রায় এইসব মৃতিই দেখিতে পাওষা ঘায়, তবে সেগুলির প্রস্থতগ্রপালী ছ'চ ও ঢ$ 
আলাদ|। এখানেও বুদ্ধের নানা মৃত্রায নানাবিধ মৃতি, ভাহার জীবনের দৃষুুবলী, কুবেরের মৃত্তি এবং 
বক্ষ নাগাদির প্রতিমা দেপিতে পাওয়া! যায়। গান্ধার এবং মধুর] শিল্পকলার নিদর্শনগুলি অমর ঈলন করিলে 
দেখা ধার যে শপ-লমর়ের পূর্ণ পর্যন্ত হীনঘানের প্রভাবই অধিক ছিল. এবং মৃহাযানের হুই-একটি 
বোছিসখ ছাড়া আর কোনো দেবতায় বড় একট। লক্ষণ দেখা ধায় না। গুপ্তকালেও এই অবস্থাই 
বিস্তমান ছিল। 

ওপ্তকালের বহু পরে পালেদের রাজত্বের লময় বাংলার এবং বিহারে নানা প্রকারের মৃতি পাওয়া 
গিছছে , এবং এই মৃতিগুলি অধিক্কাংশই বঙ্জঘানের দেবতামণ্ডলের। এই মৃতিগুলি হইতেই বুঝা 
যায় যে, বন্্রধান সে লময় পূর্ণ বিকাশ লাভ করিছ্াছিল এবং বন্রযানের দেবদেবীরা বিশেষ লোকপ্রিয়তা 
অর্জন করিঘ্বাদ্ধিল। সারনাখে বিক্রদশীলাত ওনস্বপুরীতে কুর্ফিহারে বৃদ্ধগর়ায় রাঢ়দেশে পূর্যবঙ্গে - 
আলামে ও উড়িশ্ার অদ্ভূত 'মড়ৃত সৃতি তৈয়ারি হইয়াছিল; এবং এই মৃতিগুলি ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীর 
সম্পদ বলির পরিগণিত হইতে পারে। যেলকল দেবতার মৃতি এইলকল নশিল্প-ম্প্রদায়ে দেখা দান 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


তাহাদের মধো ধড়ক্ষরী লোকেশ্বর উদ্দু্জগ্পল ম্ট লী তারা মবলোকিতেম্বর বন্থধারা ম'রীচী পঞ্চপ্ানিবৃদ্ধ 
বঙপর হেরুক পর্ণশবরী ইত্যান্ির নাম করা ঘাইতে পারে। 

বাংল:-বিহারের শিল্পকল| মুললষান-মাক্রমণের পর নেপালে গিয়া উপস্থিত হন্ব। বড় বড় পত্তিতঁ 
তাহাদের পুবিশ/ছি, দেবতার বিগ্রহাদি লইঘা নেপালে পলায়ন করেন, এবং লেখানে গিয়া শত শত 
নৃতন মঠ স্থাপন করেন। ইতাতেই কোনোরূপে বৌদ্ধধর্ম ও বন্বান বাচিয়া ধা । বন্ত্রধালের দেবদেবীরাও 
একটু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাচেন। বাংলার শিল্পকলা! নেবায়ী শিল্পকলার সংমিশ্রণে নৃতন স্থপ 
ধারণ ফরিদা এক অপূর্ব শীতে ভিত হয । নেবারীরা যে কত হুন্দর সুন্দর মৃতি গড়িম্বাছে তাহার আর 
ইয়ৰা করা ঘা না । একবার নেপালে গুনণ ন। করিলে তাহা কলন! করা অসম্ভব । শা 

অজন! ইলোর! এবং বৌদ্ধ ওহা গুলিতে ও কিছু কিছু বৌন্ছদৃত্তি পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার! যে তাত্বিক 
বক্বানের গেবতাওুলির লহিত বিশে পরিচিত ছিল তাহা বোগ হয় ন|॥ হুহতো বন্ত্রধানের অস্থাদষের 
পূর্বেই এইপকল ওহ| নিহিত হইধাছিল। কিংবা বাংলা বিহার আসাম উড়িঙ্ার ব্যান এতদূর তখন 
পর্ধটন করিয়া উঠিতে পারে নাই । 

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে এই, তাত্বিক বন্পধানের উৎপত্তিস্থান কোধায় ছিল । তিব্বতীদের ধর্মপস্তকে 
বলে, তঙ্গের উৎপত্তি হইস্গাছিল উদ্ভিানে। এই উড়াল যে কোখার ছিল তাহার সন্থদ্ধে নানা মুনির 
নালা মত । সাধনমালার উড্িান কামাখ্যা! সিরিহষ্ট ও পূর্ণাগিরি এই চারিটি তঙ্গের সুধা গীঠস্থান বলিঙবা 
উল্লেখ মাছে । এই চারিটি জায়গ! বস্সযোগিনীর পূজার জন্য বিখ্যাত ছিল। খুব সম্ভব এই চাৰিটি 
স্থানে ববোগিনীয় একটি করিনা মন্দিরও ছিল। 'ছালাবের কামাখ্যা বিপ্যাত; সিল্বিহট আঙকালক।র 
পট: পূর্ণামরি আসামস্থিত পূর্দতীর্খের সহিত এক পর্ধাথে কেহ ফেলিয়া থাকেন ॥ কিন্তু চারটি 
শীঠস্থানের প্রদান পীঠ উদ্ডিযানের কোনে। চিনন পাওয়া ঘাত্ধ না। খুব সম্ভব এই উড্ান্নের নাম কালক্রমে 
পদ্নিবতিত ইছা মূল ন:মটি লোপ হইয়া গিয়াছে। বিক্রমপুর পরগণার একটি গ্রাস আছে তাহার নাম 
বনযোগিনী। বন্ত্রবোগিনীর মন্দির বা পূজার প্রাধান্য এই গ্রামে ছিল বলির! এই বৌদ্ধ দেবী বশ্রযোগিনীর 
নামে গ্রামের নামকরণ করা হইয়াছিল বলির বোধ হয়) বস্মযোগিনী দেবীর সহিত উদ্ভিজ্ানেয ঘনিষ্ঠ 
সক ছিল। বন্রবোগিনীর মন্দির তৈহারি হইবার পূর্বে গ্রাঘটির একটা নাম নিশ্দ। ছিল। সেই নামটি 
উজ্জিন্ান বলি! কল্পন| করাই সমীচীন । হদিও নিশ্চর করিত! কিছু বলা যায় না। 

কানাখা| সিরিহট পূর্বপিরি ও উদ্ভিযানই তন্ত্রের আছি পীঠ। পূর্ববঙ্গ ও আসামই তন্ত্রের আদি 
স্থান। এই স্থানে তাত্বিক বন্ধানের উৎপত্তি হইরাছিল এবং এই স্থান হুইতেই নিকটব্তাঁ প্রদেশওুপিতে 
ছড়াইন়্। পড়িরাছিল। নালন্দ] বিক্রষসীলা পারনাখ ওধন্তপুরী জগন্দল ইত্যাদি বিস্যাপীউগুলিতে বঙ্ছঘানের 
অঙ্থসীলন হইত। সেলকল স্থানে তন্ন ও যোগ মার্গের উপদেশ দেওয। হইত এবং ছাত্রও তৈয়ার ধরা 
হইত) সমগ্র বাংলার, বিহারে এবং উড়িক্কার বল্রধানেএ প্রভাব অত্যধিক ছিল এবং এইসকল স্থানেই 
বৌ্ধ দেবদেবীর মৃত সব্যপেক্ষ! বেশি পাওয়া ঘাছ। 

বৌদ্ধ সাহিতা পর্যালোচনা করিলে বেগ। যায়, বৌদ্ধ তারিক দেবদেবীর সাধনার কথা ওছলমাদতঙ্তে 
উল্লিখিত হইয়াছে ॥ এই তত্জখানির রচনার সঙ্গের কিছু হাত ছিল বলিয়া নমুমান হয়। অসঙগখুৃন্টীহ 
চতুর্থ শতকে বিদ্যমান ছিলেন । তাচার জাতা বহবনধু বৌদ্কজগতে স্থপরিচিত। লামা তারানাথ নামক 


চতুর্থ সংখ্যা বৌদ্ধ মৃতিশাস্তর 


এক তিব্বতী বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতে তত্তরের উৎপত্তি পূর্বেই হইয়াছিল, কিন্ত প্রান তিন শত বংসর লুপ্ত 
অবস্থার ছিল এবং গোপন ভাবে গরুশিস্ঠপরপনয়ে লুষ্কান্তিত ছিল। পাল-সাজত্রেত্ লঙয় সিন্ধাচারদের 
দ্বারা উহা অনপ্রির হইয়। উঠিযাছিল। বৈ পতান্বীতে বঙ্ছদানের বিশেষ সীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং খৃষ্ট ন 
খাদশ শতান্দী পর্যন্ত প্রবলভাবে চলিয়াছিল। কিন্ত ত্রয়োদশ শতকের মাদিতে নুললমান আক্রবণ হু 
এবং লে লমছে অনেক মঠ ও বিষ্যাসীঠ ধ্বংস হয়। তাহার পনর হইতেই বন্নযান ভারতে নিষ্ট হইঘা 
বায় এবং কিছু কাল পরে বিলুপ্ত হয়।: বাছছঝনের মহুদানীর। হয় হিন্দু লুমাছে মিলিহা ছাপ, নয মুসলমান 
হইয়া বাদ। চৈতন্তদেব মনেঝকে বৈষ্ণব কহিয়া ৰেন। পঞ্চাশ বংলর পূর্বে ও ধারণ| ছিল বৌন্ছদের 
ভিতর তথ ছিল না৷ এবং তাহার! ৰেবদেবীর্ উপালন| করিত না।. কিন্ত এসন তঙছসাহিতোর গ্রন্থ কিছু- 
কিছু প্রকাশ হওযান্ব সে ধারণ পরিবতিত হইঘ্বাছে। এখনও সংসু সহশ্ব বৌদ্ধ তাত্বিক গ্রন্থ মপ্রকানিত 
প্হিয়াছে । এই গুলি যতদিন ন! প্রকাশিত হ্য় ততদিন বর্সযানের পূর্ণ স্বরূপ জানা সম্ভব হবে না। 
লেখকের পরকান্িতষ। "বো বেণী” অস্থের উপোদ্খাত । 


মঙ্গল নাটগরীত-পাঁচালি-কীর্তনের ইতিহাস 
জন্বকূমার লেন 


ভারতীয় সাহিত্যে গৃহফল্যাণের অর্থে মক্ষল শব্দের বাবহার খ্গৃবেদের কাল থেকে চলে এসেছে। থে 
শধা-বিবাহের সুজ্তটি (১+-৮৫) বিবাহের মগ্ন পে প্রচলিত আছে তাতে নববধূকে বল! হবেছে 
'হুনেঙ্গলী? | কলানমর গার্স্থা উৎসব-অন্ধান বোঝাতে 'মঙ্গল' কবটি মিলছে অশোকের অস্থশালনে 
(নবম গিরি-লিপি)। উৎলব-অহ্ষ্ঠানে মঙ্গলমন্ধ দেবলীলাগিতির অর্থে শন্খটি প!ই হরিবংশে | 'ঘাত্রা 
শব্দের বিশিষ্ট অর্থে বাবহাহও এখানে হয়েছে । বর্বর নাম-সংবলিত নানীগীত মঙ্গপগালের উল্লেখ 
আছে বাপভট্টের হর্ধগারতে (তবধৃবঈগোজগ্রহণগঙ্ানি, শ্রতিস্থভগানি মঙ্গল॥নি গাদস্থীভি:)। 
সেকালে গার্স্থা ও সামাজিক আনন্দান্্টান ছিল প্রধানত তিন রকমের-_ উৎসব, সমাজ 
এবং বাত্র।। উৎলুব ছিল ভোছলপানের অন্ষ্ঠান, এখনও যেমন বৈফব-বাউলের মধ্যে ‘মচ্ছব' ( মহোংলব ) 
কখাটি চলে। আদিতে উংসব বোঝাত লোমহাগ বা সোমপানের অনুষ্ঠান । 'লমাজ' শব্দের বৃৎপত্তিগত 
অর্থ 'একলঙ্গে জড় হওর!', তার থেকে বিশিষ্ট অর্থ দাড়িয়েছিল “মেল।', যেখানে বহু জনের সমাগম, ম্গক্লীড়। 
ও রপকৌশল প্রদর্শন এবং সেই লক্ষে কখনো কবনে। খান।-পিনা-নাচ-গানের হল্লোড় । অশোকের সময়ে 
‘সৰাজ'-নহুষ্ঠানে শেবোক্ত ধরণের উচ্ছজ্খলতার বাহুল্য ঘটেছিল তাই তিনি সাধারপতাবে হুকুম দিয়েছিলেন 
বেতার রাছামধো 'সমাজ' অনুষ্ঠান চলবে না ("ন চ সমাক্সো কতবো)”)॥ তবে থে 'পমাজা-অহঙানে 
অনাচ্যর-বাভিগার ছিল | তাতে তার নিষেধ ছিল না ("অস্তি পি তু একচা সমাজ সাধুয়তা দেবানং প্রিলে 
প্রিরহসিনো। রংঞে!")। শগ্বেছে ‘সমাজ' অর্থে 'লষল+ শব্দটি প্রাদই দেখা ঘাত, বিশেষ করে এই উপমান্_ 
লমনং ন ঘোষ (- মেের| যেমন মেলার ছোটে)॥ 'ছাআ'-র অর্থ ছিল ‘মিছিল করে হাওয়া” । আমোদ- 
প্রমোদের জন্যে হলে বলত ‘বিহারধাত্র', আর ধর্মকর্ষের স্ন্তে হলে বলত 'ধর্মধাত্র' ॥ অশোক তার অটন 
পিরি-অস্থশাসনে বলেছেন বে আগেকার রাজার! বিহারবাত্রা যেতেন সুর] অখব! ক্বন্তরকম চিত্তবিনোদনের 
উদ্দেশ্যে । তিনি কিন্ত দশম রাছাবধে ধর্মবাত্রা ক'রে গিয়েছিলেন বৃদ্ধগয়ার় ("অতিকাতং অন্তর বাজানো 
বিহ্ারযাতাং এক্ান্থ এত মগবা! অঞানি চ এতান্গিলানি আঅভীরামকানি অহুংস্থ লে! দেবানং প্রিমো 
প্রিয়দসি রাজ! দলবাসাভিসিতে! সংতো অন্ধ সংবোধিং তেনেলা ধন্ময্যত।”)। যাত্রার এই ছুদিক এখনফার 
দিন পধবাও চলে এসেছে; মেল! অর্থে ‘জাত’ বাটিতে রয়েছে বিছারধাঙ্ঞার অর্থ, আর নাটপালার 
সীত-অভিনয়ে রয়ে গেছে ধর্মবাত্রার প্রভাব ॥ হাজ্যাভিধেকের দ্বাদশ বৎসরে অশোক হুকুম করেছিলেন বে 
তার প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও বড় বড় কর্ষচানীরা পাচ-পাচ বছর অন্তর মিছিল করে টুর বেরোবেন 
সঘাচার ও নীতি প্রচারের উদ্দেস্টে । এই মিছিল ধাত্রাকে বল! হয়েছে ‘অহুসংযান' (তৃতীয় গিরি-মহুশাসন)। 
অশোক নিজেও ধর্মপ্রচারের জঙ্গে শোভাধাত্রা বার করতেন, তাতে থাকত এখনকার দিনের বিদ্বের মিছিলের 
“তই আতশবাঝি, বান্ধনাবাস্ি, কাগজের বাড়িঘর দীবজন্ধ হাতি ইত্যাদি ("ত অজ দেবানং প্রিয়স 
প্রিন্দসিনো বাঞ্চে ধন্মচরণেন ভেরীঘোসো। অহো ধগ্মঘোলো বিষানদলপ] চ হস্তিদলপা চ অগিখংধানি চ 
অঞানি চ দিৰ্যানি রূপানি হসরিৎপা! জনং”--চতুর্থ গিরি-মূশাসন্)। 


চতুর্থ সংখা মঙ্গল নাটগ্ীত-পাচালি-কীর্তনের ইতিহাস 


রাজারা উৎসব-সমাজের অহষ্ঠান করে প্রজাদের আনন্দ দিতেন । অশোবেহ প্রান ছ'তিন শ' বছর পরে 
লিঙ্গের রাজ! খারবেল তৃতীয্ব রাজাবর্ধে যে অমুষ্জান করেছিলেন তার গিরি-লিপিতে তার একটু সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা মাছে। তাতে নাচ-গান-বাজনার প্রাধান্য ("ততিয়ে পুন বলে গন্ধববেদরুদো দপন্তসীতবানিত- 
লংদলনাহি উসহসসাছক[রাপনাহি চ ক্রীড়াপর্তি নগনিং)। 

ন15-গানের মিছিল করতে করতে লদৃত্তীতে অথবা নদীতীরে গিয়ে সেখানে একত্র হনে অথবা নৌকার 
উপর চড়ে নাচগান খানা-পিনা অন্ষ্ঠানের বিশিই ন!ন হল “খাত্রা' এই্ীহ চতুর্থ শত্যস্থীর আগেই । হলিবংশে 
এই অর্থে পাচ্ছি 'লমৃত্রধাত্রা'। এগনকার দিনেও এই অর্থে পশ্চিষবঙ্গে পাই 'জাত' (হায্রা)। নদীর 
ধারে পুপাদিনে (সাধারণত পৌব-সংক্রাস্থিতে বা পরল! নাছে) স্বান উপলক্ষা করে যে নেল! বলে তারই 
নাদ জাত। কিছুদিন মাগে ও দেখা গেছে যে নদীর মানার জাতে চলেছে লোক দলে দলে নযুবপথঘী নৌকার 
মৃত লাগানো গোকুর গাড়ীতে গান-বাজনা করতে করতে । হর্িবংশে লমৃত্যাত্রার যে প্রযদ্দ মাছে 
(বিষ্ণুপ্ব ৮৯. ৭-৮) তার লক্ষে এর ধারাবাহিক যোগাযোগ নজরে পড়ে। হধিবংপ্রের বর্ণল। থেকে সুস্কতে 
কষ্ট হয় ন। থে /সমূতর“যাত্রাহ মেয়েরা সাছ সেজে ছেশি (অর্ধ প্রাকৃত) ভাহাঘ ‘মদল' গান গাইত, 
এবং সে হঙ্গল-গানের বিহ ছিল রুফলীলা। 

* চকূর্স্তশ্চ তখৈব ব্বাসং তদ্দেশভাষাক্কৃতিবেশযুক্তাঃ॥ 
সহস্ততাল: ললিতং ললীলং বরাক্গনা ছক্গলসন্ত,তাঙ্গা: ॥ 
সন্ধৰণাধোক্ষজনন্দনানি সন্ধীতংস্তযোংখ চ মঙ্গলানি। 
কংসপ্রলঙথাদিবধং চ রহাং চান্রদ্যাতং চ তখৈব রঙ্গে । 

‘সুন্দরীর! মঙ্গল-ভূষ। ক'রে বিবিধ দেশের ভাষা আকৃতি ও বেশ নিয়ে মঙ্গলচিহন অঙ্গে ধারণ ক'রে 
সহাস্টে হাতে তাল দিতে দিতে মধুরভাবে লীলাভনরে তান ধরলে এবং রগ্গমকে কৃফ-বলরামের প্রিয় কংল- 
পরল চাপ-র-প্রতৃতি-হরবধবরণনামন্ব মনোহর মঙ্গল-সীতাবলী সঙ্ধীর্তন করতে লাগল।' 

প্রাচীন নৌ-বিহারধাত্রার এইরীতি পরবর্তী কালেও চলে এসেছে । দৌলং কাজীন ‘লোর-চজ্জানী' কাবোর 
উপক্রমে তার ভালো বর্ণন। আছে। আগেই বলেছি, একালের ‘ছাত'-এ গোকরুয় গাড়ীকে নযত্রপথ্খী নৌকার 
মত সাজিয়ে গাল গাইতে গাইতে ধাওয়ার মধে)ও তার চিন রয়ে গেছে। 

পৃহস্থের খারে এসে ভিক্ষার্থী ‘মঙ্গল’ গান গাইছে, এই ব্যাপারের উল্লেখ পাই সর্ধালদ্দের “টাকাসরবস্'এ 
(আনুমানিক ১১৫০) উদ্ধৃত একটি কৌতুকরলের ক্সোকে, 

অরদ্গবঃ কন্ছলপাছুকাড্যাং দ্বারি স্থিতো গায়তি নঙ্গলানি। 
তং ব্রাহ্ম পৃচ্ছতি পুজকামা রাছন্‌ রুমার লশুন' কোহর্ঘঃ ॥ 

“কলের জুতো! পাবে দুয়ারে দাড়িয়ে জরদ্গব মঙ্গল-গীতাযলী গাইছে । তাকে পুত্রকাম। ত্রান্ধণী ছিজাল1 
করছে, রাজা, ক্ষমার বুশুনের দর কি?' 


২ 


দাদশ শতাব্দীর অস্তিমে লেখা হয়েছিল জরদেবের রাধাবিয়হ নাটগীতধানি যা মহাকাবোর ফ্রেমে 
বাধাই হয়ে ্ীতগ্রোবিদ্দ নামে প্রন্িত হয়েছে। জবদেবের সীতিকাবা মাললে চব্বিশটি পদবলীর সমর । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


সংস্কৃত শ্লোকগুলির অপিকাংশ সেগুলির সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত না হলেও অনাবস্তক নিশ্চয়ই । প্রস্তুত 
বিষয়ের সঙ্গে গর্গস্থিক ক্লোকগুলির কোন লংশ্রব নেই | বোবা ছুচ্ছহ নদ্ব যে লেগুলির আমছানি হয়েছে 
শুধু হহাকাব্যোচিত সর্গবিভাগের প্রয়োজনেই । অবস্ত এই সর্গবিভাগ হধাসম্ভব নাটগীতির দৃশ্তবিডাগই 
মেনে লিষবেছে॥ লর্গগুলির ন্যমকরুণে অলস্কারশাস্বের অহূলরণ করা হয়েছে, মৃলস্থানীর নাটাগীতির বা 
গীতিকাবোর ল্ছ। বেমন,* 'লামোদ-ছাযোদর" (প্রথম), “মক্রেশকেশব' (দ্বিতীয়), 'বিদদ্ধমাখব' (তৃতীয়), 
শবরহিনীবর্ণনে মৃদ্তমাধব' (চতুর্থ), “মভিলারিকাবর্ণনে সাকাজপুণুরীকাক্ষ' (পঞ্চম), 'বাসকলচ্ছাবর্ণনে 
ধৃষ্টবৈকুঠ’ (ঘা), 'বিপ্রলন্ধাবর্ণনে নাগরনারায়ন' (সপ্তম), 'বশ্তিতাবর্ণনে বিলক্ষলস্থীপতি’ (অষ্টম), 
“কলহাম্বব্রিতাবর্ণনে সনেন্দনুফুন্দ' (নবম), “মানিনীবর্ণনে চতুরচতুরত'জ' (দশম), ‘সানন্দগোবিন্দ' (একাদশ), 
“ম্বাধীনভববকাবর্ণনে প্রীতপীডাদ্বর' (স্বাদশ) । 
গীতগোবিন্দের উপক্রবণিকার চতুর্থ গ্লোকে লক্পসেনের সভাকবিদের রচনার তৌলন মূলাবিচার আছে। 

এ স্লোকটির কোনোই সংগত স্থান: নেই ছযদেবের “প্রবন্ধ'এ। সীতগোবিন্দের সর্গবিভাগ এবং সলোক- 
লংযোজন যে পদাবলীমর মূল রচলাতে পত্রে ঘটেছিল ত্যার অকাটা প্রমাণ রয়েছে অষ্টম দশম ও একাদশ সর্গের 
প্রথম স্লোকে। অষ্টম দর্গের প্রথম শ্লোক বলা হচ্ছে থে অনেক কষ্টে রাত কাটাবার পর সকালে রাখার 
কাছে কু হাছির হয়ে অস্থনয়বিলয় করছেন। 

অথ কথমপি ধামিনীং বিলীর 

স্মরশরজঞ্জরিতা৷ প্রভাতে । 

'অছনবিনং বা্তমগ্রে 

প্রপতমপি প্রিরমাহ মাখা ॥ 
অষ্টম ও দশম সর্গের মধ্যে একটা গোটা দিন কেটে গেল। দৃশ্তের ও লাটোর কোনো পরিবর্তনে 
কোনই ইঙ্গিত নেই । দশম সৰ্গের প্রারস্ত-ক্লোক থেকে বুঝছি থে সন্ধ্যাবেলার রাধার মুখী সথীকে রষ্ণ 
তার মলোডাব নিবেদন করছেল। 

অত্রান্তরে মন্থপরোববশাহদীম- 

নিঃক্থাসনি-সহনুতবীত নুমুীমূপেত্য ৷ 

সত্ীড়মীক্ষিতসবীবদনাং প্রদোষে 

লানন্দগদ্গদপদ্ৎ হরিবিতাবাচ ॥ 
একাদশ সর্গের প্রথম য়োকে দেখি যে সগ্ধ্যাবেলায় সাজসজ্জা করে কৃষ্ণ কুঞশধ্যার দিকে এগিয়েছেন। 

স্থচিরমহুনয়েন প্রীপরিতা ঘুগাক্ষী 

গতবতি কুতবেশে কেশবে কুগ্জশহ্যাম্‌ । 

রুচিতকচিরভূষাং দৃ্টিমোখে প্রদোষে 

স্ফ্রতি নিরবসাদাং কাপি রাধা, গাদ » 

পদাবলীমঘ স্টতগোবিদ্দ-নাটগীতের থে বিশ্লেহণ পরে করছি তার থেকে বোকা ঘাবে যে কাব্যের 


১. ১২ হরষ্টান্ছে লেখ! পুথি অস্ুলরদে। 


চতুর্থ সংখ্যা মঙ্গল নাটগ্লীত-পাচালি-কীর্তনের ইতিহাস 


ঘটনাটুকু এক রাত্রির ব্যাপার-_ সন্ধ্যা থেকে বড় জেরে ভোর । পুরাণে ক্কফেহু গোপীবিলাসও তাই 
যাত্রিত্ব ব্যাপার, দিনের লব । গীতগোবিন্দ-মহাকাব্য ঘটনার ছের টানা হয়েছে ছু ব্রাত্ধি এক দিন ধরে । 
এ শুধু অনাবস্তক নয়, পদাবলীর বর্ণনা অহলরণ করলে জসপ্াবিত এবং অনপেক্ষিত ও বটে । টন সর্গের 
প্রথম পথটি সপ্তদশ পদাবলীর দুপবন্ধ । পদাবলীর প্রথমেই আছে 


স্বজনি্নিতুক্ষজাগরাগকঘাস্কিতমললনিমেবম্‌॥ 
এখানে জোক-সংযোজন্িতা ভুল করেছেন “রছছনি'র অর্থ সারাব্রাত মনে করে। লেইজন্তে তাঁকে মানিনী 
স্বাধাকে কুৱস্বারে দাড় করিবে রাখতে হয়েছে সার। দিনরাত অহুনত-উৱর শোনবার জন্তে। কৃষককে লেখে 
রাধার মাল উথলে উঠল। তিনি বললেন, 
হরি হরি ধাহি মাধব ঘাহি কেশব ঘ| বছ কৈতববাদম্‌। 
এর জবার দিলেন কৃষ্ণ রাধার পাঙ্ের দিকে হাত বাড়িয়ে, 
বদলি ধদি কিঞ্চিবপি দন্তক চিকৌমুদী হরতি দবতিনিরমৃতিঘোর্স্‌। 

দিবালোকে দস্তরুচিকৌমূদীর তিমিরহরণের কবা ওঠে নী। আর মানিনী প্রশদ্ছিনীর জবাব বারো চোদ্দ 
যোল ঘণ্টা পরে দেওয়াও চলে না। ক্লোক-সংবোদদ্িতা ঠিক সেই ভুলই করেছেন; অষ্টদ সর্গের প্রভাত’ 
কাটান্‌ করতে হয়েছে দশন ও একাদশ সর্গে 'প্রনোধ’ দিয়ে । একাদশ সর্গের স্লোকে আরো একটি 
গলতি ধরা পড়েছে। জয়দেবের পদাবলীপ্রবন্ধেত্ ভূমিক! তিনটি মাত্র রাধা, কু, সখী। তাহলে 
এই ক্লোকে উজ্জিবিত ‘কালি’ আলে কোপা থেকে । অতএব এই দিন্ধাস্থ অনিবার্ধা থে স্লোকগ্ুলি পরে 
যোগ হয়েছে, তবে পরের দ্বারা এনন অন্যান করবার 'আবশ্বকত! অপরিহাধ্য নয়। ক্সেটকগুলি দদেবের 
লেখা হুতে বাধ! নেই, হয়ত দুই একটি ছাড়া ।* গীত প্রবন্ধ লিখে পরে তাকে কাবোর অথবা নাটকের মাকার 
দেও! পরবর্তী কালের সাহিতে৷ অজ্ঞাত নহ। জন্দেবের কাবোর গানগুলিকে বিঙ্গেমণ করলে লেওলির 
মধো একটি নাটাগীতিকাবোর সুস্পষ্ট কূপ ধন্লা পড়ে। এইটিই মূল গীতগোবিন্দ, “বগলম্‌ উদ্দপগীতি”। 
উজ্জলগীতি কথার ব্যাখ্যার আবন্তক নেই ॥ কাবাটি মহল, কেন না প্রত্যেক গানের ভনিতাস় শুভভাবন| ও 
কল্যাণঝামনা-_ কবির অথবা শ্রোতার এাছেই। যেমন, “শীক্ষবদেবভণিতহরির্ৰিতম্‌, কলিকলুষং 
জলয়তু পত্রিশমিতম্‌ ৷” “বিহিতপল্থাবতীস্ব্মম'জে, কুক মূরারে মক্গণশভানি ওশতি ছছদেবকবিরাহ্গ- 
রাছে।” *ভ্রীদরদেবভশিতমিতি গীতন্‌, হৃধযতু কেশবপননুপনীতস্‌।” বল। বাহুলা গাৰে রচস্িতার বা 
ব্রচরিতার গ্রিহ্নেহ অথবা গুক্ষজলের লাম দেওযার রীতি বেশ প্রাচীন, নন্বত কালিদালের কাল অবধি 
লৌছর। তুলনীয়, মেঘদূতে “মদ্গোআস্কং বিরচিতপদং গেবমুদ্পাতুকাম্য । 

প্রথম গানটি নাম্দীর মত, বিষ্ণুর দশাবতার-হন্দন।__ “প্রলহপঘোখিঞ্লে ঘ্বতবানসি বেদম ৷” দ্ধিতীটি 
প্রস্তাবনা-গীত, বিষ্ণুর বিচিত্র উপাস্য রসজ্পের স্বতি-_ *্রিতকমলাকুচদগুল দ্বতকুগুল কলিতল্পিতবননাল ।” 

তৃতীয় গানে পাল। শুরু। হমূনাবিখৌত পুলিনে বৃন্দাবনে কুঙসুটারে সরস বন্তলমারোহ, তার মধ্যে 





॥ প্রথম (প্রাক লন্বণসেনের রচত্তা হলে অন্যান করি। হবীদ্ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাল এখন ৰক ৱাক সং) 
পৃ ২১০ জৱ্য। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বধ 


কচ তরুণীদের নিয়ে নৃতআ-উংসবে মত্ত । এই দৃশ্য সখী রাধাকে দেখালে দূর থেকে । “ললিতলবঙ্গলতা- 
পরিষীলনকোমলমলরলমীরে 17 

চতুর্থ গানে ওই দৃশ্তেরই কাছের থেকে বর্ণনা । -চ্দনচচিতনীলকলেবরলীতবসনবনমালী |" এ দৃক্ত 
দেখে রাধার পুর্বস্থতি ক্ষেগে উঠল॥ একন। এই হুধবৌভাগ। থে বিশেষ করে তারই ছিল । পঞ্চম গালে 
এই কথাই রাধা সখীকে বলছে, “সঞ্চরদ ধরম্ধামধুরধ্বনিমুখরিতযোহনবংশম্‌।” 

ঘষ্ঠ গানে রাখা প্রধমলমাগম-্বতির নেশায় মেতে উঠেছে। ক্রক-মিলনের উৎকণ্ঠাও তার জেগেছে। 
লবীকে ধরে বসল দৃতীগিরি করবার জগ্তে, “সখি হে কেশিমখনমুধারং, রনয় মা লহ” ।* 

লন্ত গানে দৃষ্তপরিবর্তন হয়েছে। কৃষ্ণ দেখতে পেয়েছেন ধে রাধা তাকে তরশীবৃদ্দপরিতৃত রেখে 
অভিমানে মান্ডগোপন করেছে। রাধাত্র অন্বেপণে কট বেরিষেছেন খেদ করতে করতে, “মামিয়ং চলিতা 
বিলোকা কৃত বনূনিচয়েন 1* 

এদিকে সখী ও বেরিয়েছে কক্ষের খোছে। পথে দুজনের দেখ! । সখী কুকের কাছে রাধার বিরহদশা 
নিবেদন করলে দুটি (অষ্টদ-নযম) গালে। “ নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্‌ ৷” “নবিনিছিতদপি 
হারমূদারম্‌ ৷" 

দশম গানে সখী ফিরে এসে রাধাকে ভোলালে কৃষ্চের বিরহ্দশ্যর বর্ণনা করে, “বহুতি মলহলমীরে 
মদনমূপনিধায় ৷” পরের গানে সে বলছে স্াধাকে হমুলাতীরে কুঞ্চকুটীরে অভিসার করতে, সেখানে কচ তার 
জন্তে উৎ্বরিত হয়ে অপেক্ষমাণ, "রতিস্থখলারে গতমভিসারে মদনমনোহ্রবেশম্‌ ।"* 

দ্বাদশ গানে সখী ক্রফের কাছে এসে বলছে, বিরহধিষ্া গাধা কোনক্রমে বালরে (‘বাসগৃহে') এসে 
পৌছেছে কিন্তু তোমাকে না দেখে সে মূযড়ে পড়েছে। "পশুতি দিশি দিশি রহসি ভবন্ধন্‌।"' 

কেন প্রতীক্ষা খেকে থেকে রাধা বৈর্ধাহারা হয়ে উঠেছে। তার বিরহদ্থ:ৰকে বাড়িরে দিয়েছে সখীর 
বকনা। অযোদশ গানে বুষার এই দুঃখবেদনারই আকুলতা, “যাসি হে কমিহ শয়ণং সখীবচলবঞ্চিত। ৷" 

পরেহ গানটিতে রাধা কল্পনা করছে যেন অদিকগুপবতী 'আর কোনে! নারী কৃষ্ণকে বশ করে ভার লঙ্গে 
বিলাস করছে, "স্মরগমরোচিতবির্চিতবেশ।।" 

পঞ্চদশ গানে কৃকে অনম্থরাহী কন! করে বাধা সবীকে বলছে, বৃখাই এতক্ষণ বনের মধে বসে 
রইলুম, +কিম্ষলঙ্বসং চিরমিহ বিরদং হঘ সখি বিটপোদরে।” ষোড়শ গানে স্বাধা কল্পিত গ্রতিন।রিকার 
শৌভাগা স্মরণ করছে।” 

অবশেধে কুষ্ধের বাইরে রে সৃতি দেখা গেল। তার ক্লান্ত দৃষ্টি রাধাকে রুষ্ট করলে। রাধা 


এইখানে যহাকাব্যের প্রথয লর্গ শেষ । 
এইখানে মহাক্াবোর দ্বিতীয় সঙ্গ শেষ। 
এইখানে মহাকাব্য তৃতীয় সঙগ শেষ ) 
এইখানে হহাকাহ্যের চনুর্ঘ লগ শেখ। 
এইখানে বৰাকাৰ্ের পক্ষম সঙ্গ শেব 
এইখানে হছাকাহ্যের ঘট নর্গ শেষ । — 
এইখানে মহাকানের সপ্তম সঙ্গ শেষ) 


ae sae Gv 


চতুর্থ সংখ্য ' মঙ্গল নাটগীত-পাচলি-কীর্ভনের ইতিহাস 


বললে, ধাও ফিতে ধার বাঁছে ছিলে-_"হরি হরি যাহি মাধব ঘাছি কেশব মা বদ কৈতববাদহ, তামনুসর 
লরনীরুহলোচন হা তব হরতি বিধাদম্‌” (ধুর', সপ্তদশ গান) ।* 

অষ্টাদশ গানে সগী হ্রাসাকে বোঝাচ্ছে, মার সাল করে নিচ্ছেকে বঞ্চিত ক'রে ন।-_উপহথাসাস্পদ9 ক'রে: 
না, "হঙ্রিরভিসরতি বহতি মৃদ্ধ পবনে, কিমপন্মশিকহুখং সখি ভবনে। মাপবে মা কুরু মানিনি 
দানমহে ধা) ।”১" 

উনবিংশ গানে কৃষ্ণের কাতর অহন, “বদলি ₹দি কিকিছপি দন্বকঠিফৌমুদী হবতি দর্তিমির- 
মতিঘোর্স্‌।*১১ 

বিংশ গালে সী বলছে, লঙ্জ! পরিহার করে চল ₹ঝকে অহুসন্ণ করে কুজনীড়ে। আমি তোনার হাত ধনে 
আছি, *ম্মহুশরহ্ৃডগনশেল করেণ সপীমবলম্বা সলীলং, চল বলয়কণিতৈরববে!ণথ হররিমপি নিজগতিশীলম্‌ ৷" 

তবুও রাধা ব্রীড়াকৃন্টিত রয়েছে দেখে সী দোস গলার গান ধরলে (একবিংশ গান), “মধতবনুজতল- 
কেলিসদনে, প্রবিশ রাধে মাধ্বসমীপদিহ বিলস রতিরভসহসিতবদনে ।” তখন ছুক্ষনে মূখ তুললে, চোখা- 
চোখি ছল। রাধার মানও ভাঙল? সহর্ঘ কষেছু রূপ বিত হয়েছে দ্বাবিংশ গালে, “স্লাধাবৰনবিলে৷ কন: 
বিকসিতবিধিধবিকারবিভঙ্গমূ।+১৭ 

তার পর শেষ দৃশ্য । অযোবিংশ গান কৃষ্ণের, উকলি “কিশলবশরনতলে কুক কা্িনি চরপললিনবিনিবেশম্।” 
"অবশেষে চতুবিংশ গানে রাপা কবে বলছে ভাব বিপধ্যস্ত প্রসাধন ঠিকঠাক করে দিতে ।১* 

তিনটি ছাড়া সব গানই হজ সখীর নয় রাধার নব কুকের উকি ॥ শেষের গান ছুটি যদাক্রমে কের ও রাধার 
উজি হলেও সে ছুটির ধুয়া যথাক্রমে সদীর ও দুত্েপারের উক্তি, *ক্ষপমধুল! নারায়ণমন্থগতমন্ছলর শ্রাধিকে" 
“লিজগাদ সা ছেনন্দনে স্বীড়তি হদয়ানন্দনে।" শেষ গান বলেই বোপ হব অদিক্যরী বা দোহার ধুয়া যোগ 
দিত। বন্দনা দুটিও লম্ভবত অধিকারী একল! অথবা দোহার মিলে গাইত। দ্বাবিংশ গানটিও বৰ্ণনাত্মক । 
এটিও বোখ করি অপিকারীয় গান । মনে হুদ, হেন পরবর্তী কৃ্ণমাত্রায় তেমনি এসানেও অদিকারীই সধীর 
কাচ কাচত ॥ সংশ্যায় লশীর গানই বেশি (১*), তার পরে রাখার (৮), তার পর কের (৩)। 

৩ 

দেবের নাটগীত "প্রবন্ধ" কেমন করে যে গাওয়া হত তার আভাস পায়া ঘাছ বৃহৎ ধর্মপুরাণে 
উল্লিখিত গঙ্গাবতরণ কাহিনীতে । দেবনভাগ্ বিষ্ণুর সন্মুখে শিব একটি নাটগীত গাইছেন। নাটের 
বিষ জয়দেবের প্রবন্ধেরই মত। সধী-দূতী এসে ক্ন্যের কাছে বলছে, রাধা কুঙতগৃহে মপেক্ষ। করে রয়েছে 
তুমি চল । কষ গেলে রাখা তাকে অভার্থন! করলে । এখানে দৃটিমাত্র গানের টুকরা আছে, জয়দেবের ধরণে। 
একটি গাদ্ধার রাগে সখী-দৃতীর উক্তি, “কেশব কমলমুখীমূখকমলম্‌ ৷” দ্বিতীঘটি রাগে রাধার উজ, 
*রলিকেশ কেশব হে, রলসরশীসিব যাদূপঘোজন্ধ রসমধ রসনিষহে ।” 
7৯. এইখানে বহাকাযোর আট লগ লেখ । 
১০ এইখানে হহাকাযোর নম সর্গ শেষ । 
১১. এইখানে সহাকাব্যের ঘশছ লর্গ শেষ) 
২ এইখানে হয়া কাৰোর একদেশ সঙ্গ শেষ। 
১৩. এইখানে মহ কাব্োর ঘাযণ লর্গ শেষ। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


গাদ্ধার রাগের হুর ভাজতেই গাদ্ধার-যাগবেস্ট কফের আবির্ভাব । গান ধরটউউই দৃতী হাজির। দ্বিতীয় 
গালধানি গাইবার সমে জী-ব্রাগিবীর বেশধারিনী রাধার আবি্ঠাব হল। গান হুটি কিন্ত পালার অধিক৷: 
শিবই গেয়েছিলেন: এখানে কু ও রাধা সৃক অভিনেতা হতে পারে, ঘেষন পুরানো মৈধিল-বাংলা- 
নেপালি পাড্সবৃত্য বা পাতা-নাচে এবং হরত পতঞ্জলির উল্লিখিত শোভনিক-অভিনহে।’* অথবা পুতুল 
প্রতিমাও হতে পারে, যেমন পতঙ্লির চিত্রে ** এবং পুরানো বাংলার পীচালি-প্রবন্ধের মৌলিক পে 1১৯ 


জাদেবের পরে থে নাটসীতিটি পাচ্ছি তার তাহা সংস্কৃত নন, প্রাদেশিক লৌকিক ভাবাঁ_ মৈথিল) 
এটি হরিহরসিংের (রাজ্াচাতি ১৩২৪) সভাসদ্‌ উমাপতি ওঝার 'পারিজাতহরণ নাটক’ ৷ জবদেবের পদাবলী 
মহাকাবোর ক্ষেছে বাধা, উমাপতির পদাবলী সংস্কৃত নাটকের কাঠামো | জ্দেবের পদাবলীর তুলনা 
উমাপতিয পৰাবলীতে নাটকীয়তা অর্থাৎ ঘটনাবাহুলা সমধিক । এখানেও মনে হয, মৈখিল পবাবলীগুলিই 
নাটকটির মূল জপ এই মূল নাটগ্লীতের নাম বে ‘পারিদ্রাতমন্বল' ছিল ত! সুত্রধারের উক্তিতেই মিলে, 
“ব্যাদিষ্টোহস্থি- 'ভ্রীহরিহরদেবেন ধখা উ্যাপতথাপাধ্যায়বিরচিতং নবপারিছাতমঙ্গলম্‌ |" 

পার্বিদাতনগলের গালগুপির ভনিতার হখারীতি কবির শুভভাবনার ও কল্যাপকামনার প্রকাশ আছে । 
যেমন, “ঘতুনাথ লাখে বিহার হরষিত সহল যোড়ণ' নায়িকা, ভন গুরু উদ্যাপভি সকলরপপতি ছোখু, 
অঙ্গলদারিক11" “হিমগিরিকুষরি-চরণ হৃদয় ধরি সুমতি উমাপতি ভানে।" 

পারিজাতমঙ্গলে সবশ্ুদ্ধ একুশটি গান। সীতগোবিস্ৰে ধেমন এখানেও তেমনি প্রথম গানটি সাগারণ 
বন্দনা হেরা, দ্বিতীয় গানটি বিষবের উপযোগী শিবহর্গার রলনৃতিত্র শ্বব। তৃতীয় গানটি “উর প্রবেশক' 
অর্থাৎ বঙ্ষমূনিতে প্রবিস্তান রে বর্ণনা॥ চতুর্ব গীতে ত্বফ-রুক্িধীর বসস্থুবিহান বর্ণনার দৃশ্ত, “কর 
জোগ়ি ককুষিনী ফস বসস্তর্গ নিহারহী ৷” পঞ্চম টিত ‘নারদ প্রবেশক'। ঘষ্ঠ গীতে নারদের শ্বগতোকি, 
পজাএব হত্রিক লমাছে, পাএব নয়নন্ুখ আছে।” সপ্তম শীতে নারদ ইনজপ্রথ্ত পারিজাত দুল ক্ুফকে দিচ্ছেন। 
বৈ সীত 'সতাভাবা প্রবেশক’। নবম গীতে সতাডাম! সখীকে জানাচ্ছেন কৃষের সঙ্গে নিশনের উৎকষ্ঠ। 
কফ ফুলটি দিয়েছেন রু্টিসকে, তাই পেৰে কক্সিী নিদেকে দত্ত মনে করেছে দশম গীতে, 'আজ। জন্মফল 
ভেলা লব পন্থিতেজি হরি বোছি ফুল দেল!" 

তার পর দৃষ্তপরিবর্তন ॥ করুন্মিধীর সৌভাগা দেশে লত)ভাম। সান করেছে। সী রুফকে লে কথা 
জানিয়ে দিবে নানভক্কনের অন্থরোধ করছে একাদশ গীতে, “মাধব মবহ করিম সমখানে, সুপুরুষ নিঠুর রহ 
ন নিষানে। দ্বাদশ গীতে সতাভামা সবীকে লাঙ্গল! দেবার ছলে কৃষ্ণের নির্ভার বর্ণনা করছে, 
হার ধুয়া, 

হয়ি স প্রেম আস কর লাওল পাওল পরিভব ঠামে 
জলধর-ছাহরি তর হস সুতলহ আতপ ডেল পরিণামে । 

85 লে তাৰদোত শোজনিকা সাতে পর, কস: দাত ্তাঙগ ৮ বলি: বকরতীতি।” 

২৭ শভিরেরপুহপূর্ণ। নিপতিতাশ্চ হারা বৃক্থতে কংসকহশান্ড 1“ 

১৬ পাঁচালি শবে দুল পঞ্ালিকা! জের্ঘযৎ পুরলিক) । 


চতুর্থ সংখ্যা মঙ্গল নাটগীত-পাঁচালি-কীর্ভনের ইতিহাস 


শি হে মন জন্থ করিম মূলানে 
আপন করম ফল হম উপভোগব তোছে কিম তেছহ পরানে। 
অন্বোদশ গীতে কৃষ্ণের মনাগমলে সতাভামার খেদ, হার ধুয়া 
সনি অব জীবন কিম কাজে 
পহ মোহি হীন করু অপহশ জগ ভরু সহই ন পারি লাজে। 
চতুর্দশ গীতে ককের অহন, রাত ভোর হযে এল তসুও ৰানিনীর মান ভাঙে না, 
অক্ষণ পুর্ব দিশি বহলি সগারি নিশি গগন মগন ভেল চন্দা 
মুনি গেলি কুমুদিনী তই ও তোহ্র পনি মূলল মূখ অরবিন্দ । 
পঞ্চদশ নীতেও তাই, তবে অন্ন গাড়িথেছে লোভনে, 
পীন পয়োধর গিরিবর-সাছি 
বাহ ফ্টাস ধনি বক মোহে বাধি । 
ধোড়শ গীতে সতাভামা নিজের অভাগোর দুখ জানাচ্ছে কৃষ্ণের কাছে, 
সবহ পাওল অবকাশ 
মাধব জগ ভরি ভেল উপহাল। 
সপ্তদশ সীতে সত্যডাষা সন্ধির সর্ত দিচ্ছে, এক আংটি ছুল নয় গোটা গাছট! চা, 
মাধব করহ ছমর সম্ধানে 
দেহ মোহি পারিজাত-তক দানে। 
পঙ্গে লঙ্গে কফেরও প্রয়াণ পারিজাত গাছের সন্ধানে । সত্যভামা অধৈর্য হবে অপেক্ষ। করছে পারিদ্রাত- 
তকুর ও কৃষ্ণ মিলনের আশায়, অষ্টাদল সীতে । 
উনবিংশ গীতে সতাডামার কাছে নারদ কতৃক ইন্ত্রের সঙ্গে কৃষ্ঃ-অঞ্ুনের যৃস্ত ও অহলাভ বর্ণনা। 
বিংশ গীতে লতাভামাকর্তক পারিঙাত-তরু অভার্থনা। 


একবিংশ গীতে ভরতবাকা, 
জলধর সমর করণু ছুলদানে 
ভরলি রহথু ধরণী ধনধানে ৷ 
পারিজাতমঙ্গলের পাত্রপাত্রী পাচ জন, কৃষ্ণ, নাহিকছের__ হুন্মিশী ও লতাভাম!, লতাডাদার সথী, ও 
নার । ককের গান ছুটি (১৪,১৫), রুক্মিণীর একটি (১*), লত্যভামার সাতটি (2,১২,১৩,১৯,১৭,১৮,২*), 
সধীর একটি (১১) আর নারদের তিনটি (৬,৭,১৯)। বাকি সাতটি গান-_ বন্দনা দুটি (১,২), প্রবেশক তিনটি 
(৩,৫,৮), কৃ্চ-রুক্মিণীর বশস্থবিহার বর্ণনা (৪) ও ভরতবাক্া-স্থানী সমাপন দীত (২১) ছুতধার- 
অধিকারীর গাওয়া বলে ধরে নেওয়া ঘা! 


৫ 


মঞ্চল-নাটগীতের প্রথম পর্ব অ্দেবের পদাবনীতে পেলুদ। সেখানে নাটের চেখে দীতেরই প্রাধানত। 
দ্বিভীয্ন পর্ব মিলল উমাপতির পারিজাতমঙ্গলে। তাতে গীতের গ্রাধান্তর থাকলেও নাটের গুরু 
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বেড়েছে, ততীয় পর পাচ্ছি বড়, চতরীদাসের এ্রকফকীর্তলে।”* সেখানে সিতকে ছাপিয়ে, নাট বড় হয়ে 
লেখা দিতেছে । কীর্তন তথা ই গীতি-নাটাকাবা | এখানে সংস্কৃত পলেকমন্ধ ঘে কাবিক কাঠামে! 
রয়েছে ত’ নিতান্ত স্নখ, তাকে কাঠামো না বলে চি্রভোর বলাই সংগত । 
বড়, চণ্ডীদাসের শীতদর্বন্ব নাট্যকাব্টি তের পালার বিভক্ত, জপ, তাদুপথণ্ড, দানপণ, -নৌকাখণ, 
ভারত, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনধণ্ড, কালিহদমনখও, হমুলাখও, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংসীবণ্, ও রাধাবিরহ | আনম 
প্রস্তাবনার মত, এতে সবকটি গানই বর্ণনামন্থ । অন্ত সব পালার গান অধিকাংশই পাত্রপাত্রীর উক্তি । 
জ্রয়দেবের কাবাগীতির মত এখানে ও তিনটি মাত্র কৃমিকা_ কৃষ্ণ, রাখা ও দূতী (বড়াছি)। 
বড়, চশ্রীঘূসের কাবোর পালাগুলি থে লাটগীতির ঠাটে নাচ|-পাওয়! হত ত!র প্রমাণ রয়েছে গালগুলির 
মর্ধকে। দয়দেবের গীতে ও উমাপতির গানে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ আাছে। গীতগোবিন্দের অনেক পু খিতে 
তালেরও উল্লেখ আছে। বড়, চণ্তীনালের গানে রাগের ও তালের উল্লেখ তো সর্বত্রই আছে, নেই লক্ষে 
প্রারই আছে মার কতকগুলি অপ্রান্তপূর্ব পারিডাবিক শন্দ-_ দণ্ডক, লগনী, চিত্রক লগনী, দণ্ডক লগনী, 
প্রবীঘন্ধ লগনী, বিচিত্র লগলী দওক, প্রকীন্রক চিত্ৰক লগনী, প্রকীপরক চিত্রক লগনী দণ্ডক, ইত্যাদি । এই 
শব্দগুলি থে লীত-অভিনয় সন্কেতের নির্দেশক তা নির্ণয় করা দুর্হ নয । 
দণ্ডক’ হচ্ছে বর্ণনাস্মক (4ৎ3০7iচtiVৎ) ব1 বিকৃতিষয (॥a০7৮৫) গান) সংস্কৃত ‘দণ্ডক’ ছন্দ 
এই লঙ্গে শ্রী; সংস্কতে দণ্ডক টানা বর্ণনামহ গল্ভবেষা ছদ্ব। মধ্য-বাঙ্গালা সাহিত্যে সুসংবদ্ধ আখ্যাযিকা 
অর্থে 'ধাড়া' শৰের প্রয়োগ ক্রি” “দণ্ক' গীতপন্ধতির উদাহরণ, 
(ৰ) বৰ্ণনামর দণ্ডক 
বোল এক বোলো রাখ! স্ুণ আদ্ছারে 
খণ্ড কোপ ভর দেহ শৃঙ্গারে। 
নীল কুটিল শোভে চিকুরে 
প্রভাত আদিত শিখে লিন্ুরে ৷ 
জহি কাম ধছ নহন বাণে 
লালিক। পালিক বঙ্গ সমানে ।- 
(খে) বিবৃতিষয় দণ্ডক 
সব দেবে মেলি সভা পাতিল আকাশে 
কংসের কারণে হএ স্থির বিনাশে । 
ইহার মরণ হএ কমন উপাএ 
সঙ্গেই চিন্তিত! বুল রক্ষার ঠাএ। 


১৭ ফাবোর বাদ পু'ৰিয় আবির্ত। ও লম্পাষক গীৰুক্ৰ বসন্তর্ষন রায় বিশদ নহারের দেও । 

৮৮ দেব, দূকুনময়াম চতীদ্গ-কাহিনীকে বলেছেন "ার্িকবনধর ধাওডা*; মাণিকরাদ গাদুলির কণার দর্বগল-জাখাদিকা 
শলাউসেনি ধাম’ ॥ 

১৬ হান | 


চতুর্থ সংখা! মঙ্গল নাটগীত-পাচালি-কীর্ভনের ইতিহাস 


ব্ৰহ্মা লব দেব লক্জা গেলাস্থি সাগহে 
স্বতীএ তৃহিল হরি দলের ভিতরে । 
তোছ্ছে নানা পে কইলে আহ্রের গএ 
তোম্ষার লীলাএ কংসের বধ ছএ)- -১* 
'লগনী” ছিলংলাপমর (8701০8৩) নাটারলাশ্রিত গীতপত্জতি। জেঠতিনীশ্বরের বর্ণষ্াকরে উল্লিখিত 
“লাগনী নাচো" এই ধরণের পদ্ধতির প্র/চীনবের সূচক লগনীশ্র উদাহরণ, 
কষ. ঝারহ বরিষেকের মোর মাহাদান 
শুন তোম্দে নাল রাধা পান্তী পরমান॥ 
বাধা নিতি দধি বিকে জা মখুরার ছাটে 
বিছাই কাহাঞি ঠে। আগোলসি বাটে। 
কফ মতি বিতপনী বাধ! পরিধান পাট 
আলকে তিলক তোর শোডএ ললাট । 
রাধা বড়া বহুদায়ী আঙ্গে বড়ার সভাএ 
কার কাচ আলিতে না দেও ৰোএ পাএ। 
ক বারহ বরিষের দাণ হুনহ মৃগধী 
মোহোর করমে তোছ্ছা আনি দিল বিধী। 
রাধা রাখোয্াল কাছাঞি তোর রাখোযাল মতী 


গাতরে একসরী পাইলে লিমাখিতী । 
কক রাখোম্াল হত্খ। তোর কংসের গোযাঞি 

ত্রিভুবলে আদ্ছা সম আর বীর নাহি। 
বাধা কাহাক দেখাহ তোগ্ষে এত বীরপণে 

টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে। 


কৃষ্ণ তোর কংসে মোর কিছ করিতে না পারে 
তোহ্বারি সে পে মোরে মারিবারে পারে। 
রাধা না বোল না বোল কাছাঞি হেন পাপ বাণী 
তোদ্ধ৷ ভালে জানে আছে! আইহনের রাগী । 
কষ্চ বারহ বরিষেকের দিত ঘাহা দাশে। 
ভলিতা গাইল বড়, চতীদাস বাসলীগণে ৫২৯ 
ছিসংলাপ গানে হি বিবৃতির ঠাট থাকে তবে হু 'দণ্ডক লগনী' বা 'লগনী দণ্তক'। যেমন, 
কচ ভার বহিব তাত না করিবে! মে! আনে 
বড়ারি সাধিএ বোল সতা বচনে। 


২০ ভরখণড। ২১ ঘামখ্ত। 


২২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 


কোণ কাজে লাগি আহ্ছে সতা করিব 
ভার বহিলে তোর বচন হরিব । 

মোর লোভ হযিল তোর দেখি পহোভার 
সেসি কারণে আগে বহিব তোর ভার । 
লোভ হরিলে কাঙ্ছাঞ্রি আরতী না করী 
গোপত কাজত কাহাঞ্রি ছয় আখি বারী । 
গুনমীর চান্দ রাখ। বদন তোহোর 

তাত মজি গেল ঘোয় নহলচকোর। 
তোহ্বার চরিত্র আছ্ছে বুঝিতে না পারী 
কথা না আছিলাহ! হেন আছিদর ভারী । 
আদ্ধার চরিত্র তোছে জাণহ সকল 

এহে ঝাট কর রাখা! যৌবন সফল । 

ভার [না] বহিলে মো না দানে স্থরতী । 


ভনিতা গাইল বড়, চণ্ডীদাস বাসলী গতী ॥'* 


ছিলংলাপ গালে বদি চেীতের (36119) বা উদ্ভোগের (contemplated ৪519) ই্গিত থাকে 
তবে হয় ‘চিত্রক লগনী’ বা 'লগনী চিত্রক'। যেমন, 


ক্ষণ 


মনত হরিব কর ঈহত হাসিজা 
আপণ ইছাএ রাধা নাএ চড়সিজ। । 
মাক নাত স্বাধ! ওলাহ পলার 
পার কইলে' কৌড়ী লইব তোহ্বাযর। 
আত্মার বচল রাধা না করুহ আন। 


আপণে কাশ্ডার ধরিল দেব কাহ । 


আহঠ হাথ নামখানী তোর পাচ পাটে 
আনেক যতনে আপি চাপাইল ঘাটে । 
ধিরে ঘিয়ে কাহাঞি মো আইলে! নিকটে 
নিহড়িস্বা চাহো পাণি লইছে মোকটে । 
ভরে মোর কাহাঞি শরীর কাম্পএ 

সাধ নাহি পার হচ্ছিতে হেন ভাঙ্গা নাএ। 
আবুধ গোত্মালিনী না ৰুকসি কাজ 

এছি নাএ পার করো সকল রাজ। 


দশম বর্ষ 


মঙ্গল লাটগীত-পাঁচালি-কীর্নের ইতিহাস 


পসার পাস্বাত্খা খোহ ডহরার মাঝে 
পাণি ছুটি সিঞচ তোস্কে না করিহ লাজে।- -** 


সচেষ্টত হিলংলাপ গানের অংশ বর্ণনাব্বক বা বিহৃতিমন্ব হলে হস্ত ‘বিচিত্র (চিত্রক) লগনী দণ্ডক'। 


কক 


রাধা 


বৰ্ণনা 


কাছাঞি তোর কথা শুট বড়ায়ির মূখে 
কহিতে না পারো তাক যত পাইলে! দুখে ॥ 
তোচ্ধার বিরহে যে! হয়িলে। বেহ্াকুলী 
তেকারণে তোর বাসী নিলো! বনমালী । 
রাধা, বিরহে মাকুলী ভৈলা আপণান দোষে 
আদ্ধার বাশী তো চোস্রাহকিলি রোষে । 
আত্মার খাখার ছঝে না করছ তোকে 

তৰে কি বিরহন্থখ তোক দিএ আঙ্গে । 
কাহ্কাঞি, যে কারণে খাখার তোদ্ার মোঞ কৈলে 
তেকারণে বিরহ আনলে পুড়ি মৈলে।। 
আর কঙে। চৰুল না করিহ মনে 

মোক রোষ ৭! করিহ কাহারে! বচনে। 
তোক প্রতি মোর মণে নাহি কিছু রোবে 
এহা তব করী দাবী দেহ মোর বাশে। 
বাসী দিবা কর মোর মল সোমাধ 

সহডে তোদ্াক স্থদী হইব জগন্নাথ । 
বিরহে আকুলী ধবে চাহো মো তোদ্ধারে 
তখন আসিহ তোক্ষে আতি অবিচারে। 
হের ভালমতে চাহি নেহ কানাঞি বাসী 
আছি হৈতে চজ্জাবলী হৈল তোর দালী। 
সব দোঘ মরসিল তোর চন্রাবলী 

আর তোর 'হিত না করে বনমালী । 


হেলমে বা পাতা হরফিত মণে 
কালী নই তীরে হৈতে ঘর গেলা কান্ছে। 
পাছে রাধিকা লবা বড়াি গেলী ঘর 
গাইল বড়, চণ্তীদাল বাললীবর 1১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


গালে একাধিক ছিপংলাপমন্র ও বর্ণনাবিবৃতিষ্থ অংশ থাকলে হর 'প্রকীপর (প্রকীপ্নক)** লঙগনী”। যেমন, 
বর্ণনা বোলেন্ত কাহাগ্রি না কুলত চাপাত্খী 
আইল সব গোমালিনী নাএ চড়সিা॥ 
ধসুনা দেখিবা যনে ভরাযিলী রাহী 
বুইল পায় কর আগু মোর সব সহী । 


কফ পাঞ্চ ওটা পাট না গড়ল আম্মার 
একে একে সব সখি করি তোর পার) 

রাধা দধি দুধ লবা বাব মধুরা নগর 
সাবধালে লব সখি ঝাট পার কর। 


বর্ণনা রাখার বচনে কাছাঞি হরহিত নে 
কাট পার করাকিল সব সখিগণে। 
সঙ্গে বড়ারি করী বোলে গোআালিনী 
কাট পার-কর বডাদ্ধি খর বড় পানী । 


কক্ষ তীন ভরা ন! সহে নাখানী আদ্ধার 
কেনমনে বড়ার়ি লঙ্মা রাধা হৈবে পার । 


বিবৃতি এ বচল শুন রাধা দন কৈল সার 
বুইল ঘাটিমাল আও বড়ান্ি কর পার। 
নাত চড়িল যবে একলী বড়ার়ি 
মনের উল্লাসে পার করিল কাছাঞি। 
পাছে পার হরিতে রাধিকারে বড় ভর 
গাইল বড়, চণ্ডীদাস বাসলীবর ॥** 

প্রকীজ (প্রকীযক) লগনী' যদি আদান্তবর্ণনাবিবৃত্ি-আত্মক হত্ব তবে 'প্রকীঞজ (প্রকীয়ক) লগনী দণ্ডক’ 
যেমন, 

বড়াঙ্ছি বচনেক বোলে! সুন স্বাধা! গোত্যালী 
দিভার লব্খা জাউ তোর বনমালী । 

বাধা দরধিভার লব্দ তোক্ছে শুন বনমালী 
নহে! তোর যোগ মোএ আবালী গোআলী । 


কফ দপিভার লইব আস্ছে এবা কোন কাজ 
দেবের দেব হত্থা পাইব বড় লাজ ।--- 


২« লকক্ৃত 'পরকীণ, প্রকীর্ক' শৰ্দে। অর্থ ছড়ানো, দিল্রিত । 
২৩ দানখঞ। 


চতুর্থ সংখ্যা 
বিবৃতি 


মঙ্গল নাটগ্লিত-পাচালি-কীর্ডনের ইতিহাস 


এ বোল স্থনিঞ্া কাহাঞি মনের উল্লাসে 
ভার লএ উলটিঝা চঙ্গাবলী হাসে । 


রাধ! ভার সম কর দি বেহু নাহি টলে 


বিবৃতি 
অনিত। 


প্রানে চেষ্টাম্ধ একাপিক দ্বিণংলাপ অংশের সঙ্গে বর্ণনাবিহৃতি অংশ থাকলে হয 'চিত্রক প্রকীএ (প্রকীরকে) 


লগনী দণ্ডক’ । যেমন, 
বড়াছি 


রাধা 


বিরতি 


বড়া 


বর্ণনা 





দৰি নঠ হৈলে মারিৰো মাগ কিলে। 


ভার সতী করি লৈল নান্দের নন্দন। 
গাইল বড়, চণ্ডীদাস বাসলীগণ ₹** 


সণ নাতিনী রাদা আত্কার উত্তর 

বাণী বাইত! প্রভাতে গেলাস্তি গদাধত্র। 
হেন বুক গেলা কাছ বনের ভীতর 
তথ? শিত্ধা চাহী তাক কিছু নাহি ডর । 


মুগধী বড়ামি তোতে নাহি কিছু বুধ 
ছাখে হাখে ছাড়িলী বেছে গুণনিদী। 
আইস তোর লঙ্গে ছাইউ বৃন্দাবন 
তথা আবলি পাইব নান্দের নন্দন । 
রাধার বচনে বড়ায়ি গেলী বৃন্দাবন 
তথ! হেন যাধিকারে বুইল বচন। 


আগু জাব্দ রাপ| কাহ চাহিতে আপুহী 
তবেলি মেলিব তোকে দেব চক্রপানী। 


বড়াসির বচন শুণী উজ্সিতমতী 
একসরী বৃন্দাবনে রাধা কৈল গতী। 
দেখিস্বা গোঠ রাখিতে বুলে বনমালী 
মনে মুক্্থ৷ গেলী রাধা চস্্রাবলী। 
মুখে জল দিব বড়া ততিখনে 
অথবেখে রাষিকারে করাদ্বিল চেতনে । 
বুলিতে লাগিলী রাধা পাই চেতনে 
গাইল বড়, চণ্ডীৰাপ বাসলীগণে 8: 


২৭ এড ছাড়া কোন পানী, গানে ভ্রিসংলাশ বেই। গানটি ভারখণ্ডে আছে। 


২৮ রাধাবিছহ ৷ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


'প্রকী্রক লগনী' গানে হমদ্থাবেগবুকত চেইতের প্রাধাস্ট থাকলে হয 'কাবোক্তি গ্রীক লগনী”। যেদন, 


বিবৃতি 
বড়ানধি 


বিবৃতি 


ভনিতা 


কাহাঞিক বুইল বড়ারি বচন মধুরে 
চন্্রাবলী রাখা তোর বিরহে মরে। 
লূলী সম দেহ তার রসের সাগরে 
সংপুঞ্জ যৌবনে রতি ছুজ দামোদরে। 
বিলন্ব না কর হুণ সুন্দর দূরারী 
রাধার পরাণে দুখ সহিতে না পারী ॥ 
বদন চুদ্বিয়া মাখে হাথ বুলাই 

হাখে ধরিত্বা কাকুতী কইল বড়ায়ি। 
বুইল বারে বারে আগু পাছু বুঝাই । 
যাধাক তোষহ বোল পালহ কান্ধাঞি। 


চিত্তের হরিবে বড়াছির কথা অলী 
ঈসত হালিঙ্খ! কাহ হৃদয়ত গনী । 


বুইল মনোহর বেশ করু গোছালিনী 
পালে আলী বৈহু বোলো ম্ধূরস বানী । 
সস্বরে কহিল সব রাধিকার পাশে । 
বাধার খণেক ভৈল যুগ সদৃশে 


বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্তীদালে ৪৭৮ 
৬ 


১ জরঘেবের পদাবলী আর বড়, চণ্ডীঘাসের নাটাকাবা একভাবেই নৃত্য ()-গীতাভিনীত হত বলে মনে 

ফরি।** জয়দেব গাইতেন আর পদ্মাবতী নাচতেন-_এ কাহিনীর প্রাচীন হোড়শ শতান্ধীর এদিককার নয়। 
কোচবিহারের ছোট রান্থা শুরুধবজ্জ তার ল্ীতগোবিন্বটাকার এই কথা বলেছেন, এবং তার সভাকবি 
রাষলরহ্বতীও সে কথার পুনরুক্তি করেছেন ‘জরদেব' কাবো,** 


কফের গীতক*” জয়দেবে নিগদতি 
স্বপক তালর চেবে নাচে পশ্থাবতী । 


য়দেব-পত্নাবতীর সঙ্গীতাভিজ্ঞতার ভালো গল্প আছে সেকতুভোদধাছ।** 'পপ্মাবতীচরণচারণচক্কবর্তী' 


২৯ সেকালে এরই নাৰ দিল "নাটক' তুলনীয় চবানীতি, ‘সাচৰি ধাছিল সান্ধি দেখী,বুদ্ধবাটক বিবা হোই ।' 
৩+ ফালীরাৰ বড়_্বা প্রকাশিত (১২৯*) পৃ ১৭ । 

১ বসন্ত রাগ: 'ললিত লবজলতা, -*) 

০২ মীপুকূষার সেন সম্পাদিত (১৯২৭) পৃ ৬৯১ 1 


চতুৰ্থ সংখা মঙ্গল নাটসীত-পীচালি-কীর্ডনের ইতিহাদ 


শুধু এই সাক্ষাই দেঘ না, অপিকন্থ জালিছে দেদ যে জরদেবের গানের দল ছিল এবং তিনি ছিলেন সে দলের 
অধিকারী । তাঁর এক দোহার পরাশরের নাদ তে! গীতগোবিন্দের শেষে পরিস্বস্নোকেই আছে, 
জুভোছদেবগ্রভবস্ত বামাদেৰীস্ৃত-শীগ্রযদেবকস্ত । 
পত্রাশরাদিন্রিয়বন্ধুকণে শপীতগোবিন্দকবিবদক্ষ ॥** 
পরাশর ছিলেন বন্ধু, অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির অথবা মামার বাড়ির লোক। স্বতরাং গানের দল ছিল ঘর্রোষা। 
মধা-বাংলা পাচালী কাবাগীতিতে দোহারের নান ছিল ‘পালি’ । এ নাম বড, চণ্ডীদাসের নাটাকাবোও 
পাই, 
বাণী বাজাহিল হবে কান্ধে 
কোৰিল কৈল পালি গানে 
আগুনি জালিল দেহে তখন দক্ষিণ পবনে 
পরে 'পালি'-র বদলে সমার্থক 'জুড়ি' ও “দোহার" চলিত হয়েছে। পরবর্তী কালের পদাবলীকীর্তনে ও 
কুফমঙ্গল-মনসামক্ষল-চ তীমক্ষল-ধর্মমঙ্গল পাচালিগানে এই রীতিই চলে এসেছে ॥ 
উচৈতত্ত নবথীপে মেসো চন্্রশেখর আচার্ধের বাড়িতে নাটগীতাডিনয় করেছিলেন। বৃন্দাবনদ্বাসের 
কাবো তার থে উল্লেখ পাই তাতে বোকা যাষ যে তিনি রুস্মিণীহরণ ও বড়, চণ্ডীৰালের অহুযান্রী রাধাবিরূহ 
অভিনয় করেছিলেন। 
উমাপতির পারিজাতমঙ্গলের মত ভাষাগীত- ও সংস্কৃতগস্পপন্থ-যুক্ত স্গীতনাটক পঞ্চদশ-যোড়শ-সপ্তদশ 
শতামীতে বাঙ্গালা-মিবিলা-নেপাল-উড়িকার রাছপভান্ব ও খনি-পতিতসমাজে প্রচলিত ছিল। গঞ্তি 
প্রতাপকুত্রের প্রাদেশিক, টৈতন্রভক রামানন্দ রায়েব 'জগরাখবনলড', গোবিন্দদাস কবিরাজের 'লঙ্গীতনাধব', 
জগজ্জ্যোতিমদের ও প্রতাপমলের সভাকবি বংশমণি ওঝার 'মুদিতকুবলয়াশ্ব' (১৬২৮) ও 'নিতদিগন্থর' 
(১৬4৪), জগ্যোতিময়ের “ছর়গৌরীবিবাহ' (১৬২৯), সিখিলরসিংহদরের ও ীনিবাসময়ের সভাকবি “দি” 
রাষডত্বের ‘হরিক্চজ্জ-নৃতা' (১৬৫১) ও 'শিবমহিমা' বা ‘ললিতকুবলযাস্ব' (১৯১1), ছিত'মিত্রময়ের 
“অন্বনেধনাটৰ' (১৬2০), ভ্ৃপতীন্্রদ্পের “উৈরবপ্রাহ্র্ডাব' (১৭১৩), সরলরামের “ঘানন্দবিক্ষ', 
ভারতচন্দ্রের অমন্পূরণ চন্ডী নাটক" ইত্যাদি এই ধরণের ভাষা-সংস্কৃ-মিত্র লঙ্গীতনাটক। বিস্বাপতিও 
এইধরণে নাটনীত লিখেছিলেন বলে মনে হয়,+* তবে তার শঞ্স অংশ সংস্কৃতে কি ভাষা তা জানবার উপায় 
নেই। নেপাণের রাজ্সভাত্ পুষ্ট সঙ্গীতনাটকের রীতি বোঝা যাবে নিয়ে উদ্ধৃত মূদিতকুবলাশ্বের অংশ 
থেকে ।** 
প্রথমে 
রঙ্গকূমিপূজ্াদি সর্বং কর্তবাস্‌, 
সব পুৰিতে এ ছোকটি না থাকলেও এ অকৃত্িমত্ব অগংরিত । 
রাধাবিয়হ । 


বিভাপতি-শ্বোষী পূ ৪১-৪০ অব্য । 
পিশেন দষ্কলিত K'otolog der Bibliothek der Dewschen Horgeniandischen Gereitichafi প 1-2 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


আর পর 
তালধর-গায়ন-ততবিততাদ্দিবাস্তযুক্তবাদকৈরবামন্বরাহুসারেণ বামপাদং প্রবমতে। দর। হৃলম্‌ উদ্চার্থা 
রগ: প্রবিশ্ত সাধিতাপ্ছনেন তিলক কর্তবাদ্‌। ততস্তালত্রবং দবা বাস্তং বাদছিত্বা দেবতাবন্দনং কর্তবাস্‌ ॥ 
ততো নাম্দীলীতৎ গাতবাম্‌ । তদ্‌ বখা 
 রাছবিছয় ॥ একভালি ॥ 
রজতকনক রঙ্গ 
ঈশ গোরি সঙ্গ । 
একহি কলেবর বাসে 
পুর আশে- 
ততো জমনিকাং সংস্থাপা দক্ষিণহত্তেন জ্ঞানমূত্রয়া জমনিকাপটং ম্পৃশন্‌ সুত্রধারো! নান্দীক্ে(কং পঠতি।- - 
নান্দাস্তে স্বত্রধার: প্রবেশ: ৷ কোরাব ৷ আতি ॥ গণপতি মনে- - ॥ ইতি লোকত পঠিভা পুষ্পনালাং 
ক্ষিপ্তা চরণচারণেণ** যথোক্কং নৃতাতি ₹ নচারী ॥ কোরাব 
অলদতিবিস্তরেণ। নেপথ্যাভিম্খমবলোকা । প্রিরে ইতস্তাবং। রাগবাস্মশন্বেন প্রবিশ্ঠ নটী 1 
ক্ষণং বিচিন্তা ॥ প্ৰিয়ে স্বরণ ভেল। মৈধিল ভারদ্বাজগোত্র কৰিপিত্ডিত শরীয়া মচন্্রশর্মৃত সীবংশমণি 
উবাঞ্জে কএল জে মোঞে কছিদএলাহ তথ্বিছি কুবল্বাস্বমৎ!লসাক চরিত্র নাম নাটক লে নাচছ ॥ 
শেষে, 
মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গতমেতস্মদালসোপাখ্যানং । 
দৃষ্ট। ভাষাগীতৈ নাট্য রচিতং বিচিত্ররসভাবমৃতম্‌ ॥- 
বংশমণির নাটকটির গল্ অংশ সবটাই সংস্কৃতে নয । উপরে উদ্ধৃত অংশে মৈথিল আছে। মাঝে সাঝে 
বাংলাও আছে। বেমন, 
ছে প্রাপনাখ। আমার সমান ছু পন্থী বিষে দোসর ন! হৈবে। পছিরহি বাপমাদ্িক! বর সও 
রাক্ষপ হিয়া রাখিলো। পু বিবাহোত্তর তালকেতু পীড়া ছিলে ॥ 
নেপাল-প্রবাসী সিখিলা-বালীর লেখ! বাংলা, তাই তাতে নৈথিলের ছাপ অঅসম্ভাবিত ন । 
সপ্তদশ শতাব্দী থেকে নেপালে সঙ্গীতনাটক পুরাপূরি ভাষান্তপ নিলে।** এইসব নাটকের 
অনেকগুলির গন্ ও পন্ড অংশের ভাষা বাংলা । এতে বোকা যার যে বাংলায় এই ধরণের লেখ। আগে 
থেকেই প্রচলিত ছিল, মিখিলায় মশা দিয়ে এই সব বাংলা-সংস্কত নাটক ও পদাবলী নেপালে পৌছেছিল। 
আরও জান! বান যে নেপাল-রাজ্সভার বাডালী কবিপত্ডিতের বিশিষ্ট স্থান ছিল।** 
প্রাচীন মঙ্গল-গীতি থেকে যে একদিকে সঙ্গীতনাটক (ব। নাটপালা) ও অপরদিকে পাচালি-বীর্তন 
উত্কৃত হয়েছিল তার প্রমাণ আগে দিরেছি। নেপালের কোন কোন ভাষা-নাটকেও নাটপালা-পাচালির 
যোগে অদ্ছিত রয়ে গেছে। নেপালে সঙ্গীতনাটকে সাধারণত 'দিবস' হিসাবে বিভাগ দেখা ঘান্ব। হেন 


৩৭ তুলনীয় যমেৰ, “পতাবতী-চরণচারল-চক্রব্তা- । 
৩৮ প্রীদ্ৃক নবীগোপাল হন্দোপাহ্যার সম্বলিত 'সেপালে ভাব! নাটক" (১৩২৮ অব্য । 
০০ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পৃ ৭৯৮-২৭৪ ; বিস্তাপতি-গোষটি পৃ ৪৮-০২ । 





চতুর্থ সংখ্য। মঙ্গল নাটগ্লীত-পাচালি-কীর্ভনের ইতিহাস 


মূদিতর্বলগ্নাখ পাচ দিবসের, “দিন” কাশীনাধের 'বিশ্যাবিলাপ' (১৭২*) সাত দিবসের, “স্বিজ্" কৃষ্চদেবের 
“মহাভারত নাটক' তেইশ দিবসের, “দিস” ধনপতির “বাধবানল-কামকন্দলা' সাত দিবসের । এ ঠিক 
মধ্য-বাংলা মঙ্গল-পীচালির পালা-বিডাগে্ই মত। চণীঙ্গল ও মনসামঙ্গল আট দিনে গা এয়া হত, 
ধর্বন্গল বার দিনে | “তি” গণেশের “রামচযিক” পূরাপুরি বাঙলার লেখা। এতে নটী ও সুপার নেই। 
আগাগোড়া গান, ভাতে বৰ্ণনাও আছে! নাটপালাহ ও পাচালির ঠিক মাঝামাঝি প্রবন্ধ এটি। 
উরুষ্ষফীর্তনের সঙ্গে এর তুলনা চলে। 
মঙ্গল-গীতি থেকে নাটপালার বিকাশের একটি মধ্যবর্তী ক্ষপ মিলছে পুরানে। মলমীঘ়। একোকিক 
(monologue) ‘বাতা'ব*" ব। নাটাএ। এ নাটের ধারা অনেকটা লঙ্গীতনাউকেন্রই নত, তবে ্যাকাবে 
বড় নন, আর, একটি ছাড়া গায়ক-নভিনেতা! নেই । অধিকারীই একাধারে স্বত্রদার, অডিনেত!, কথক এবং 
গাদন! লংস্কৃত ভাণে বেষন এখানেও তেমনি চত্রধারই সব ভুনিকার হয়ে কথা বলছে, গান গাইছে। 
ত্র্নূলিতে লেখ। গানগুলি, সংস্কৃত শ্লোক গুলি, এবং বিভাভিনহের নির্দেশগুলিই মূল রচ্না। সংলাপ অংশের 
যোজনা শৃআবারের উপর নির্ভর করত ॥ এ ধরনের রচনার বধ্য শস্করদেবের নাট গুলিই লব চেষে পুত্লানো। 
এগুলি লেখা হয়েছিল কোচবিহারের গ্লাছলভার মাশ্রয়ে । “লীতানগসংবর' বা 'রানবিদ্” নাট লেখ! 
হয়েছিল “চিলা-রার” শুকলধবজের অহুরোধে (১৬৮) । 
শ্রগোপালপদক্ছতচ্ছান্বালালসমানস: | 
শুরধবননবপ এতং কারয়ামাস নাটকম্‌ ৪ 
বিন্দুরদ্ধ'বেনচম্ত্রশাকে শশ্কর-সংজ্ক:॥ 
প্রীরামবিজযে। নাম নাটকং বিদখেইধুনা ॥ 
রচনার কিছু নিদর্শন” 
শজেধার। আহে লামাদ্রিক লোক সী মদনমঞ্তরী কলকাবতী চন্দ্রমূখী শশিপ্রচ! এ শব লহিতে সে 
জনকনন্দিনী সীত। বাদক চয় চিন্তি প্রবেশ করে দাওত। ত! দেখহ শুনহ নিরস্তন্নে হরি বোল হরি 
গীত ॥ রাগ স্থহাই ॥ একতালা ॥ 
আরে জনকস্বতা কয়ো পরবেশ 
পেক্ষয়ে বদন মন মনমথ ক্লেশ । ক্র। 
মাণিক মৃকুট কুণ্ডল_করু কান্তি 
দশন ওতিম নব সুক্কিম পাস্রি। 


৪০ ভুলনীর শখায়দেবের ' কালিকদন' এ হৃজবারের উত্তি, 
কো| কে! সামানিকা: দু শৃনুকং অন্ধছাছুন! । 
কৃষ্ণত কালিষষণ-ঘাআ-বার্তাং নিবোধত ৷ 
এবং ভরতবাকা, কৃষ্ণ কালিযন, নাম ছাত্র! চ কারিতা। 
ঘা নৃমাধিকং ঘোব: কষা বাহ শকো। 
৪১ হযিবিলাস স্ব প্রকাশিত (১২৯১) । 
* 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


যত হাসি চান্দক কচি চোর 
নীল অলকে লোলে লোচন চকোর । 
কঙ্কণ কেছুত রন কাছ 
রামক চরণ চিন্তবিত্ে চিত্ত লগাই । 
পপস্ধজ প্যক্ত কু রোল 
রুপে তৃবন ভুলে শঙ্করে বোল ৪ 
সুত্মধার । আহে সামাজিক লোক লে জনকনন্দিনী সীতা সখী সব সহিতে নৃত্য করিয়ে ৷ সে জাতিস্মরী 
কঙ্ক পূর্বছনম কখা যনে পড়ল। তাহে প্রি পড়ি ক্রন্দন কয়ে রহল। তাহা পেক্ষি সখী মদনমঙ্গয়ী 
কনকবতী বান্ধ মেলি পুছত । 
মদনমঞ্রী বোল। আহে প্রাণসখি তোহো রাজনন্দিনী কোন সম্পত্তি নাহি ঠিক । কি নিমিতে তোহো! 
বারস্বার বিলাপ করহ ৷ প্রাণনখি হামার শপথ তোহোরি পাররে লাগে! হানাত সত্বরে কথা কহ । 
স্লোক। ততঃ সীতা বিনিশ্ব্ত চরিত: পূর্বজন্মন: । 
সখীভ্যাং বর্ণঘামাস রুদতী সুদতী সতী ॥*২ 
দৃত্রধার । সীতা কিঞ্চিৎ স্বস্থ হুয়া অঞ্চলে আক্ষি মূখ মুছি নিশ্বাস ফোফারি সখী সবক সম্বোধি বোলল। 
সীতা বোল । আহে সবী সব পরম অভাগিনীত কি পুছহ। হাষো পূর্বজনমে ঈশ্বর নারান্ণক স্বামী 
ইচ্ছা কযলে!। অনেক কায়ক্রেশ করিয়ে বহুত বরিষ তপস্তা কয়লে|। তদনস্বরে আকাশবাণী শুনলো-_ 
আহে কক্কা তোহে! ওহি জনমে স্বামীক ভেন্ট নাহি পাওব। ওর জনমে শ্রীরাম জপে তোহাক বিবাহ 
করব। ইহা। ছানি হাদো অগনিত প্রবেশি প্রাণ ছাড়লো। লে হামার করনে দৈববাণী বিফল ভেল । সে 
দাম স্বামীকে চরণ ওহি জনমে ভেণ্ট নাহি ভেলো । 
পৃত্েধার। ওহি বুলি সীত! পরম তাপ উপদ্ধল। হা রাছ স্বামী বুলি মোহ হয়া মাটি ছুটি ঘৈসে বিলাপ 
করল তা বেখহ শুলহ লিরম্তরে হরি বোল হরি 1 - 
ছহুত্রধার । তদন্তরে সিশিলাপুর পাই শ্মহি লোষর সহিতে শ্রীরাদচজ্জ রাজলড!| প্রবেশ করল । জনক রাজা 
উঠিকহো রাম লক্ষণ লহিতে বিশ্বামিত্রক আসনে বৈদাই কর যুড়ি ঘৈসে বুলিতে লাগল। 
ছনক বোল । হে খষবিরান্ধ তোহারি আগমনে ছাযার মিখিলাপু্র পবিত্র ডেল | তব দরশনে ময়ি মহ। 
ভাগ্যোদ্ দিলল। 
শত্ধার । রাজক বচন শুনি কবি আশীর্বাদ গ্লোক পড়ল। 
ক্লোক। চিরঙ্জীর চিরঙ্জীব াজন্‌ সজ্জনরঞ্জন । 
গজবাজিরদৈশ্বধাভাত্যাত্রিতুবনৈঃ সহ ॥ 
সুত্রধার | প্ৰি বোল যে মহারাজ জনক তোহো পুত্র পত্নী সহিতে চিরঙ্জীব ভব । 
" ছুত্রধার । জনক রাজ) রাষ লব্মমণর কপ নিরক্ষিরে পরম আশ্চন হয়া মূনিত পুছত ।- - 


*২ ছনিককীর্তনের র্রোকস্বলিও এইরকস কাহিনী-সংযোগসূত্র (117 ) সা? 


চতুর্থ সথ্যা মঙ্গল নাটগীত-পাচালি-কীর্ভনের ইতিহাস 


৭ 
নাটসীতিতে ও ধাআার নাচে পাত্রপাস্রীর ভৃমিকার সাদ করার ও লও সাজার নাম ছিল ‘কাচ’ ( <ক্রৃত্য ) 
বা ‘কাপ’  <কল্প)। মুখোস পরলে হত 'পাতা ( <পাড্র ) কাচ’ । মঙ্গল বা পাচালি গানে লাদারণত 
কাচের আবশ্তক হত ন!। লেখানে মূল গাহ্নন (বা 'ওঝা” ) হাতে চামর মন্দিরা নিয়ে ও পায়ে নৃপুত্র দিতে 
গান কহত, প্রয়োজনমত অল্নন্ব্র নাচত ও অভিনব (‘ভাবকালি’ - ডাবুকত্ব, আধুনিক ‘ভাও বাডলানো') 
দেখাত। দীর্ঘ বর্ণনামহ অংশশুলি (‘শিকলি’) মূল গাহন স্থত্বে আবৃতি করসে যেত, সীতি মংশগুলি (নাচাড়ি') 
অঙ্গভঙ্গি করে নেচে নেচে ভাবকালি দেখিবে গাইত ॥ সহকারী গারনত্র। ( ‘পালি' বা ‘দোহার' ) ধুযার ভান 
ধরে যেত এবং মাঝে মাঝে অধিকারী যা মূল গানকে বিশ্রাম করবার অবসর দিত। আর থাকত যানঙ্গিক 
এবং কখনো কখলো! বাংশিক ও বীপাবাদক | রামেশ্বরের শিবপক্ষীর্তনে শিবছুর্গা কক কফনঙ্গল-পাচালি 
গানের যে লংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাতে এই রকম ছবিই পাই 
কিছয়গন্ধবগণ পকাস্তে বেডিল 
ক্কপামৰী কৃষ্ণের কীর্তন যুড়ে দিল । 
দেবগণ দোহার গণেশ গান মূল 
নারদ তানপুরা হাতে হন অনকূল। 
ভাব করে ভবানী আপনি ধরে তাল 
নৃত্য করে ক্ত্তিবাস বাজাইয়া! গাল। 


৮ 


পুরানে! কৃফমক্ষল-পাচালীতে কৌতুকরসের যোগান দিত জরতী বা বড়াই বুড়ি । তেমনি পর্ননঙ্গল- 
পচালিতে ভাঙন বুড়ি, চণ্ডীমঙ্গলে জরতীবেশিনী দেবী । অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্বফ-বায়ায় দ্রব্তীর স্থান গ্রহণ 
করলে মূনি-গৌসাই নারদের শিল্প ব্যাসদেব ('বাসদেব', 'বাশ্ু'), কেন না ইতিমধো পেশাদার-"ুরুত্র তল্নিদার 
শিল্লের ভূমিকা জনসাধারণের কাছে অতি পরিচিত হয়ে উঠেছিল। 


অষ্টাদশ শতাঝীর শেবভাগ থেকে যাত্রার তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ রীতি গাড়িরে সিয়েছিল। পুরালো 
ভক্তিরলমন্ন পদ্ধতি রয়ে গেল কৃ্চ যাত্রায় বা! “কালিদমন'এ, টৈতন্ত-বাআহ, চণ্ডী-ঘাত্রায়। নৃতন অঙ্গীল 
কৌডুকরসাত্মক রীতি খাড়া ছল বৈক্ব বৈফবীর, বিট-বারনারীয়, থেসেড়া-ঘেলেড়ানীর, ভিস্তি-যেখরানীর সে, 
আর আদিরসাল ধারা পুষ্ট হল বিষ্ডাস্থন্দর-ধাত্রাত্ন । উনবিংশ শতান্বীর মাকামাবি পর্যন্ত এই তিন ধারা 
প্রবল বেগে বন্ধে এসেছে, তার পর তিন ধারাই এসে মিশেছে দ্দাধুনিক-রক্ষক-প্রবতিত বাঙ্গালা নাটকে । 
তারে কৃষণ-ঘাত্রা একেবারে বিলুপ্ত হন্ছ নি। নাটক-কখকতা-প/চালির প্রভাব শ্বীকার করে তা স্ূপ নিয়েছিল 
গীতাডিনয়ে । কিন্তু সে তরপও এখন প্রাথ মিলিয়ে এল । 

পুরানো একোক্তিক নাটপালাও পদাবলী-কীর্তনের প্রভাবপুষ্ট হযে নব স্থপ গ্রহণ করলে অষ্টাদশ 


৯ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


শতাব্দীর শেষভাগে নৃতন-পাচালি পদ্ধতিতে । একোক্তিক নাট-পালা থেকে এই নব-পাচালির প্রধান 
পার্থক) হল গস্ম-উক্তির বদ্ধলে পদ্-ছড়ার ব্যবহারে । দাশরখি রায় এই নৃতন পাচালির সবচেবে 
উল্লেখযোগা কৰি। 

এখন ‘পালা’ কথাটির অর্থ বিচার করি। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে (১৪৯৫) কথাটি প্রথম নিলছে। 
তার পরে চততীম্ষণ-মনসাঙঙ্গল-র্মমঙ্গল ইত্যাদি সব আহুষ্ঠানিকডাবে গেয় আখ্যান-কাব্যেই পাওয়া 
যাচ্ছে। পুরানো কৃষ্ণমঙ্গলে কথাটি পাই না, কারণ কৃফমগ্গল আছুষ্ঠানিক ভাবে গান হত না। শঙ্বটি 
এসেছে প্রান্ত ও অরবাচীন সংস্কৃত 'পালি' ধাতু থেকে । এই ধাতুর এক সানে হচ্ছে “ব্রত বা মানসিক 
উদ্বাপন লিরি্ ক্রম-অ্থলারে কাধ লম্পাদন'। এই অর্থ থেকেই একদিকে এসেছে 'ঠাকুর-পূজার় 
পালা' (অর্ধাৎ বাক্তি বা পরিবার বিশেষের নিদ্দিষ্ট কালে করণীয় পূত্াক্রম), অপরদিকে এসেছে 'ঙ্গল-পানের 
পালা" (অর্থাৎ নির্দিষ্ট দিনে বা সময়ে আহ্ঠানিকভাবে গাইতে হবে যে অংশটুর)। 'পালি' শব্দটির 
প্রয়োগ লবচেয়ে আগে বিলছে সচ্ছকটিকের দশৰ অদ্কে; চারুদরকে বধ্যস্থালে নিযে যাবার সময়ে একজন 
য়াদ অপরকে বলছে, আব তোমার জঙ্গাদগিরির পালা" অলে তুন্দ অন্জ বজ কপালিমা” । 

চণ্ডীমঙ্গল ও মনলামঙ্গল শ্তিতত্রের গান। শক্তিদেবীর বিশিষ্ট গুহ সংখ্যা “নাট'। তাই বোধ করি 
চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল আট দিন ধরে গাওঘা হত, এবং এই দুই মঙ্গল-গানের সাধারণ নাম “অটমঙ্গলা” ৷ 
এই নামটির একটি পৃথক অর্থও আছে। শেষের বে গানটিতে গীতিকাছিনীর সংক্ষেপে বিবরণ দিয়ে দেবীর 
ঘটবিসৰ্দন ও স্বর্গগমন বিবৃত হত তারও নাম ‘অষ্টমঙ্গলা' ৷ 

চণ্ডীমঙ্গল আরস্ত হত মঙ্গলবারে, শেহও হত মঙ্গলবারে। রোজ থু পাল! করে মোট যোল পালা 
সাধারণত এইভাবে গাওয়। হত,_ মঙ্গলবার দিনের বেলা স্থষ্িপত্তন থেকে দক্ষ হজ, রাতিবেলাদ্ গৌরীর বিবাহ 
থেকে গণেশের জন্ম; বুধবার দিনে কাতিকের জন্ম থেকে কালকেতুর জন, রাতে কালকেতুর বিবাহ ও পন্ডদের 
সঙ্গে মদ বৃহস্পতিবার দিনে দেবীর অনুগ্রহ, রাতে গুন্রাট নগর পত্তন; শুক্রবার দিনে কালকেতু কাহিনী 
শেষ, রাতে খুলনার জন ও বিবাহ এবং ধনপতির প্রথম বানিদ্যাজা ; শনিবার দিনে খুলনার ছাগল-চরানো, 
রাতে খুলনার সঙ্গে ধনপতির মিলন; রবিবার দিনে খুজনার পরীক্ষা, রাতে ধনপতির সিংহল গমন ও 
পরমন্তের জন্ম) সোমবার দিনে প্রীমন্তের অধ্যয়ন ও ডিঙ্গ|-গঠন, রাতে জীমন্তের লিংহল-গমন ) মঙ্গলবার 
দিনে-রাতে মশান কাহিনী ও ই্রমন্ের পিতৃপরিচয়, পিতাপুত্রের দেশাগমন, শীমন্তের সঙ্গে অয়াবতীর 
বিবাহ, হ্র্গ-আারোহণ। 

মনসামঙ্গল আরস্থের কোনো নির্দিষ্ট দিন ছিল না। সব শুদ্ধ তের পালা, এবং তা এইভাবে গাওয়া হত” 
প্রথম দিবস রাতে প্রথম পালা; স্বিতীদ্ থেকে হঠ দিবস দিনে-রাতে ছু পালা করে একাদশ পালা অবধি; 
সপ্তম দিবস শুধু রাতে দ্বাদশ পাল] (জাগরণ); অষ্টম দিবল দিনে অষ্টমঙ্গলা, হ্বর্গআরোহণ। মললাঁ 
মঙ্গলের পালা-ভাগ ঘোটামুটি এইরকম _ প্রথম স্থট্রপত্তন থেকে মনলার নির্ধাসন, দ্বিতীয় সমুতরমন্থন ও 
দেবসমাজে মনসার প্রতিষ্ঠা, তৃতীয় পরীক্ষিতের কাহিলী ও সর্পসত, চতুর্থ হাসনের কাহিনী, পঞ্চম হহস্তরির 
কাহিনী, ফট জালুমালুর কাহিনী, সপ্তম চাদোসদাগরের সঙ্গে মনলার বিষাদের স্ত্রপাত, অষ্টম চাদোত 
মহাজ্ঞান হরণ, নবন চাদোর বাণিত্রা কাহিনী, দশম লখিন্দর-বেহলার জন্ম ও বিবাহসমস্ধ, একাদশ লশিদ্দর 
বেছলার বিবাহ, দ্বাশ মনসার ভাসান, অ্ররোদশ উপসংহার ৷ 


চতুর্থ সংখ্যা মঙ্গল নাটগলীভ-পাঢালি-কীর্তনের ইতিহাস 


নধর্মঠাকুর, দর্ঘেদেবতা তাই তার বিশিষ্ট শু সংগ্যা ‘যারে! । সেই কারণে ধর্মমঙ্গল আমেলা 
নহ ‘দ্বাদশ মঙ্গল’ (তুলনী্ব, “দশ মঙ্গল দুড়াইল শুভক্ষণে”, জপরাম)। গান হত বারো দিন ঘরে, এবং 
পালাও বারোটি_সগ্রীপবন, শালে-ভর, লাউসেন-দ্, লাউসেন-চুরি, মন্ন-বধ, জালন্ন, জামতি, অঘোর- 
বহল, ইছাই-বগ, কাঙ,র, পশ্চিদোদর, স্র্গারোহণ । কোনে। কোনো কবি পালার দদলবদল করেছেন। 
ঘনরাম বারে। পালাকে ডেটে চব্বিশ পাল! করেছেন। ধর্মদঙ্গল গান ধর্ম-ঠাকুরের গাজনেত্র অঙ্গ ছিল বলে 
গাওনার কোল নিধি বার ছিল না। ভবে এমনি গান হলে বোধ হুর শনিবানে শুক হত। শনিবার 
ধর্ম-ঠাকুরের পবিভ্রতম দিন ॥ 


ভারতীয় সাহিত্য, 
অসমীয়। সাহিত্যের তিন যুগের তিন দ্রিকপাল 


একদিন কবিকবির সতাযদৃরীতে অবিনাশ ভারতের অখগ্ুয্সপের, তাহার ইতিহালের অন্তরতম প্রবণতার 
শান আতা শুলিষাছিলাম ‘এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' । আসামের সাংস্কৃতিক ইতিহাস 
আলোচনা করিলে এই 'মিলাবে মিলিবে'র সত্যটি পরিস্ফুট হুইয়া উঠে। আসামকে কেহ বলিবা ছেন 
বিউজিবামের দেশ, কেহ বলিয়াছেন ভাইনীর দেশ, ভূমিকম্প-বন্তার দেশ, কেহ বলিহছেন সোনার দেশ 
এমিউং ভুন্‌ চুপখাম' ৷ বনহুর মিলিত উপচারে নানা) স্তরের জীবনের ধারান্ ইহা! গড়ি উঠিছাছে। এখানে 
অন্টি কৃ আসিয়াছে, লিগ্রোব্ট্‌ আসিয়াছে, ত্রাবিড়মঙ্গেলীয় ও আর্ধের! আসিয়াছে, কত সংকরম্মাতি গড়িয়া 
উঠিয়াছে, স্বক্রের মিশ্রণ হইয়াছে । শুধু মগধগৌড় হইতে লোক আলে লাই, সহাচীন হইতে, ব্রদ্ধবেশ 
হইতে, শ্যাম হইতে দুর্বার শ্রোতে কত মাস্থবের ধারা আলিয়াছে। আ চাষ বা অপরাজিত তাহাদের যাত্রা । 
ধুগৰুগান্বর ধরিরা কেহ পাছাড়ের পর পাহাড় ঘুশ্িয়াছে, কেহ শ্যাদল প্রান্তরে নামিয়াছে, রাজা গড়িহাছে, 
ভাঙ্িয়াছে ; কেহ বলিয়াছে আমরা! স্বর্গঘেবের সন্তান, বশিঠের উপাসক ? আবার কেহ মনে করিধাছে থে 
তাহাত্রা সোজা আকাশ হইতে নামিযাছ্েবেমন আঙ্গামী লোটা সেমা নাগারা॥ শুধু বাংলা নয়, 
মিখিলা কলৌদ্স কাশ্মীর গুজরাট দাক্ষিণাত্য হইতে ভ্রমণ আসিদ্বাছে শিল্পী আলিপ্াছে, তাস্ত্িক-কাপালিক 
শ্রাবক-শ্রাবিকা আলিয়াছে। সহজ্ধিরার দল, হাটকেশ্বরের পৃছারীরা, নদীয়ার ব্রাহ্মণেরা, বৈফাবএরুর!, 
শিবডকের্া, শক্তি উপাসকেরা, সন্ধর্মীরা, কিরাত বোড়ো খাসি নাগ! অহযরা, কত পার্বত্য জাতি উপজাতি 
এই অপূর্ব ম্ততে যোগ দিহাছে। ফলে আধুনিক আসামের সংস্কৃতি ও সভ্যতা এক বিচিত্র রূপায়দে 
পর্নিণত হুইয়াছে। সব স্তরের সব যুগের আগন্তক-সংস্কৃতির কিছু-কিছু পরিচয় জাতীয় জীবনে গ্রথিত 
হইয়া গিন্বাছে। কিন্তু নানা ভৌগোলিক এঁতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতে ও বাধা এক প্বন্ব- 
সম্পূর্ণ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে নাই॥ ইহারই মধে) বলি আধ সংস্কৃতি আগন্তক হইলেও আহ্প্রতিষ্ঠ । 
ইছার প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও সর্গ্রাপী | ইহার পিছনে সারা ভারতবর্ধের ্রতিষ্ন ও লাধনা। অতি প্রাচীন 
কাল হইতেই প্রাচীন কানন্প রাহ) উত্তর-ভারতের আধদের পূর্বাভিমৃখী বিস্তৃতির একটি প্রদান কেন্ত্র ছিল। 
কালিকাপুরাণে বনিত আছে যে, নরক বিদেহ রাজ্যে প্রতি পালিত হইয্সাছিলেন এবং কিরাতরাদ। মোটবকে 
বধ করিব! প্রাগত্যোতিষপুর অধিকার করেল । মহাভারত বা! পুরাণাদির কথ! ছাড়িয়া দিলেও সগুম 
শতাব্দীত ভাস্বরবর্মার নিধানপুর্র তাত্রশাপলে প্রাগব্যোতিবাধিপতি নরক ও ভগদতের উল্লেখ আছে। 
ভাস্করবর্ন। স্থানীন্বরাধিপতি মহারাজ হর্যবর্ধনের সমসাময়িক “প্রকট আররধর্মের রক্ষক' ও “শশিশেখর ঝি 
পিনাকিনে'র ভক্ত, ছিউস্ে্সাং তার বন্ধু। পন্থনাথ বিস্ভাবিলোদের মতে কামন্ূপের একটি গ্রামেই পঞ্চম 
শতান্ধীতে দুইশত ব্রাঙ্গণ্বংশের পরিচয় পাওয়া বার্ন । লামা তাযানাথ বলেন বে, মগঘগৌড় হইতে 


3 এই শ্রবস্ধধালার অথথ রমা, জিন সেন লিবিত 'ককীপ্রমোহন সেনাপতি : ওক লাহিতত) উপক্লাসের দা 
বিশ্বভারতী পত্রিকার শ্রাবণ-াঙছিস ১৩৭৬ স্যার প্রকাশিত হইগ্রদধিল। 


চতুর্থ সংখ্যা ভারতীয় সাহিত্য 


বিতাড়িত বহ'বৌন্ধ তাস্রিঝ লঙ্াপী পূর্বাঞ্চলে কুকীদের রাজো জাশ্র় গ্রহণ করে। শংকরবিজর গন্ধে 
কিংবাস্্ী আছে যে, শংকরাচ।€ কান্ত আসিলে অভিনবস্ুপ্ত তাহাকে তাত্বিক অভিচারক্রিবান দ্বারা অসুস্থ 
করিতে চেই! করিবাছিলেন। দশম-একাদশ শতাব্দীতে লুইপা স্রহপা নীনপ! গোরক্ষপ। সুধী ফুন্থক 
প্রস্তুতি সিদ্ধাচার্রাও কামন্মপে প্রতিপত্তি লাড করিত্াছিলেন। তাহার পরের যুগ বিক্ৃত তন্থাচারের দুগ। 
মোটকথা এই কামন্তীয় আংসংস্বতিই আধুনিক অলনীয়া সংস্কৃতির মূলধারা দোগ'ইদ্বাছে। আজ "অসমীবা 
লাহিতোর বিচার্রে বিশেষ করা বাংল! ভাষার ও লাহিত্যের সহিত তাহার সাদৃশ্য খাকাম এই স্পষ্ট কথাটাই 
মনে রাখা উচিত ছে, প্রাচীন কামন্ূপ রাজ্য ব তাহার স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী রাচাগুলি বর্তমান আসামের 
ভৌগোলিক সীমাতেই নিবন্ধ ছিল না। আধুনিক উত্তর-বাংলাদেশের বহস্থান জুড়ি তাহার শীমানা ছিল_ 
নেপালশ্য কাক্ণনাতি অন্ধপুডন্ত সংগমদ্‌ 
করতোয়াং সদাশ্রিতা বাবদিন্ধহবালিনী_ 

বৈষাকরনিক বরকচি্ নতে মহারাস্ী সৌরসেনী পৈশাচী ও সাগদীই প্রাচীন 'ার্ধঢাষার অপভ্ৰংশ এবং প্রাচীন 
কামর্বণীয় প্রকৃতই আধুনিক অলনীয়া ভাষাত জনক ও মর্ধাগনী বংশসন্কৃত। বাংলা ভাঙাও একই গোত্র 
হইতে উদ্ধত প্রাচীন ও মধ্যঘুনীর অসমীয়া ও বাংলার সাহিত্য বিচারে এই মূল কথাটি মনে রাগা উচিত। 
এইসব লাছিতা প্রধানত লৌকিক সাহিত্য ছিল, ছলগণের দুখে মুখেই ঘুরিত। লেইজন্ত প্রাচীন বাংলা 
ও অসমীদ্ায় প্রঙেদ খুবই সামান্ত । 

এই সময়ে আসামে ইতিহাসে একটি দারুণ বিপ্রব ঘটে। অ্রয়োৰশ শতাব্দীতে চীন হইতে বাগত 
টাই জাতির শান্‌ শাখার একটি বংশ ব্র্পূত্-উপত্যকার উপর দিকে নিছেদের মাধিপত্য স্বপন করে। 
ইছাদেরই পামরা ‘আহোম’ বলিয়া জানি ব্রিটিশদের আগমনেই তাহাদের রাডা বিনষ্ট হয়। প্রায় 
ছয় শতাম্মী ধরিহ। এই সলিদেব বংশ আসামে মধিপত) করেন, মূললিম অগ্রগতিতে বাধা দেন, ব্রদবামীদের 
সঙ্গে শুদ্ধ করেন। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা ঘে, বর্তমান আসমীয়া ভাষা এই আহোমদেরই ভাহা। 
একথা সত্য যে, আহোমরা কতকটা নিজেদের ভাষা! রক্ষা করিয়া আসিঘাছেন এবং আর্যাকত অসলমীয়াব বর 
আহোম শব্দ চলিঘ। গিষ্বাছে। কিন্কু প্রাকৃতিক বিবর্তনের ক্ষলে শক্ধিশালী ব্াধলক্কৃতি ক্রমশ 
বিজ্েতাদের বিদিত করিরা ফেলিল। ভাবে ভাষায় ধর্মে মাচারে নিজেদের শ্বাতস্্া কিছু বঞ্ধান্ রাখিলেও 
সাহার! হিন্দুডাবাপত হইঘা শ্পর্ণ আর্যত্বপতি জপেই পরিগণিত হইলেন। প্রতোক অলন বূর্চীতেই 
এই 'খুরলৃক্ষ-খুনলাই'এর কাছিনী অর্থাৎ ইন্রপুত্রদের রাজাস্থাপনের কাহিনী পরিবেশিত হয । এমন কি 
হলে স্ব্ণগাভী তৈয্বারি করিয়া এই অনার্য রাগাদের তাহার উদরে প্রবেশ করাইয়া তাহাদের পুন্শ্মেরও 
অভিনন্থ করাইবা তাহাদের ইন্্যংলীয় বলিন্বা গ্রহণ করা হইত এবং এই 'ইন্মবংশীর রাজার বিবরণ' মামরা 
প্রত্োক-বূরস্ীতেই পাই । ইহাও কিংবদন্তী আছে যে বশিষ্ঠের অডিশাপে স্তালা! বিগ্তাধরীর গর্ভে 
ইন্তের উরলে প্রথম স্ব্নারায়ণ দেবের উৎপত্তি । 


২ 
অসমীয়া সাহিত্যকে কালবিভাগে বিচার করিলে প্রাচীন মধ্য ও বর্তমান যুগে ভাগ করা যায়। 
অব্ত আরও নৃশ্থভাবে প্রাচীন যুগকে সীতিঘুগ, মন্ত্র ও ভনিতার ঘূগ, প্রাকৃ-বৈফবী দুগ এবং দধাযুগকে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


শংকরী যুগ ও শংকরোত্রর বৈষ্ণবী ঘুগে বিডক্ত কর! ধাত । ব্রিটিশ আগমনের সঙ্গে বতত'রান ঘূগের উৎপত্তি 
ধরিলেও এই যুগেরও লালা ধারা বিস্বমান। এই প্রবন্ধে আমরা প্রাচীন মধ্য ও বর্তমান এই যিভাগই 
সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিব । প্রাচীন ঘূগের প্রথম দিকে ডাকের বচন, খনার বচন, দৌহা, ধাইনাম, 
গ্রস্বীঘা নাষ, বিশ্রানাম, বিহুনাম, বারমাহী গীত, আাইর নাম, নাওখেলোবা শীত প্রসৃতিতে গ্রামা কবিদের 
সহজ সরল সাধারণ ভাবেরই প্রকাশ দেখি । তাদের মৰ্বনা, মলুদ্বা বা শ্রিরেতা জল খার, দোলায় ওঠে, 
‘এতিয়াই গরু লই যাব এ' মালভোগ ধানের চিড়ার সঙ্গে 'লোনে মাছভাত” খায় ও তাদের প্রিন্বামের 
আন প্র দেখে 
হার পিন্ধে টার পিন্ধে পিন্ধে সাতসরী 
দেবাঙ্গ ভূষণ পিন্ধে ইজ্জে দেছে আনি।* 
আবার লীরিতি লাগিলে ‘চরুরে চকুরে চাক, 'বিনন্দ বাশি বাজ্রে'। রামসীতার কাহিনী, হরগৌরী কৃষ্ণ 
রু্থিষ্ উ্যা-অনিুদ্ধর বিবাহকাহিনী তাহাদের জন্চিন্তকে মুগ্ধ করে। 
প্রাকৃশংকরী দূগে নাধব কন্দলীকেই সর্বশ্রেষ্ঠ লাহিতাকের মধধাদা দেওয়া যাইতে পারে। তিনি 
রামাছণকার বলিয়াই প্রসিদ্ধ । ইনি কবি কৃত্তিবাসের পূর্বতন কবি বলিরাই মনে হুয। বরপেটার 
কখাগুরচরিতে উল্লেখ মাছে থে, শংকরদেবের 'পযাপক মহেন্স কন্দলীর আচা বৃদ্ধ বাঘ আচার্ঘ মাধব 
কন্দলীর শিক্পু ছিলেন। এই হিসাব অন্থলারে শংকরদেবের প্রায় একশতবধ পূর্বে মাধব বন্দলী বিগ্যমান 
ছিলেন। কন্দলী উপাধি বিশেষ, কোন্দলে বা তর্কে ধাছারা পারদর্শী ইইতেন গাহাদেরই ‘কন্দলী’ বলা 
হইত । অসমীয়া সাহিতো মহেজ্জ কন্দলী, মাধব কন্দলী, অনস্ত কন্দলী, শরীধর কন্দলী, বড় কন্দলী, সাগর 
বন্দলী, রযাকর কন্দলী, কচিনাখ কন্দলী প্রভৃতি বহু পক্তিতের পরিচয্ব পাওযা। ঘায়। কবি নিজের 
আন্মপরিচর দিতেছেন_- 
কবিরাজ বন্দলী বে আমাকে সে বুলি কন্ধ 
মাধব কন্দলী আরো! নাম । 
সপোনে সচিতে মঞি জ্ঞানকান্ বাকামনে 
অহনিশে চিন্তো রামরাস ॥ 
জোকে সংস্কতে আমি গাঢ়িবাক পরিচ্ছয় 
করিলাহ্‌ সর্বজন বোধে। 
স্বাসায়ণ সুপরার শ্রমহামাণিক] যে 
বরাহী প্লাজার অনুরোধে । 
ইনি কোন্‌ হাণিক্য-উপাধিধারী রাজার সভাপত্ডিত ছিলেন তাহা জানা নাই, কিন্ত সেই সময় কপিলী 
উপত্যকা ভৌদপালবংশীয় করেকজন ক্ষৃত্র রাজ! ব্রাঙ্গ্ধ করিতেন, পরবর্তী ত্রিপুরা-রাজবংশী়দের সঙ্গেও 
হয়তো তাহাদের লম্পর্ক ছিল। 
বন্দলীর প্রধান কৃতিত্ব এই খে, মূল বাস্মীকির সামাযপের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি অবলম্বন করিয়া তিনি 


> অসমীবা গাধার "রা কে ঘ ও ‘ব' চ এই ভাবে লিখিত হয়। 
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লৌবিক ভাব ও ভাষার সাহাযো ব্রাদাহপকে অসমীয়! সমাজের জর নৃতন করিষা শৃজন কহিলেন 
মহ্বাপুরুথ শংকরদের মাধব কন্দলীকে “পূর্ব কৰি অপ্রমাদী' বলিরা অভ্যর্থনা জানাইযাছেন। কথিত আছে যে, 
মাধবদেব আদিকাণ্ড ও শংকর্দেব উত্াকাণ্ড পুনরায় রচনা ব। সম্পাদন করিব! কন্দলীর রাহাযপকে স-পূণ 
করিয়াছিলেন ॥ 
কবি রামের প্রাসাদ বর্ণনা করিতেছেন 
হাম প্রাসাদ শোডে কৈলাশ সমান 
বিদ্যুতর কানি ফেল জলে থানে থান 
প্রালাদ উপরে দিলা মাণিকর কান্তি 
ইন্নীল মণি দিল থানে খানে জান্টি । 
প্রাসাদের চিত্রাঙ্কনে দেখি বৃষধানে শংকর, পাতালে বন্দী বলি, গরুড়স্কদ্ধবাহী বিষ্ণু, ইত্যাদি । বালীর পতনে 
তারার বিলাপ পতিপ্রাণ! নানীর বিরহ বেদনাকে গ্যখায় মূর্ত করিয়াছে 
আস্কুল বাকল করি ক্রন্দন কস্কে আছে 
রাঙ্রার কোলাত পাটেশ্বরী । 
সবাই কাদিতেছে_ 
স্বামীকে বেড়িয়৷ কাদে পাটেশ্বরী লোকে 
স্ুগ্রীব কান্দন্ত মতি ছোট ডাইএর শোকে 
রামচজ লক্র কান্দস্ত হসুমস্ক 
লৈক্কলমে চারিপাত্র যার দাত্ববন্তু । 
বালী ধন মৃত্াপঘ্যায় তপন স্বীপুত্রকে সান্বন। দেওয়ার ডঙ্গীটিও কবির রসশক্কির পরিচদ্ দেঘ_ 
দেখত অঙ্গদ চরণত পরি আছে 
সব বন্ধু জনে বেঢ়ি কান্দে মাগে পাছে 
ভাইন হাতে মগদকে! আলিঙ্গি ধরিলা 
বাম হাতে ধরিঘ। তারাক্‌ বোধ দিল! । 
এবং সুগ্রীবকেও নিজের গলার মাল! দি্া। 'শ্রেঠ চাইক্‌ (মর্বাং বড় ভাই) লাগি ন| করিবা শোক্‌' এই 
উপদেশ দিয়া কবি বালীর সহত্বের পর্িচয দিযাছেন। 
কবি সংস্কৃত সাহিত্যেও স্থপণ্ডিত ছিলেন। বহ স্থলে হুবহু বান্মীকির বর্ণনার শুধু অহ্রকর্ণ করেন নাই 
কাব্য ও অলংকার শাহ অনুমোদিত উপমা ও অনু গ্রাল ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন 'রার্মনুখ পন্প মোর নয়ন 
ভ্রমর’ তেমনি 'তিলছুল ছিনি নাসা', 'ত্রিবলিত উদর", “মুক্তার পাস্থি সদৃশ দস্ত', 'মুাল সন ভুচ্', 
‘চম্পক কলিকা সম আঙুল’ । 
রাষমীতাকে কেন্দ্র করিয়া আসমূত্র হিমাচল ভারতের জনচিত্ত যুগে ঘূগে অপূর্ব রসাস্বাদ করিয়াছে, 
আসামেও তাহার ব্যতিক্রম হয নাই । লন্ধ্যাপ্রৰীপের ক্ষীণ আলোতে আজও এইসব রসবামুত কাহিনীর 
ধা দিদা গ্রাদ্য কখকঠাকুর অশিক্ষিত কাঠুরে চাবী শ্রমিকের মনে অন্ত বিতরণ করিতেছেন। এই 


৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ধ 


কবি তাহার বর্ণনানৈপুণো, হাস্যরসের সরসতাদ্, কাবারল হুই করিহা পরম-পুরুষ রাষকে জনসাধারণের মনে 
িশাইঘা দিয়াছেন, ইহাই তাহার সবচেরে বড় কৃতিত্ব ৷ 


৩ 


দ্বিতীয় যুগের সাহিত্যিকদের নধামণি হইতেছেন মস্ত শংকরদেব। তিনি সাধক ধর্মগুরু, বর্তমান 
অসমীয়া সমাজের ল্রশ্থা । আসলামের বাহিরে গাহার নামের সহিত অনেকেই পবিচিত নন বা সামান্ঠ ভাবে 
পরিচিত। শুধু সাহিত্যিক হিসাবেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহার নাম শ্বরনীশ্ব হইয়া থাকা উচিত। 
তার নানা নাটক, ব্রদ্বুলির গীত, ভট্টিমা, ভাগবতের অনুবাদ অবিদ্মরণীহ ভাবে তাহাকে জেট কবিদের, 
রসিক মহাজনদের মধ্যে আসন দান করে। অন্বস্থ ভাব ভাবা পদলালিত্য ছন্দ রাগর্লাগিনীর ধোজন 
তাহাকে বিষ্ছাপতি-চন্ডীদাসের সমপধানে স্থান দেঘ্র। সংস্কৃত কবি হিসাবেও তার স্বান অতি উচ্চে। 
এই লাহিত ধর্মবিষক ও ভক্তিমূলক কৃষকথা প্রচারই তাহার মূল উদ্বেশ্ট। 

শ্রণংকরদেবের চহিতকার বলেন যে, শংকরদেবের আবির্াবের সমর্থ সারা কাদদ্ণ বিরুত তহ্বাচার ও 
ধর্মের লাষে ব্যডিচার-অনাচার-মত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। ফামন্তপ-অছ্মন্ধানসমিতি 'পাতিপোয়া" দলের 
কাহিনী গুনাইয়াছেন। এইসব লোকেরা দেবীর নিকট নিজেদের আত্মবলি দিবার সক ফরিত; 
এবং একবংসর তাহার! যখেচ্ছা ভোগ করিবার অধিকার পাইত। যোগিনীসাধন। চাক্তিজ্জলাধন, 
দৃতীঘাগ, লতানাধন, পঞ্চ-মকারের বাবস্থা নরনারী লুন্ধ, তাহাদের কষ্টাঙ্গিত সাধন বাদ্বিত ক্ষযিত, সামা 
একটু শক্তির বিকাশেই তাহার! মুগ্ধ, আগমনিগধঘালের পবিত্র শিবোক্ত নিবাণধর্ম বিকৃত পশ্বাচারে 
পরিণত। এই পরিবেশের মধোই মহাপুরুষ শংকরদেবের আাবিঠাব। ১৩৭১ শকের আশ্বিন মানে 
আলিপুখরীতে শিরোমনি কইয়া চণ্ডীবরের বংশে তাহার জন ও ১১৮ বংলয পরে স্থদীর্ঘ জীবনের শেখে 
১৪৯* শকের ভাঙে তাহার তিরোভাব। প্রথন-জীবনে তিনি সাধারণ পৃহস্থেরেই জীবন যাপন করিতেন। 
পরে তিনি বংসরের পর বংসর ভারতের তীর্থে তীর্খে পরিক্রমা করেন। ন্তগ্রধান ভক্ত কবীরের সঙ্গে 
তাহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয এবং দ্বিতীয় পরিক্রমার নীলাচলে মহাপ্রত্র সহিতও তাহার সাক্ষাৎ হয়। সীত! ও 
ভাগবতকে ভিত্তি করিয়| তিনি কৃক্ণনামের মধা দির. একশরণ নামধর্ম ও বিশুদ্ধ একেন্বরবাদ গড়িয়া 
তোলেন । ভগবান ত্রহ্মত্রণী সনাতন, পুরুথ ও প্রকৃতির স্ৈতলীলার উপরে তিনি মাধ্ব। গ্লামানুজের 
বিশিষ্ঠাদ্বৈতবাৰ তাহাকে প্রভাবান্ষিত ৰরিয়াছিল। নান, দেব, গুরু আর ভক্তি এই চারি বন্ধই মুক্তি 
আনিহ। দে। ভার সাধনা উদ্ধবের সাধনা, রাধার সাধন! নং, রাগাহুরাগমাপী নর, বলদেৰ বিদ্াতুষপের 
গোবিন্দভাক্কের ভিত্তিতে নয়, তিনি ‘কের কিংকর শংকর'॥ তিনি মৃতিপৃজার পক্ষপাতী ছিলেন না। 
গ্রামে গ্রামে 'নামঘর' ও ‘নামঘোবা’র প্রবর্তন করিয়া জনসাধারণের, মধ্যে তিনি গণতান্ত্রিক বোধের 
প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার দিনে একেশ্বরবাদ, আাতিভেদের প্রণাকে প্রশ্রয় না দেওয়া, সূতিপূত্রার সম্বন্ধে 
উদাসীনতা, নংসারের মধ্যে খাবিযাও বাসনাকে দূর করিয়া তবৈধপা, নিরানক কর্ম করা প্রকৃতি উদার 
ভুলি তাহাকে বুগবর্ণের বহু উ প্রতিষ্ঠিত করিহাছিল। তিনি তখনকার বিকৃত সমাজকে নূতন 
প্রেরণ। দিলেন, নঙগা জবাবস্থাকে নূতন করিত! গড়িলেন। তাহার প্রতিভা দুগোপযোগী অপূর্ব সাহিতাও 
গড়িয়া তুলিল। শংকয়দেবের সাহিত্যকে কাবা, কীর্তন, অন্ন! নাট ও বড়সঈীতে বিভক্ত করা মায় 
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বাংলার বৈফ্যব লাহিতো যেবল, অলমীহা বৈষ্ণব লাহিতো তেমনি কষাকখাবিচার, ভগবদ্ড্কি প্রচার 
সাহিত্যের মূল কথা, সন প্রথম উপাদান-- নানা পৌরাণিক উপাখ্যান তাহার হজ ও বাহন_ 
ভাওনা করিবে কৃষ্ণ পৃদ্ধিবে লাগিয়া 
তাহার উদ্ধবসংযাদ, হরিশ্চন্কাবা, ডক্রিপ্ররীপ, শুপদালা, নিনিনবসিদ্ধিসংবাদ, রাাহণ ও ভাগবাতের 
অনুবাদ বৃহৎ অজামিল উপাখ্যান, সংস্কৃত ুকিনহ্থাকর, কাস্বিমালা-টীকা, পারিগ্রাতত্রণ, কালিযমন, 
রুক্মিটিহরপ, পরী প্রসাদ প্রসথৃতি নাউকগুলি তাহাকে ডারতবর্দেশ শ্রেষ্ট সাহিত্যিকনের পশ্য উন্নীত করে। 
আবার দেখি তিনি চিত্রাস্কনবিস্যাও অভ্যাস কিতেছেন_ 
তুলি হাতে লৈয়া বৈস্ৃষ্ঠের পট গাকিলা' - 
হিল হাত্রিতাল তেতিক্ষণে আনিলদ্য 
ঘরুবপ্রি পটে বৈকৃঠক লিখিলস্য 
বৃন্দাবন মধ্রান হত লীলা 
করিলস্থ পট তাত চিক তুলিল! ! 
তাহার সাহিতোর বিস্তৃত আলোচনা সম্ঘব নয বলির হার সাহিতাক প্রতিভার নিদশ্নিস্বরপ কয়েকটি 
উদাহরণ উদ্ভূত করিতেছি । কালিয়দমন যাত্রার ভটিমা ছন্দ ও বগলবিস্তাস জনবরেবকে স্মরণ করাইয়! দেয়_ 
জর জর যতুকুলী কমল প্রকাসক নামক কংলক প্রাণ 
হুর ভুয় জগতক ভকতক ভিতি নিতি করু সিয়জান 
জয় জগ নাৱক মুকুতি দায়ক সার্ক সারঙ্ষপারী 
হট অনিক মৃইিক মোড়ন চোড়ন বন্ধ মরা 
ধরু গোবর্ধন বারণ বরিধণ ডেলি ইচ্মদ দুর 
ত্ৰিভূবন কম্পন কালি দৰ্পক দৰ্পক করলি চুর ॥ 
আবার এই নাটকটি আরস্ত হইয়াছে একটি রসপূর্ণ সংস্কৃত স্োকের খারা 
শরৎ পশান্ক কর কোনলাহ্ সবীক্ষোন্দু নগুলমণওড সকুঠবোগো 
নিশাস্থ শঙ্বৎ লহ গোশিকাডিঃ বৃন্দাবনে স্থফল বেণুবাদয়ং ও 
চকার কেলিং কলগীতনৃতোঃ সস্মোহনায় মধুরং ব্রদবস্বন্দদ্রীণাং 
স গোপদৃতি্বতীহ কফ; তং গোপবেশমনিশহ প্রপতোহস্মি কৃষ্ণং ॥ 
আবার দেখি 
এ সখি কতঙু কালো হান দুখ কথ চোর । 
দেৱ দহে কাষ আছি আলিঙ্গন কোর ॥ 
বিস্যাপতি দেবের 
হে সখি হামারি দৃক নাহি ওর । 
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শৃক্ত মন্দির বোর ॥ 


প্রতৃতি পদ স্মরণ করাইছা দে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ধ 
কুক্রিসহরণ সাটের কথা কপবর্বনা বৈক্যব কবির উপযুক্ত 


ইসত হসিত মুখ চান্দ উজ্বোর রক্ষণ কেছুর ঝণকার 

দসন মোতিম জয় নয়নচকোর মানিক কাকি রচিত হেমহার 
মানিক মুকুট কুণ্ডল গণ্ড ডোল চলাইতে চরশ মন্তির করু বোল 
কলকপুতলি তু নিল নিচোল পে ভুবন ভোলে শংকর বোল । 


এইরূপ বহু পদের সন্ধান পাওয়া! যার। 
অসমীয়! সাহিত্যে নাটকের স্থান অতি উচ্চে। প্রাচীন ওজাপালী রীতিই অসমীয়া নাটকের পূর্বপুরুষ । 
তাহার তিন র্ূপ-_বাত্রা, কুমূর ও নাচ। শংকরদেবের নাটকগুলি রূপে, রসে, নাটকীন্ সংঘাতে, কথাবার্তায় 
উচ্জল। মধ্যযুগীয় সংস্কৃত মহানাটকের রীতিরও কিছু প্রভাব দেখা হাই । অসমীয়া নাটকে আধার, গাহন 
ও বারন থাকেন। সুত্রধার আসির়! মধ্যস্থের যত বিংয়বস্ত ৰুঝাইস্বা দেন__ অনেকটা গ্রীক কোরালের মত । 
পরবর্তী শুভংকর কবির প্রীহত্তমুক্তাবলীতে এইসব সৃতাগীত, পুডুলনাচ, ধুলিগ্ানাচ, ধেমেলিয়ানাচ, মুথোস 
নৃতা প্রভৃতির বিবরণ পাওয়া তায় । 
পারিজাতহ্রণ নাটকে দেখি ব্রজবুলি, সংস্কৃত ও অসমীয়া তিন ভাষার মাধামেই নাটকটির জ্রুতগতি_ 
কন্মিধী ও নতাভামার সঙ্গে গোবিন্দ প্রবেশ করিলেন ‘দেববাস্ত’ বাছিল__ 
প্রবেশম করোৎ দেবো গোবিন্দে| গরুড়াসন: । 
রুক্মিণী সত্যভামাভ্যাং সহ চারু চতুড়ূজ: ৪ 
কোটি মদন জিনি উল মূরারী 
সঙ্গে সত্যভামা রুক্মিণী বরনারী 
শরীরক জ্যোতি জলয় দিশপাশ 
কহ শংকর হতরিপাসক দাস । 
লত্যভাদা এক মন্দিরে রহিলেন, শ্রীরফসহ রশ্িী আর-এক মন্দিরে । তার পর ইঙ্সর আসিলেন, শচী 
আসিলেন, নারদ আসিলেন। নারদ আসিয়াই “কুক হাতে পারিজাত দিযে নারদ তাহেক মহিমা কছল। 
হে কফ ওহি পারিজাতক গন্ধ তিনি প্রহরক পথ হাই । ওহি পারিস্বাত ঘাহেক গৃহে বহে ধনজন্বিভব 
তাহেক ছাড়ে নাহি ওই দেবছুর্লভ পারিজাত যে নারী পরিধান করে সে পুষ্পক মহিমায়ে পরম 
সৌভাগিনী হয়। তাহাক ছাড়ি স্বামী কথাব যাইতে নাহি'। 
তার পর স্বীচরিত্র-অভিজ্ঞ নিপুণ নাট্যকার নারদের বর্ণনাকে স্থনিপুএ করিয়া নাটকীয় গতিকে জনত 
করিয়া তুলিলেন। রুক্থিমী সেই ছুল চাহিয়া লইলেন। নারদ সত্যভামার মন্দিরে গিয়া বলিলেন_ 
নারদ ॥ আ: হে দেবি সত্যভাষ!। তোমাক স্বামী গ্রীকৃষ্চক বরি বিহ চেষ্টা দেখলে। হা, হা সার 
তোহো দূৰ্ভাগ্য ভেলি ৷ হাম আজি সে জানল। 
সতাজামা ॥ হে সুনিরাজ। তুহ কি কইছে, হাসু কিছু বূ্য়ে নাহি। 
নারদ ॥ ছা ছা তোর্হাক বিধি বঞ্চল। হে মার! কি কহব, কহিতে যর দুঃখ লাগে (হেট মাথা রহল)। 
তার পর যাহা হইবার তাহা হইল। সত্যতাষার আগ্রহাতিশব্যে মূনি বেন অতিকে বলিলেন-_ 
মুনি ॥ তথে কৃষে কলি কি, তোহাক কটাক্ষ করিয়ে আপুন হাতে প্রিয়! ক্মিমীক মাথে পরম লাদরে সে 


চতুর্থ সংখ্যা ভারতীয় সাহিত্য ২৩৫ 


দিবা পাক্ক্নাতে পিন্বালে। আঃ তোহোক ছীবন সিক্দিক্‌ সতিনীক অন্দর দেশি কি নিদির প্রাণ 
ধ্রু = 
মুনেবঁচন মার্শা শোককোপপত্িসুতা ॥ 
মৃচ্ছিত। পতিতা ৰৌ হখা বাতাহতা৷ লতা ৪ 
কেশব হে বুদ্রলোহো তোহো 
জানলোহো তুহো বাবহাস্বা ॥ 

তার পর হথানিত্বসে মানডঞন ইত্যাদি। 

সংগীতশাস্বে ও স্বর্বোদনায় তাহার অলাধানপ সৃতিত্ব ছিল। পরাগ মধুমাপবী, তুরবসন্ত প্রভৃতি লংকদ 
রাগেরও তিনি প্রচলন করেন। 

প্রতোক সমাজের ইতিহালেই দেপ| যায থে, নই কোলে) ভাবপ্রাবন মালে তখনই সদাক্ষদ্রীবনে 
তাহার শ্বতি নানাদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ॥ শংবরী লাহিত্যেহও এইক্সপ একটা সর্বপ্নীন প্রভাব ছিল। 
পুরুঘোত্তম গঙ্গপতির দীপিকা-ছন্দ, হরিহরর বিপ্রের অন্বমেধপর্ব, হেনপবস্থতীন প্রহলাদচগিত্রে। দুর্গাবস্ের 
বেহুলা-আগ্যান, মাধব কন্দলীর রামায়ণ কথায় অসমীযা সাহিত্যের যে জচনা, শংকরী দূগে এ সপ্তদশ 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহ ছুলে-ফলে-পল্পবে শোচিত হইয়া নানা দিকে বিদ্বৃত হইহাছিল। লাগারণ কাবা- 
নাটক ছাড়াও আমর! পাই বকুল কাবস্থের “কিভাবতম্ধরী' নামক গণিতের পুস্তক, কবি সবিদ্ের 'ল্যোতিষ 
চূড়ামণি’, পুক্ষষোৱম ঠাকুরেন ‘প্রস্থোগ ররছালা” ব্যাকারণ ৷ গৃহনির্সাপের ব্যবস্থাদান্রক পুথিও পাওয়া যায়, 
বেমন পাওয়া যায ‘হন্বিবিদ্া্দব' ও ‘ঘোর! নিদান’ । অতি প্রাচীন কাল হইতেই স্যাযূবেন প্রাচাভারতে 
প্রলিঞ্চি লাভ করিয়াছিল। ইহ! ছাড়া বৃতুী লাহিত্ ও চক্লিত-সাহিতা অসমীযা সাহিতোর এক-একটি 
শ্বদ্বপ্ূর্ণ বিশিষ্ট দিক । 

কৃষ্ণ ভাগৃতীর লক্কবনি“দি, ভষ্টদেবের লংদম্প্রদাত্রের কথা, স্লামনাথের সন্বমূ্ধাবলী ও শংফরচরিত শুকচিত 
ধর্মলাহিত্যের অঙ্গ হইলেও জীবনী লাহিতোর অঙ্গীভূত হইয়াছে। অলমীন্ব! খঁতিহালিক বুরন্জী সাহিতোতরর 
ফথাও সকলেই দ্রানেন। আবার এই যুগে যেমন অদ্বানুর-বধ, বকাস্ুর-যধ, শদ্মচূড়'বধ প্রভৃতি বধ- 
কাব্যগুলি মাধব দেবের রুমিল্টুদ্বা, পিপরাঞচচূদ্বা, প্রভৃতি নাটক দৈত্যার্ি ঠাকুরের সমাস্বহ্রণ, অনস্থ 
কম্দলীত সীতার পাতালপ্রবেশ জনমনকে পরিতৃপ্ত করিবাছে। তাহার পত্রের যুগে স্ামচন্ত্র বডপাত্র 
গোহাইর হয়গ্রীব মাধব, বুঙ্গনাথ দ্বিক্সের চণ্ডী, নীলকণ্ঠ দাসের দামোদরভরিআ, অনস্থ আচাধের আনন্দলহরী, 
দীনদ্বি্রবরের মাধব স্যলোচনা! পাচালী, কত্ররাম কবির নীতিনন্, রামদ্ধিজের যুগাবতী-চর্রিঅ, রঘুলাথ দালের 
বখা-রামারণ অসমীয়। সাহিত্যের বিদ্বৃতির চিছস্থরপ। 


৪ 

১৮২৬ উ্টান্দে ইহান্দাবু সন্ধির পর আলাম ইংরেজদের অধিকারে আসে । ইংরেজ অধিকারের সঙ্গে 
সঙ্গেই বিশনরীগণ ধর্মগ্রচার-উদ্দেশ্তে এই প্রদেশে প্রবেশ করেন। আধুনিক অসমীয়া লাহিতোর 
গোড়াপত্তনে ত্রান, আন্দন, লেডি, ওয়ার্ড, গুনি প্রভৃতির নাম উ্লেখযোগা । এই যুগের প্রথম দিকে হে. 
লমস্ত অসমীয়া সাহিত্যসেবক অসমীয় ভাবা ও সাহিত্যের সেবাহ আব্মনিযোগ করিয়া এই সাহিত্যের 


২৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা “দশম বর্ষ 


পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বিকাশের পথ স্থগম করেন তাহাদের মধ্যে আনন্দরাদ ঢেকিয়াল ফন, হেট বড়,য়া 
ও গুপাভিরাম বড়.ব্রার নাম বিশেবভাবে শ্বন্নলীয়। স্বল্পায্‌ কর্মবীর ঢেকিয়াল ফুফলের €১৮২৯-৫৯) 
নিবদ্ধাবলী, হেমচন্ত্ের 'হেমকোহ অভিধান' ও “অসমীয়া ব্যাকরণ', গুধাভিরামের “ন্দর্তনিচ্' উনবিংশ 
শতান্দীর অসমীয়া সাহিত্যকে নবঙ্গীবন দান করিয্াছিল। 

আধুনিক যুগের শক্তিমান লেখকদের মধ্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়স্বার স্থান সর্বোপরি । উপস্তাস ছোটগল্প 
নাটক প্রহলন কবিতা গান প্রন্থৃতি লাহিতোর সকল বিভাগই তাহার দালে পুষ্ট হইরাছে। রুপরচলাহও 
তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আসামের দাভীত্র-সংগীত ‘অ মোর আপোনর দেশ' ভাহারই অক্ষয় কীতি। 
রচনাবলীর মে! ‘সাধুকথার কুকী’ ‘কদমকলি' 'কাকতর টোপোলা' ‘পাচনি’ প্রভৃতি উল্লেখবোগা । 
ক্ূপাবত্র বরুবার কাকতর টোপালোর 'পুরণিতব' রসসাহিতোর অপূর্ব স্থাই । অনেকে মনে করেন ইহা 
ডিকেন্দের পিকউইক পেপারের মহকরণ । 

তাহার “অসমীয়া জাতি ডাঙ্বর ছাতি' একটি হুপ রচনা । কবি সখেদে বলিতেছেন 

“আমার নাই কি-_ উদানশ আছে, কামাখ্য। আছে, আরসাগরের দল আছে, শিবলাগরের দল আছে, 
ব্ৰচ্ধপুত্ৰ ছে, দীখৌ আছে, অসমীয়া| শ্তেম্পিয়ের আছে, অসমীয়! শেলী আছে, অসমীযা পপ, অব বম 
আছে, অসমীয়! মার্টিন লুখ্ার আছে। অসমীয়ার কলকারখানা বা নাই? কঁছিয়ার পেরা কলর পরা৷ 
এন্ুর মরা কললৈকে, বাড়ীয়ে ধাপে অসমীয়ার কলর অন্ত নাই। বিলাতত, টেষচ, আমার দিখো, 
বিলাতত, জাহাজ আমার খেলনা ও" 

‘মোমাই তামুলী বরবরণা! নরকান্ছর ভগদত্ত, নরলারাণ বজ, বক্রবাহন, লেফাই চুতীয়। হিড়িম্বা, 
ফেন্দুকলাই বাপু, বশিক্, পূর্ণানন্দ বুড়াগৌহাই, অনন্ত কন্দলী, মশিরাম দেবান, শংকরদেব, কলা অধ্যাপক, 
কতরসিংহ রদ! আর শিবসাগরীয় বরুব| -এই এটাইবোর অপমীর!॥ তেন্তে “আউর ক্যা ষাংতা হে 
কোনে বন্ধ অসমত পাকা ঘর নাই । সেই বোরে পাহরে যে অমত ভূ ইকঁপ আছে।- * 

‘আকৌ কয অসমীয়ার টাকা নেই- ‘অলমীরা যাঙ্গহ ইমান মূর্খ হোবা নাই যে টাকা উপার্দন করি 
চিন্াচর্চা বঢ়াই অর্থের গুটিসিচি লব; কারণ 'অর্থমনর্খং ভাবয নিভাং! । 

কবি ছিসাবেও লম্মীনাখ বেজবরুরার স্বান অতি উচ্চে_ 

কি কাম দীঘল মেঘ বরণীরা সাগরর চট্ট চুলি, 
প্রেম পগলার হর তরণী বুরি পাছ গন্ধ তলি 
মুপাল ছু বাহু কি কাম লাধিব মত্ত প্রণদ্ীর ডোল 
মিছি মউ মাত বিরাধর বাহী বাঘে কবি মুঠে ভোল। 

বেদবরন্মার আর-এক কীতি হইতেছে হে, তিনি নৃতন করিরা স্বদ্দেশবাসীদের মহাপুরুথ শংক্দেব 
মাধবদেবের বাণ৷ শুলাইলেন ও শংকরী সংস্কৃতির দিকে দেশের চোখ ফিরাইতে সাহাহা করিলেন। হদিও 
লেই যুগের কথাসাহিত্যে শ্রে্স্থান অধিকার করিয্না আছেন রঙ্গনীকাত্ত বরদলৈ, তবু ‘পদ্ধকুমারী’ প্রস্ৃতি 
উপন্নাস সার্থক স্ত্রি না হইলেও তখনকার দিনের বাংল! উপস্থাযের ভাব ভাব! আর্ক ও রচনাশৈলীর 
অহুকরণে তাহা লিখিত এবং স্বদেশগ্রীতির পরিচয় বহন করে) গৌহাটির একটি হন্দর বর্ণনা আমরা 
লক্ষ্মীকান্ত বেজবরুয়ার উপন্যাসে পাই _ 


চতুৰ্থ ভারতীয় সাহিত্য 


কামাকানন, গগননেদী পর্বতমালারে পক্রিবেষ্ত, পবিত্রসলিল ত্রন্ধপুত্প নগর পবিত্র ছলেরে 
বিশৌত, কীসংখ্য তীর্ঘস্থানের সমাকীর্ণ কামন্ূপর প্রধান নগর গুর্াহাটিত, হার প্রাগঞ্যোতিখ নাম 
বনবিদিত, যার রজ| যোল হাআার কস্থার অধিপতি পৃথিবীর পতি নরকাসুত্র আারু মহাভারতর বুন্ধর 
বিখ্যাত হস্বী-বরধারোহী মহাবীর বৃদ্ধ ভগদৰ, হি প্তৰাহাটির নিলাচল পর্বতত মহামাব! ভগবতীর প্রধান 
সীঠন্বাল কামাখা। বর্তদান ; হার পশ্চিমনস্ষিণ ফালে প্রাচীন রাজার বি্য়ঘোধণাকারী নরকাহ্র পধত 
নির্তয় চিত্তে দণ্ডাদ্বমান, ঘার অদ্রিকোণে সন্ধযাভল পর্বতত ফ্রিলন্ধা পরিপূতহৃদয় বশি্ দুনির মাত্র, 
ঘি গুৱাহাটির বেলতল! নামেরে স্থান বই সহহ্থ শিল্য পরিবেরীত মহানুনি গাব্ধবর অমতনিষ্ঠন্দিনী বেদধ্বনিরে 
প্রতিধ্বনিত হৈছিল ; পূজনীয় গোকখ গমিত্ সাৰবেদগীতত ছি ক্টাহাটি্ হাছে। নানক হয় গ্রীব ৰাধ্যর 
পুণাতূমির বর্ণ আগুত ” 

কিন্ধু তার পরেই 9281-11012১- এই 'মবতার্ণা কিসের দ্র, না উপস্তাসের লাহক ‘কাযন্বকুলোস্কর' 
হয়দত্ত এইখানে বাল করিত ! 

সাছিতাসম্াট লক্ষ্মীনাথের ‘দণ্ডিনাথের ফুল', লাধনা চিস্বাহরণের সংসার-চিত্র, বুড়ি আইর সাধু! 
প্রভৃতিও প্রযিস্ধি লাভ করিযাছে। রজনীকান্ত বরদলৈর নাম পূর্বেই করিয়াছি । তাহার 'মিরিজিমরী', 
‘বঙ্গিলী' তায়েশ্বরীর বন্দির’ প্রভৃতি এঁতিহাসিক পটস্ুমিকাহ্ব হখপাঠয উপগ্রাস । লন্বীকাস্মের লঙ্গে 
সঙ্গে বিহারী কবি রখুনাথের কথাও উল্লেখ কর। উচিত। তাহার “সাদরী’ 'কেতেকী' ‘দাছিকতত্।' 
বনবদ্থ রসের উৎস । মহিল| কবিদের বখো নলিনীবালা 9 হর্নেশবরী দেবী প্রখ্যাতা। দুজনেই 
অতীজ্রিয়বাদী ৷ নলিনীবালার ‘সপোনর হুর' ও ‘সদ্ধিহার স্থর' ও ধর্মেশ্বরীর “ছুলের শরাই' লমদিক প্রসিদ্ধ । 
আরে| বহু কবি, ওুপস্সাসিক, ওঁতিহাসিক ও প্রবন্ধলেধক অলমীয়া সাহিতা ও লংস্কৃতিকে দিলে দিনে 
সমন্ধ করিতেছেন। তাহাদের প্রত্যেকের নাব করা এই ক্ষ প্রবন্ধে সম্ভব নয় । সেইছন্ ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছি। তবে নুরী সাহিতোর সম্পাদনে ও খঁতিহাসিক উপাদান সংকলনে ডক্টব্র দুরঘফুমার ছুই এশা যে 
বিরাট কাজের অবতারণা করিয়াছেন তাহার কিছু পরিচ ভারতের অন্ত প্রদেশে ও জানা উচিত । 


ঞুন্বঘাংোহন বন্দোপাধ্যায় 


গ্রন্থপরিচয় 


শ্বান্ধীচরিত। নির্দলকুমার বহু । সজ্জন পাবলিশিং ছাউল । তিন টাক|। 
বাপুংদর্শনি॥ কাক! কালেলকর ॥ অন্থবাদক জীবীরে্রনাথ গুহ সুপ্রকাশন। দুই টাকা । 
জ্মন্বৃতপখযাত্রী । হ্নবোধ ঘোষ ৷ ইণ্ডিয়ান ক্যালোলিঘেটেড পাবলিশিং কোম্পানি । তিন টাকা। 


জগতের ইতিহাস বজ্দালোচনা করলে দেখা যায় বে ইতিহাসের ক্রান্তির সৰ এমন এক-একছন মানুষ 
এসে উপস্থিত হন ধারা সেই ঘুগবদলের উপলক্ষ্য হিসেবে ইতিহাসে চিরকাল চিন্ধিত হত্বে খাকেন। ডা 
বেদন মাসেন ইতিহাসের তরঙ্গে ভেলা ভাসিয়ে, অন্রদিকে তারা আবার নতুন তরগের সরি ও করে যান। 
নেতার ব্যাখ্যা করতে গিরে সেইজন্ঠ লেনিন বলতেন, নেত! ইতিহাসের স্ব যতখানি ইতিহাসের শ্রঃ।ও 
তন্তপানি॥। যুগ বদলাতে বদলাতে নতুন নতুন তরঙ্গ উঠতে থাকে, তার ফলে বাইরের ও ভিতরের 
চেহারা বল হতে থাকে, এইভাবে সামাস্িক ও মানসিক পরিবেশ বল না হতে থাকলে সত্যকার 
বড় নেতার জন হয় না। কিস্কু বিনি এই তরঙ্গে শুধু গা ভাসিেই চলে ঘাবেন, অথচ চাগুপাশের বদলের 
সুযোগ নিয়ে সমাদকে নতুন পথে ঠেলে দেবার চেষ্ট। করবেন না, তিনি লানছ্রিক যতই হাততালি পান ন। 
কেন, ইতিহাসের পাতা তর স্থারী স্বাক্ষর পেস পর্বস্ব থাকবে না। সেইজন্য দীর্ঘকালের ইতিহাল শুধু 
তাদেরই স্মরণ করে ধার! কান্তির মুখে আবিভূ্ত হয়েছেন এবং সেইসঙ্গে নতুন যুগের পবন কে 
গিরেছেল। 

বলা বাহলা ভারতবর্ষের লাম্প্রতিক ইতিহালের কথা আলোচনা করলে এইরকম নেতার লাম খুজতে 
গেলেই গাস্মীজির কথা যনে মালে। বস্ত: এ প্রসঙ্গে তার নামই কেবলমাত্র মনে আলে, আর কারও নামই 
মনে আসে না। সামাঘিক-ঘর্থ নৈতিক বিবর্তনের নিম অছুসারে ভারতবর্ষের সামাদিক ও আধিক সংস্থান 
অবপ্ অনেকদিন থেকেই বদলাঙ্ছিল। সেইলগে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সময় খেকে _ এমন কি আরও পূর্ব 
খেকে ছোট বড় অনেক নেতা নান! দিক থেকে দালসিক হাওয়া বদলের চেষ্টা করে 'নালছিলেন, তাদের 
দান আগও আমরা সরতজ্ঞ সশরন চিত্তে স্বরণ করে থাকি ও ভবিগ্ততেও করব কিন্তু সার! ভারতবর্ধন্য 
ঝড়ের ঢেউ তুলে এলেন একমাত্র গাস্ধীজি। দেশ এমন প্রবল বেগে নাড়া গেল, এ কটিবাগসম্বল ক্ষীণ 
মাছ্যটির প্রদ্ধ শুভ্র তেজ সারাদেশময় এবন উৎসারিত ছল বে, সমস্থ ভারতবর্ষের আমূল বদল হরে গেল। 
সেইজন অন্ত নেতার সঙ্গে গান্ধিদীর তুলনা হুর না-_ইতিছালের পাতার গান্ধীজির সাক্ষর সেই জ্ প্বতত্র ৷ 

কিন্ত এইটুকু বললে গাস্থীচরিত্রকে ছোট করা হঙ্থ। এইরকম ক্রান্তিকারী রাজনৈতিক নেতার লদ্ধান 
জগতের ইতিহাসে হয়তো! আরও মিলবে। বর্তমান কালের মধ্যে এই প্রসঙ্গে লেনিনের নাম অনেকেরই 
মনে হবে, কেলনা তার চিন্তা ও কর্ণের ফল শুধু রুশিরার অধ সীমাবদ্ধ নব, সমস্ত জগৎকে প্রবলভাবে নাড়া 
দিচ্ছে। কিন্তু সকলেই আনেন, গাস্থীচরিত্রের আর একটি দিক আছে। সেটা! হল গার দীবনদ্শন। 
নীতির প্রন্বোঙনদত স্াজনীতি করতে হবে, এ নীতি গান্ধীজি কখনও মেনে নেন নি। কারণ, 
ভার জাসল লক্ষ্য ছিল দাছুয। নেখানে মানব সম্পূর্ণ সানবিকতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে ন! সেইধানেই 





মহাঘ্যা গান্ধী উরনেশ্রনাখ চক্রবর্তী অস্কিত 
পেন্সিল স্বেচ হইতে, ১৯৪৭ 


ননম্পূর্ণ, সেখানেই তার স্বধর্মছ্তি ঘটছে, তাকে আবার নিজের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে 
ছিল গান্ধীজি্ মূল কথ|। আর, বে পারিবারিক ব্যবস্থা, সনাদবাবশ্া, দর্শ নৈতিক বাবস্ব। 
বা রাষট্রক বাবস্থার ফলে এইরকন স্বপর্য]তি ঘটেছে লে বাবস্থ'র বৰল ঘটাতে হবে, তার সঙ্গে কোনও রা] 
নেই, এই ছিল গান্ধীছির কর্ম। কিস্ম এইরকম স্বপর্প্রতিষ্ঠার পথ অধর্ণের নহা দিবে হব না। সেইজন্ 
গাদ্ধীজির পথ ছিল অক্রোশের পথ, অহিংলার পথ, স্টলের পথ ॥ এই মাপকাহিতে থে দ্িনিস ছোট হয়ে 
গিয়েছে লে জিনিল তখনই তিনি পরিতাগ করেছেন, আপাতলাভেরর লেভে তিনি কখনও সে ক্ষিনিল 
আকড়ে থাকেন নি। এইক্ষেত্রে গাচ্ধীছি একহিলেবে অনর। ধর্মউক্। লাধুসক্াযালীরা এইরকন শুদ্ধনলের 
আচরণের উপদেশ দিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু সাধারণত: তাদের উপদেশ সংলারতাগীদের পক্ষে। 
অনেকক্ষেত্রেই সমাজকে পাশ কাটিয়ে তাদের কারবার ॥ কিন্তু গান্ধীঞ্ছি অলনলাহসে এ শুদ্ধঈলাচরণকে 
লমা্, এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও, ভাস্বর সততার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্ট! করেছেন বার তুলনা 
অন্ত কোথায়ও আছে কি না আনি ন|। বহু রাজনৈতিক নেতার উ্ুক্গ মহিমা হয়তো অনেককালই 
আমাদের ধুগ্ত করতে থাকবে কিন্তু তার উপরেও শুক্ধলের এই নুঝন ব্যাপক প্রতিষ্ঠার অলামা্য চেষ্টায় 
অপরুপ ছাতি মানবেতিহ্বাসে অনন্ত | 
তবু এ কথা স্বীকার করাই ভালো যে গাস্থীছির জীবিতকালে এনেশে-_ বিশেষ কবে বাংলাদেশে__ 
তার এই ধর্মাচরণে অনেকেরই মন লাব দিচ্ছিল না। বস্বতঃ তা লা হলে তার ওপ্রফধমভাবে দেহান্ত হত 
না। ছলে বলে কার্ধসিদ্থির স্তবিধা খাকতে ও মামরা একট। নীতিগত আদর্শের মনীচিকাঘ পিছিয়ে পড়ে 
খাকব, যেখানে দুটো ফ্যাক্টরি চাললে কাছ হয় সেখানে একহাজার চরকা চালাবার বৃথা চেষ্ট। করব, 
ঘখন একজানগার় একটা! বোতাম টিপে দেশটাকে চালানো যায় তখনও বিবেশ্রীকরপের পিছনে ছ্ুটব_ 
এইসব কথার অনেকেরই চিত্ত, বিশেষ করে তরুণ সমাজের চি, অসহিকু হয়ে উঠছিল। এ বেন 
ইতিহাসের পথে সামনের দিকে এগিরে ধাবার বদলে পিছন টানে মাটকে থাকা । এরই নাব কি প্রগতি ? 
সেইজন্ত অনেকে__ এমন কি গান্তীছির শ্রেষ্ঠ শিশ্তদের মধোও অনেকে__ গান্ধীছিকে মানলেও গাস্থীছির 
কথাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। ধা গান্ধীদির পক্ষে ছিল ০০৩৩৫, তা তাদের পক্ষে ছিল policy । 
আজ গান্ধী আমানের যশে] নেই, আমরাও পাচ বছর স্বাধীনতাকে হাতে-কলমে নাড়াচাড়া করছি। 
একটা লক্ষণ কিছুদিন থেকে দেখা ঘাচ্ছে থে এই চার-পাচ বছর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলেই হয়তো 
গাস্ধীজির কথা ও গান্ধীদির জীবন সমন্ধে ভ:লো৷ করে বোঝবার একটা নতুন চেষ্ট। দেখ! দিচ্ছে__ এমন কি, 
এই নিক্ষল তাকিকের দেশ, অবিশ্বামীর দেশ বাংলাদেশেও তা প্রচুর পরিদাদে দেখ| বাচ্ছে। হয়তো 
চারপাশের পক্ষিল 'মাবহ। ওয়ার আদর! ক্রমশ: অগ্ভব করতে শুরু করেছি যে র:জনৈতিক শ্বাধীনতাই হোক 
আর হাই হোক ধতক্ষণ না! আমাদের মাবহাওয়া পরিষ্কার হরে শুদ্ধ পবিত্র বাদ বইতে শুরু করবে ততদিন 
হানার চে! করলেও দেশের কাছা কিছুতেই এগোবে লা । আমরা তে! কিছুদিন ধরেই বড় বড় কল- 
কারখানা ও দেশজোড়া পরিকল্পনা চালাবার চেষ্ট! করছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ছে তাদের ফল যতই ভালো 
হোক না কেন সে ফল দেশের লোকের কাছে এত অল্প এবং এত ধীরে ধীরে পৌছচ্ছে থে এখন আরও 
ছুতগঞ্জিতে লমন্ত গ্রামগুলিকে নাড়া না দিতে পারলে আমাদের দেশের ভাঙনের ধারাকে ঘুরিরে দিমে' 
আমরা! দেশ গড়তে পারব না! হয়তো এইসব কথা অ.মাদের অবচেতনে সকারিত হতে শুরু করেছে, তাই 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা ম বর্ষ 
শন্ধৌকখার নতুন কবে মা গ্রহ দেখা যাচ্ছে৷ কিন্তু কারণ নিযে তর্ক করা লিশ্য়োছেন : হল বে 
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ইদ নী: বংংলাতেও গান্ধীকথখা লিয়ে সনেকগুলি বই রচিত হযেছে । আলোচা বইতিলপালি জার! 

১৯৪১ লালে কলিকাতা ও লোহাখালির দক্ষার শ্শ্যনে এলে গাক্ধীগ্ছি ধন নীলকথের কপে 
ছড়ালেন তখন ভার সেক্রেটারি হিসেবে ওনির্ধলকুলার বঙ্ছ তার সহগাষী হয়েছিলেন । 'গান্তীচরিত* 
প্রধানত লেই সময়েরই কাছিনী । একদিকে হেন গান্ধীদির দৈনন্দিন জীবনের খুটিনাটি ও গেই- 
মক্কার ছোটখাট ঘটনা এই বইটিতে আছে, তেমনি অন্তদিকে আছে গাতীগ্গি ও কঠিনতম প্রচেষ্টার 
বিকরণ। ভোরবেলার প্রার্থনা থেকে শুক করে দিনশেবে কর্ধাবসনে শছা গ্রহণ প্র সারানিন গান্ধীজি 
কিভাবে দিনযাপন করতেন তার অনবস্থ। কাহিনী ননোনুন্তকত্র। কুল বা বিরত উচ্চারণে বীতাপাঠে গান্ধীত্ি 
কষ্ট পেতেন, এরকম বিকৃত উদ্ডাররকারীকে তিনি তিরস্কাত্র করে বলেছিলেন কোনও কাছ দায়পার্চাবে 
কর! উচিত নহ, ত'তে অপরে প্রতারিত হঙ্ছ না, নিঙেই প্রতারিত হতে হত্ব। ভোরবেলা গান্থীছি 
নোদ্াখালিতে বাংলা শিখতেন ও বাংলা হাতের লেখা অভ্যাস করতেন। তার এইসব বিহদ্বে আগ্রহ 
চিরাচরিত ৷ »| হাতে লেখা তার "্মভ্যাস ছিল, ভান হাত ক্লান্ত হয়ে পড়লে থা হাতে তিনি লিখতেন, 
ধাতে শারীরিক অক্ষনতার আন্ত সময়ের অপবার না ঘটে । বহুকাল পুর্বে গার রচিত বই ছিন্দ স্বরাদরের 
পাতুলিপি এইভাবেই লিখিত । কাকা কালেলকরকে তিনি ুদ্রত্াতি ভাবায় দক্ষ করে তুলেছিলেন, 
কেননা তিনি জানতেন কাকা কালেলকরকে গুধ্ররাতে কাদ্দ করতে হবে। তেননি বাংলাদেশে এসে লেই 
খগ্রহ্থেই তিনি বাংলা অভ্যাস করছিলেন। চিকিৎসা করবার আগ্রহ তার চিত্রপিনের, নোয়াখালিতেও 
তার বাতিক্রম হয় নি। একটা লেফটি রেছত্র ব্রেড বা একটি গাতন যতক্ষণ চলতে পারে তিনি ততক্ষণ 
তাকে চালাতেন, সহজে নতুন '্যারু-একটা নিতেন লা। খাওয়াত্র বেলাও তাই, কিন্তু শরীরটাকে কাছ্ছে 
উপঘূক রাখবার ঘন যেটুকু দরকার তার চেষ্কে বেশি কক্ষ._সাধন করবার পরানর্শ তিনি দিতেন না, কারণ 
তিনি জানতেন শরীরটা হল কাপের 'মহ্ধ। প্রয়োজন মত শরীরের ঘর করতে তিনি ক্রটি করতেন না। 
অন্ধদিকে, তিনি অপ্রতি গ্রহের হে আদর্শ সর্বক্ষেত্রে গ্রচার করে এসেছেন তার ব্যক্তিদীবনের ছোটখাট 
ব্যাপারেও তার কঠোর মন্থপীলনের পরিচয় পাওয়া হাক্স নানা ঘটনার মধ্যে । কর্মবীর তিনি, সারাদিন 
ছিল তার কঠোর কাছের লিঙ্বমে বাধা, কোনও কারণেই তিনি সে শৃঙ্খলা থেকে চাত হতে চাইতেন না। 
গান্ধীক বলেছিলেন, নোয়াখালি হুল তার দ্বীবনের কঠিনতম পরীক্ষা, “আমি এদ্সপ নীরদ্ধ প্রাচীরের 
সন্মুখে বীবনে কখনও উপস্থিত হুই নাই।” কিন্তু তিনি একদিকে যেমন সাহস ও শুভবুদ্ধির পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করতে লাগলেন মন্তদিকে তেননি শ্পষ্টাক্ষরে বলতে হিধ্য করেন নি যে সনস্তাটা হেখানে প্লাহনৈতিক 
সেখানে তার উপরের ব্দাবরণ বুলে না ফেললে সমস্যার সমাধান হবে না, কারণ আতব্রাণের বুদ্ধিতে 
জনসেবা করলে চলবে না (১৮৭ পৃষ্ঠা)। তিনি সেইসঙ্গে আরও উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের মাত্রমদাস্মক মনোভাব শাস্ করবার চেষ্টায় ফেন মান বিপর্জন দিয়ে মাখ! নীচু করে কিছু করা 
না হুয়। মাঘাতের বিরুদ্ধে আঘাত দিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথাও কোনও ফললাভ হয় ন! বটে, বিন্ধ তাই বলে 
কাপুরুযতারও কোনও স্থান নেই! একমাত্র বীরের অহিংস দ্বারাই লঙগাধান সন্ভব (১22 পৃষ্ঠা)। 
“ বাস্যবিক, খারা গান্ধীত্ীবনের গভীর আলোচনা করেছেন তার) লক্ষ্য করেছেন যে গান্ধীভীবনের ছুটি অধ্যায় 
আছে। একদিকে গান্থীঙগি প্রেম ও করুণার বতার, মাসুযকে খারাপ ভাবতে কিছুতেই বানী নন, 


চতুর্থ সংখা! গ্রন্থপরিচয় 


অপরাধীকে আুলংশোপনের স্থযোগ দিতে সংদাই গ্রস্থত। এ হল গাস্ধীচয়িয়ের একটা দিক। কিন্ত 
তার চরিত্রে আব-একটা দিক আছে, বেপানে দেখ! বাগ তার এই করুণাকে ভেদ করে নীতির কাব 
অলির ঝলকের নত দীঘ হতে উঠছে, সেখানে কোনও যচা নেই । মৃদু কমের মখো এই বজ্ছকাহিনা, 
এই তুই ধারার প্রবাহ গার হখো আছে ॥ যুক্ত বসুও এসম্বদ্ধে উল্লেশ করেছেন, বিস্ক বলেছেন যে 
লোহা খালিতে গাস্থীজিত ককপাদৃতিই বেশি পরিস্ছুট ॥ প্রমৃত বস্তুর কথার “গান্ধীজিকে উতত্রোৱর বিদ্বাং- 
শিখার পরিবতে বরং মহাবহীরুহের দত দলে হইতে লাগিল! (১৬১ পৃষ্টা)। বিশাল গাস্থীচরিয়ের 
নাল। দিক,এই বইটিতে মালোচনা ও ঘটনা বিবরন্টীর মধ্যে পহ্িবযপ্ত ও পরিশ্ষূট, লেইজগ্ এ বইটি 
একালের পাঠকদের অব পঠনীয গ্রন্থের তালিকাতুক ৷ রচনার গুণে বিবয্তবৃস্ধ মনোবুন হয়ে উঠেছে। 
ফাক! কালেলঝরের ‘বাপু-দর্শন' গাস্ধীডির ভ্বীবনদর্শনেন আলোচনা নর, গ্রন্থকার গান্ধীডি= দীর্ঘকালের 
সৃহসোগী হিলেবে তাকে ঘনিঠভাবে দর্শন করবার হুতেগ পেয়েছিলেন, লেই দর্শনের টুকরো টুকরো 
ফাছিনীতে বইটি ভর! । এই ধটটিতে উল্লেখ মাছে, গান্ধীজির ভেলের স্থপ।রি্টছেন্ট ডাঃ মার্টিন একবার 
AT riflings make periection and perfection is nol a trifling’ এই বইটির 
মুল রও তাই । মৃত বসুর বইতে এইসব ছোটখাট ঘটনার কিছু কিছু উল্লেপ আছে এই বইটিতে লেরকম 
রও অনেক ঘটনায় বিবরণী আছে। ঈাতনের ছন্ত রোজ নিমের ভাল ভা$! গান্ধীঝি পছন্দ কঃতেন না, 
সামনের দিকটা কুচি করে একদিন বাবহার করে সেটুকু কেটে ফেলে দিয়ে বাকীট্কু আ/বার পরদিন ব্যবহার 
কঃতেন। নিষগাছের কয়েকটি পাতার জন্য কাক) সাহেব রোজ অনেফওপি ডাল ভেডে আনতেন, তাতে 
গান্ধীজি বেদনা পেরে বলেন, ঠিক থে ক'টি পাতায় দরকার তার বেশি পাতা ভাঙা তেন না হয্ব। চম্পারণ 
আম্দেলনের সমর একদিন তার জন্ত খুব চড়া দরের মাম আসে; তিনি তা জানতে পেরেই তা বন্ধ করে 
দেন ও বলেন জনগাধারণের অর্থ এডাবে খরচ হও অলংগণত। ফিন্কু হখন লত্যকারের দরকার পড়ত 
তখন গাস্থীজির কার্পপা ছিল না--দীথ টেলিগ্রাম করতে এবং স্পেস্তাল ট্রেনের বাবস্থ। করতে তিনি সেরকম 
ক্ষেত্রে একটুও হিধ করেন নি। কি অলাখারণ নিখমলিষা ও শৃর্ধলাবোধ ছিল ভার! একহাত কাকা- 
সাহেবের বালেশ্বর থেকে ভপ্রক ধাবার কথা ছিল একটি জনসভান্ধ যোগদানের জন্গ। সমহদত গাড়ি না 
আলাম কাকাল/হেব বলে আছেন, গান্ধীঝি সেই শুনে বিরক ইয়ে বললেন এভাবে কা চলে না। মোটর 
হি না এসে থাকে তাহলে তৎক্ষণাৎ পায়ে হেটে রওনা! হওয়া উচিত ছিল; না হয দুদিন লাগত। 
শ্লমহবত রওনা হওবা আমাদের হাতে, পৌঁছান আমাদের হাতে নহ" গ্রান্ধীরি নিছেও এরকম বতবার 
করেছেন, তার কাহিনীও বইটিতে আছে। কক্ষ নিহ্মাম্বতিতার মধো ভার কর্ণার বিগলিত ধারার 
অভাব হত না। গাস্বীজি সহলবলে দাক্ষিণাতো ভ্রথণ করতে কদূতে গিরসোল! ছলপ্রপতের কাছে 
এসটি জাগার উপস্থিত হয়েছেন; মহাদেব দ্বেশাইকে ছলপ্রপাতটি দেখতে পাঠানোর প্রস্তাব হতেই 
গান্ধীব্মি ভক্ষণ তা নাদছ্র করে দিলেন, কেনন! সেছিন মহানে দেশাই-র সাদান্ত কিছু কাজ করার 
কখা ছিল। কিন্তু গান্ধীছি সে বখা ভোলেন নি; দীর্ঘ পনের বছর পরে মহাদেব দেশাইকে তিনি একবার 
যহীশুয়ের ছে ওয়ান "হারে নির্জা ইসমাইলের কাছে পাঠান, সেসময় মহাদেহকে [তিনি নির্দেশ দিলেন "এবার 
ভন তিনি রিরনোমা ন দেখে ফিরে না আসেল, আয তার ধাতায়াতের হাবস্থার অস্ত তিনি দে ওয়ান- 
মাহ্ষকে,লিখেও দিলেন। চীকু ফল পেলেই তিনি মহাদেবের কাছে পাঠিবে দিতেন, ও বটি তীয় শ্রিয় 


বিশ্বভারতী পত্রিকা "দশম বর্ষ 


ছিল। বচার্থ কপালনি আশ্রমে এসেছেন খবহ পেলেই তিনি নিজেই দৈ আর লেবু সংগ্রহে জন বাস্ত 
হতে উঠতেন। কিন্তু এরক ব্যস্ততা শুধু তার স্তরক্ষদের ছুই ছিল নামতি সাধারণ, এমন কি প্রায় 
অচেনা লোকের স্বন্ধেও তার একই বাগ্রতা ছিল। এমনই নানা গান্ধীজীবন-কণিকার উচ্ছল কাছিনীতে 
বইখানি পরিপূর্ণ; অহ্বাদের প্রসাদণ্ডণে স্ুধপাঠাও। একটি মজার ঘটনা উল্লেখঘোগা । দক্ষিণ 
আফ্রিকা থেকে গাস্ধীজি শান্তিনিকেতনে এলেন ॥ তখন তিনি ফলাহারী, তার ধারণা ঘি বা তেলে পুরী 
ভাছলে তা! বিধ হয়। রবীক্কুনাঘকে এই কথা বলা রবীন্দ্রনাথ গন্ধীরস্বরে উত্তর দিয়েছিলেন, ‘It must 
be a very stow poison. TI bave been eating pris whole of my life and it has 
not done me any harm so fat’ 

শ্রহবোধধ ঘোষ তার বই ‘অয্ৃতপথযাজী’র ভূমিকায় লিখেছেন “বিংশ শতান্দীর পৃথিবীতে ভারতী 
গান্ধীর জীবনে বর্ষে ও বাঈীতে ল্চর্ষের ঘে নবতমরপ প্রকাশ লাভ করেছে, তারই এক মহাকাহিনী গান্ধীর 
স্থলিখিত রচনাবলীর হাজার হাজার পৃষ্ঠার ছড়িয়ে আছে । লেখকের এই পুস্তক স্ধিং পাঠককে নেই 
মহাকাহিলী অধ্যয়নে উৎসাহিত করবার ব্স্ রচিত একটি আবেদন মাত্র" পরম শ্রন্ধার সঙ্গে লেখক 
গান্ধীন্জির জীবনকাহিনী ও আীবনদর্শনের বড় বড কথাগুলি আলোচনা করেছেল। স্বপরিচিত সাহিত্যিকের 
লিপিকৃশলতার ও ডাামাধূর্দের পরিচ্ব বইস্ানিতে আগাগোড়া । প্রথম দিকটায় জন্ম থেকে ঘৃত্যু পদস্থ 
পাস্থীছির জীবনের প্রদান ঘটলাগুলির বর্ণনা আছে। শেবের দিকে আছে গান্থীদর্শনের মূল কথাগুলি, 
যেমন, বিকেন্্রীকরণ, সত্যাগ্রহ, মধ্যপথের স্মাদর্শ, গঠনকর্মপক্ধতি, কর্মতব ও সাধুক্রম, শ্রে্টতবের বিচার, 
বাকি ও সমষ্ট_-ইতাদির লংক্ষিপ্ত আলোচনা দাছে। প্রধানতঃ গাস্থীজিপ্স রচনা থেকেই এই আলোচনা 
করা হয়েছে । কিন্তু তবু স্বীকার করতেই হুর যে লেখক যে ভাবে গান্ধীদর্শনকে প্রতিভাত করেছেন তাতে 
মধো মধ্যে বেল হোচট খেতে হয়। যেষন, 2৩ পৃষ্ঠার লেখক বলছেন বে, “লক্ষা বা আদর্সে শুধু সফলতা 
লাভ করতে পারা জীবনের সাফল! নয্ন । বৃহৎ এবং সহ লক্ষ্যমাত্রই দুর, স্থতরাং সে লক্ষে) সহজে উপনীত 
হঞ্জা বায লা, এমন কি উপনীত হওয়াই সম্ভব হযে ওঠে ন!। কিন্তু লক্ষ্য লাভের জন্য প্রয়াসের এই 
বার্তার অর্থ দীবনের বার্থত! নয় ।” এই প্রশন্ষে লেখক ব্রাউনিডের কবিতা উদ্ধত করেছেন_ 

‘This low man goes on adding one to one 
His hundred is soon hit. 
This bigh mav, aiming at a million 
Misses an unit. 

ৰিস্ত গান্ধীজি নিক বারবার বলেছেন যে তিনি বাস্তববাদী লোক । ত! না হলে তো তাকে অপেক্ষা 
করতে হত সাছবের পরম শুদ্ধির জন্ত, তার আাগে তিনি কিছু কল্রতেই পারতেন না, এমন কি ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার জ্য কোনও আন্দোলন করাও তার পক্ষে লয়ব হত না) কিন্ত গান্ধীর তো৷ এ ধরনের 
অবাস্তব আদর্শবাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কেনো লোক, কিন্তু আদর্শকে কাছের মনো পরিবাণড 
করতে চেবেছেন। সেটা কিন্তু কাজেরই অভিনব পদ্ধতি, কাক ছাড়া নয়) তা ঘদি তিনি না হতেন তাহলে 
তো ভার টানন্দিন রাজনীতির ক্ষেত্রে আলাই চলত না, পরবশুদ্ধি অপেক্ষার তিনি বাস্তবস্ষেত্রে এক unit 
হ্ললাভও করতেন না। কিন্তু গাস্ধীজি এক ইউনিট কেন, বহু ইউনিটের ফল পেতে চাইতেন এবং তা 
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শেকেছেলও।। আদর্শকে তিনি বাস্তবে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন, ঘদিও তিনি ছালতেন নে বাস্তব 
অনেক পরিষানেই দপরিশ এবং সেন্স ক্রটিবিহাতি ঘটতে থাকবেই । তরু সেই খণ্ডিত অপরিশুদধ 
বাস্তবকে নিষেই কারবার করতে হবে এ কখা তিনি কথন ভোলেন নি। তার নিক্দের কথাৰ_ 
‘Tlie non-violence that I have preached from Congress platforms is non-violence 
4s 0 policy- ‘I have not put before India the final form of non-violence. Non- 
violence being a policy means that it can upon due notice be given Up when 
it proves unsuccessful or ineffective. But simple morality demands that 
whilst a particular policy is persued, it must be pursued with all one's heart." 
তার মনে কোনও লংশর ছিল না যে ত্রাউনি -কথিত পরসশুদ্ধি এ জগতে সম্ভব । ‘Perfect non- 
violeuce is impossible s0 long we exist physically’. সেইছন্ গান্ধিত্রী স্পষ্টই বলছে 419 
dealiug with living entities, the dry syllogistic method leads uot only to tad 
logic but sometimes to fatal logic: ‘you uever reach the final troth, you reach 
only an approximation’.* লশেইজ্ট এই অপরিত্ত্ধ বাস্তব নিছে আন্দোলন শুরু করতে তার পা 
হলি? বরং তার মধোই তিনি হেটুক ফল পেয়েছেন তাতেই তিনি খুী। '1 have uo sense of 
disappointment iu me over the results obtained. If 1 bad started with meu 
who accepted vDon-violence as a creed, I might have ৫১৫৩৩ with mysel{’.* আর 
অন্তর জীনূত ঘোৱই গান্ধীছ্িত উকি উদ্ধত করেছেন, “মাৰি নিছক কল্পনাবিলালী নই, অমি কারের 
আদর্শবাদী" । 

তেমনি অহিংসবিপ্রবেত্ব কপা মালোচনা করতে গিয়ে শ্ীবৃত ঘোষ বলেছেন যে, "বিভবালকে বির 
করার ব্যাপারে ষহাত্মা গান্ধীর নীতিতে নিছক আঘাতবাদের কোনও স্ব'ন নেই এবং সমাধানের বিষথটিকে 
একপক্ষের দান্বিত বা কতবা বলে তিনি মনে করেন লা।” গান্ধীতি নিশ্চই বহুবরে যলেছেন হে তিনি 
বড়লোকের বিনাশলাখন চান না, কিন্তু বডলোকও চান না, তাদের হৃদ পত্রিবত'ন করে তাদের 
জনসাধারণের 'অছি্বন্ূপ বাধতে চান হাত্স। তার এই ট্রার্টিশিপ ধিকোরি। বহ উপহলিত হলেও তিনি অত 
বলান নি। এই ভ্বায় পরিবর্তনের অস্ত দুপক্ষের চেষ্টাই প্রস্বোজ্ন আছে এ কথাও গান্ধীছি বলেছেন। 
কিন্তু এই রকম তাবে সমাধানের দাঘ্বিত্ব এক পক্ষের নব একথা বললে শেষ পধন্ক ভার তাংপথ দাড়ান 
এই বে, হাদি এক পক্ষের ই বদল না হর তাহলে মার কোনও কিছুই কলা হাবে না। গান্ধীজি 
কিন্তু একথা কখনও মেনে নেন নি। তিনি বলেছেন, এ রকম হুদর“বদলের ডস্তু চেষ্টা লব পক্ষই গরধনে 
ক্ষরবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হদি মালিকদের হৃদ বদল না হয় তাহলে শ্রমিকের! আর 'দলেক্ষা ন! করেই 
অগ্রসর হবে, তখন একতরফা! কাজ করা ছাড়া উপার নেই। গান্ধীজির নিছের কথা ছল এ কন ক্ষেত্রে 
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‘nor need the worker wait for his [ the capitaiist’s ] couversion'e এবং, লেক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রণাক্রি হছি প্রয়োজজনসত ৮i০]৷৷৫৫ বাবহার করেন তাতেও ক্ষতি নেই । “The state will, as 
a matter of fact, lake away thuse things ; aud I believe it will be justified if it 
uses the miuimum of violence’.® 

গঠনকর্মপন্ধতি সব্ষদ্ধে শ্রীধৃত ঘোষ বলেছেন বে তার আঠারো দক! কর্মপন্ধতি আপাতদৃষ্টিতে হেন, 
কেটি ভারতীয় সমস্টা সবাধানের, বত মানের কতকগুলি লৌকিক ওাস্কি দূরীকরণের প্রশ্নাস বলে মনে 
হবে। “কিন্তু, একটু চিন্ত করে বিচার করলেই বোঝা ধায় বে, এই গঠনপন্ধতি হুল সার্ব্গাতিক 
উতিহালিক সাধনার সুনিদিষ্ট কয়েকটি পঞ্ডতি- 'এই গঠনকর্মপন্ধতি মানবিক লভ্যতাকে লংগঠন করারই 
পদ্ধতি, স্তরাং বিশ্বের স্বদেশের কর্মীর পক্ষে গ্রহনীয।” এয সাধগরনিক ও সার্বকালিক তাংপং ব্যাখা 
করতে গিয়ে প্রীতৃত ঘোষ বলেছেন, যাদকতা সম্বন্ধে আধুনিক সাইকো-ম্যানালিলিল বিজ্ঞানেও বল। ছয়ে থাকে 
বে মাদকতা হল বন্ধত: একটি আত্মহত্যা-কম্প্রেক্স__মাদকবর্জন আহার্ঘতর স্বদ্ধে বহরুগবাাদী এক ভ্রান্ত 
আচারের লুপ্তি। খাদির সার্বজনিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিছে বল! হয়েছে ছে স্বান ও প্রসাধনের মত 
নিজ দেহের জন প্রন্ধোছনীয় পরিচ্ছদের সইিও বন্তত: একটা শিলঝল1; গত মহাযুদ্ধে 'শক্‌-প্রা্ড' বৈষানিক 
হোদ্ধদের চিকিংসার পক্ধতিক্কপে সুত্কট। লেস্বোন| এবং এমত্রঃঙারি কাজ দেওয়। হত। স্থতাকাটার 
মত এ সাধারণ কারুশ্রসের ভিতর দিয়েই শক্-প্রগ্ত বৈমানিক রোগীরা ধীরে ধীরে তাদের মানসিক হুহুত! 
কিযে পেত। খাদি হল এই কাছের পদ্ধতিগত বিজ্ঞান। এই রম ভাবে গঠনকর্মের অন্তান্ত কারের ও 
একটা সার্বগুনিক ও সাবকালিক বাখ্যা দেবার চে! হরেছে। কিন্তু গান্ধীজি নিজে কি তায় গঠনকর্মদুচীর 
এই রকম বা্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন? ভারতবর্ষের বাইরে অন্ত দেশে এ কর্মহটী চালাবার কথা 
গান্ধীজি কোথাও বলেছেন বলে দেখি নি। এমন কি ভারতবর্ষের পক্ষেও এই কর্মসুচী প্রয়োজন মত বদলে 
নেওয়া যেতে পারে একখ। তিনি বলেছিলেন। তার নিজ্ধের কথায়, তার এই কর্মনুী হল exhaustive 
নয়, illustrative বাত । 

গান্ধীছির দৃঠীভদ্দীর ব্যাখা! করতে গিয়ে পরীযূত ঘোষ বলেছেন বে, তিনি ছিলেন মধ্যপথ্বর্তী । “সমাজ 
সংস্কৃতি অর্থনীতি শিক্ষা শিল্প ইত্যাদি সকল বিষে মহাস্তা গান্ধী সমস্তার সমাধান পরিবর্তন ও উন্নতির 
ভট যে চিন্ত। করেছেন, তার সবই মধ্যপথের নিয়মে সমাধান সন্ধানের প্রশ্নাস । বেখন মাহ্থষের চরিত্রের 
মধো, তেমনই প্রতোক নতুন বা পুরাতন প্রথা ও বাবস্থার উপপ্ন সদগ্রভাবে আঘাত দিয়ে পরিবর্তনের 
কোনও অর্থ হয় না। দুইয়ের বিরোধ সমাধান করার নিম ছুল দুইয়ের মধ্যে নিহিত লংকে একমত 
সমন্বিত ফর।।* উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন, গান্ধীজি পুঁজির অবলান চাইতেন ন! কিন্তু পুঁজিবাদের 
অবলান চাইতেন) প্রাচ্য ও প্রাশ্চাতা, স্বদেনীয়ানা, বৃহৎ শিল্প, সর্ববিহয়েই গান্ধীজি এ ধরনের কথা 
বলতেন। সেইফস্তই তিনি সধাপখে চলতেন এই কখা লেখক বলেছেন । কিন্তু গাক্ধীন্ধির দৃরিতদ্ী 
ফি শুধু তাই ছিল? অৰ্থাৎ, সব সময়ই কি তিনি মাঝামাঝি রফার পথ ধরেই চলতেন? গান্ধীজিয় 
রচনা। পাড়ে, এমন কি তার কর্মনীবন থেকেও, লে কথা মনে হয় না। আসলে তার কতকগুলি আদর্শ 
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ছিল, লেট সাদর্শের্র কপাপত্রে তিনি সব জলিল হাচাই করে নিতেন। সেট পরীক্ষা হা উবীশ 
হত তা-ই তিনি গ্রহণ করতেন, ফিন্তু হা উত্রী্ঘ হত না তাকে তিনি সম্পূর্ণ ছেঁটে ফেলতে একটু দিপা 
করতেন লা) তাতে পুবোনোকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হলেও উর আপতি ছিল না, নহুলাকে সম্পূর্ণ অন্বীকার 
করতেও তার দ্বিধা দ্বিল না । যেমন, ববা্গনীতির ক্ষেত্রে । তিনি লব লমহেই দ্ুব-পবিবতলের কথা 
ধলেছেন, কিস্ত সেই পঙ্গে একপা ও তো বলেছেন বে দদি হন বদল শেষ পর্থস্ব নাট হুদ তাহলে লা্ট্রশন্ি 
কতৃক বলগ্রযোগেও তিনি স্থিত হবেন না! পুদ্ির অবসান না ঘটিয়ে তাহ চেহারা বৰল কনে নেবার 
চেষ্টাই তার প্রবল ছিল, কিন্তু তিনি বলেছেন হে হি তা শেষ পহস্য সম্ভব লা হয তাহলে ছলসাধারণের 
স্বার্থে তাকে ধ্ংল করা অন্তাঘ় নয় । তাল উক্তি হচ্ছে, ‘Every interest Uhat is hostile to 
their interest (i. c. the interest of the dnb millions) must be revised or 
must subside il is not capable ০6 revision’ বিপ্রবে ভার ভয় ছিল লা, কারণ তিনি 
জানতেন থে জাতির মগ্রগতির ছস্ত টভলিউশন হেল ৰরকার রেউলিউশনও তার চেয়ে কৰ ববকাবী নথ 
“The nations bave progressed both by evolution and revolution. ‘The one is 





as necessary ns the other’. I 
আনল কথা, গান্ধীজির চরিত্রের মধো একদিকে হেৰন বিগলিত ফকবাধার! ছিল তেননি 'ন্দিকে 
একট। কঠিন মলননীয় দীপ্তি ছিল ধা তিনি কোনও ভত্তত| শিষ্টাচার ব! শৌদস্বের খাতিরে কখনও 
ত্যাগ করতেনন।। ত! ন! হলে লনগ্র আ'তির জীবনে গার সত্য ও শুদ্ধীনাচত্রণেত প্রতিষ্ঠার কত্ত তার 
সন্ত চেইাই অর্থহীন হবে ধাড়াত। মুক্ত বহু ঠিকই বলেছেন থে ইদানীং তার কক্ষণাঘন মৃতিই 
মামরা এত বেশি দেখেছি থে ওর চর্লিয়ের অপর দিকট। আনাৰের চোপে কম পড়েছে। এমূত ঘোষের 
দুই মেই করপামর সৃত্ির দিকেই বেশি সবকে্ট। কিন্তু তার ফলে আনর! বদি গাস্ধীচরিত্রের অপর বৃষ্টির 
হথাঘধ গুরুত্থ না দিই, তাহলে গান্ধীচকিজেন প্রকৃত অহধাবন মামরা করতে পারব না। এনন কি তাল 
বহ অস্থরষ্গ শিল্পও ইদানীং এই নিহে গান্ধীদির কাছে অন্থযোগই বরেছেন। ভারতবিভাগে গান্ধীছির 
লশ্বতি ছিল না, তনু শেল পর্বস্ব সেই উতিহালিক এ-মাই-পি-সি'র অধিবেশনে তিনি ভারতবিভাগকে সমর্থন 
করেছিলেন এবং এ নিয়ে তিনি ভার 'ন্্র্গনের কাছে ফেব কৈকিযতপত্র লিখেছিলেন লেইসব প্র 
কোনোদিন প্রকাশিত হলে গাঞ্ীগরিত্রের এই কাকপোর বিবর্তন আরও উদ্ধাটিত হবে। কিন্তু লে কথা 
হাক । তর প্রকাশ্ত উত্ভি ও কার্ধাবলীর নধা থেকেও মানর৷ ভার কঠোর দীন্তির যে আভাল পাই তার 
ধধাহথ স্থান না দিলে মামরা গান্ধীচরিত্রের অলাধারপৃ্ধ ও বৈপ্লবিক মহিমাকে খব করব । 
পরিশেষে ছোট ছুই-একটা কখা। ্যৃত ঘোষের মত লিপিকৃশলী সিভিল চিস্ওবিডিরেন্দের বাংলা 
প্রতিশব্দ ‘শবিনর অবান্ঞা' করলেন কেন? শুনেছি, হিন্দিতে নাকি এরকম একটা! প্রতিশব্দ চলছে, কিন্তু 
বাংলার তো আরও ভালো! প্রতিশব্দ হতে পারে ॥ উদ্বৃতে নাকি সম্প্রতি Pin ০6 ৮10৮ কথাটার 
প্রতিশন্ব করা হবেছে 'লোখ তা-ই-নক্গর' মের্থাং লঙ্গরের লোখ তা, অর্থাৎ ছুটকি, 99101), কিন্ধু বাংলা 
ভাষার এঁশ্বধ তো বিপুল, তাতে কেন এ ধরনের গ্রতিশ চলবে ? উত্ৃত ঘোষ এক জান্বগাঘ বলেছেন ঘে 
পশ্চিমের কদ্যুনিস্টের সামাতবের যুক্তির একটা কথ! হল সম্পতিদাত্রেই চৌর্ঘ (property is theft) 1 
ওঁ বাটি, বোধ হয় প্রদৌ-র, কিন্ত নৈচিক কম্যুনিন্টরা কি গরুকে ওদের দলর্ক্র বলে মনে করেন? 


২৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা দশম বর্ষ 


কর্মকলের উপর অধিকার নেই গীতোক্ত এই নীতিকে আধুনিক জড়হাদী দাশলিক-_হখা মার্কলও_ 
সাধারণ সমাছবিজ্ঞানের একটি সুয়হপে আবিষ্কার করতে পেরেছেন, এ কথাও কি ঠিক? তাছলে 
কম্যুনিন্ট শাহ কর্মকাণ্ডের উপর এত জোর দেও হয়েছে কেন? বলা হয়েছে কেন, যে স্বতযশ্ষ,তির 
তর (theory of spontanicty) হল সরনাশা তব, সেইজন্ত যতমান শ্রেণীবাবস্থাকে সন্্ান 
সচেতনভাবে জোর করে ডেঢে দেওয়াই ফদুনিস্টদ্ষের একবাত্র কতবা ? 

কিন্তু এসব তর্কের কথা ছেড়ে দিলে স্বীকার করতে হবে বে শরীযূত ঘোষ তার উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন। 
তার এই মধুর রচনাটি পড়ে পাঠক গান্ধীত্বীবনের যহাকাহিনী গান্ধীদির প্বলিখিত রচনা হতে পড়তে 
উৎলাছিত ছবেন। 


ভ্রবিমলচজ্ঞ সিংহ 


অহ সংশোধন : পৃ 2১৮৪, হয ৯) 'দেইটছ্যাত্ডের পুর্বে ইংলগের' কলে 'দেইটদ্যাপ্ডের পর ইংলণ্ডের' হইছে। 


